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পবা লঙ্গাকুশারা 


পা জয়ুনহে বিদাত কস্যাব্মাশা বামতি তলে ভগি আঙেগেদষাতি। 


মঙগলাচরণম্‌ 


যংব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররদ্রমরুতঃ স্ত্বস্তি দিবৈঃ স্তবৈ-__ 
বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গীয়স্তি যং সামগাঃ। 
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্ঠাস্তি যং যোগিনো 
যস্তাস্তং ন বিছ্‌ঃ স্থুরাস্থুরগণ। দেবায় তন্মৈ নমঃ ॥ 


নিবেদন 


ধাহারা পণ্ডিত তাহাদের হিন্দু ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সব জানা আছে। 
কিন্ত অধিকাংশ সাধারণ হিন্ফুর এই বিষয়ে একটা €মাটামুটি জঞানেরও 
অভাব; প্রধানতঃ তাহাদের জন্যই এই গ্রস্থখানা লিখিত হুইয়াছে । 
ইহা পাঠ করিয়া যদি কয়েক জনেরও চিত্তে হিন্দুধর্মের প্রতি যথার্থ 
শ্রদ্ধা ও প্রীতি জাগি! উঠে, তবে আমাদের সকল শ্রম সার্থক হইবে। 
এরূপ পুস্তকে ভুলভ্রান্তি থাক। ৰিচিআ নহে । কোথায় কি ভুলভ্রাস্তি 
আছে তাহা জানিতে পারিলে পরবতা সংস্করণে সংশোধনের ইচ্ছা 
আছে। এই গ্রন্থে মাঝে মাঝে হিন্দুধর্মের সহিত অন্য ধর্মের 
তুলনামূলক আলোচনা আছে। ইহার উদ্দেশ্ট--পাঠকসমাজে হিন্দু- 
ধর্মের ত্বকীয় দূপকে পরিস্ফুট করা, অন্য ধর্মের নিন্দা নহে। 

বানান সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, সংক্কত ব্যাকরণে রেফবুক্ত 
অক্ষরের দ্বিত্ব অন্ুমোদ্দিত নহে.) এ, শ্ম, তর, ধ্য ইত্যাদির পরিবর্তে 
ধর, ভর, ধ ইত্যাদি ব্যবহারের বিধি । এই পুস্তকে সেই বিধি পালন 
করা হইয়াছে । €বদ-বেদাস্ত প্রভৃতি ধর্মগ্রস্থের মূল মন্ত্রাদি সাধারণতঃ 
সকলের পড়িবার স্থযোগ হয় না। সেই কারণ, ৫সগুলি পাদটীকা 
যতদূর সম্ভব উদ্ধত হইয়াছে । ছুঃখের বিষয় এই হে, এত যত্ব সত্বেও 
মুত্রণ-প্রমাদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় নাই। আশা করি, 
সহ্ৃদয় পাঠকবর্গ প্রয়োকজজনবোধে গ্রস্থশেষে সংযোজিত শুদ্ধিপত্র দেখিস! 
লইবেন। শিবমিতি। 
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হিন্দুধম" -প্রবেশিক 


20:---_ 


প্রথম অধ্যায় । 
অন্বভক্ম পিক] ॥ 


হিন্দুধর্ম সম্বদ্ধে আলোচনার প্রারস্তে মনে স্বতঃই জাগে সেই 
আদিপুরুব সুমহান প্রাচীন আধদের কথা । তাহারা কোথায় ছিলেন, 
কি অবস্থায় ছিলেন, কি প্রকারে ভারতবর্ষে আগমন করিলেন এবং 
ভারতের কষি-সাধনার মুলে তাহাদের অবদানই বা কতখানি-- এই 
সকল জিজ্ঞাসা হিন্দুর অন্তরে উপস্থিভ হয়। অতএব, এই সকল 
বিষয়ের অবতারণা যেন অনিবাধ হইয়া পড়ে । সেই কারণ, সর্প্রথমে 
খুব সংক্ষেপে এই বিষয়গুলির কিছু দিও নির্দেশ করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না। 

[এক এ 
আর্থগতণক্স আদি বাসস্থান । 


পুরাতবজ্ঞদিগের মতে ইউরোপীরগণ, পারসিকগণ এবং ভাবরতবাসী 
হিন্দুগণ সুদুর অতীতে এক আধগোষ্টীভুক্ত ছিলেন। পন্সে কালক্রমে 
ভিন্নদেশবাপী, ভিন্নভাষাভাষী, ভিন্নবেশবেলী হওয়ায় তাহাদের ভিতর 


২ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা 


পৃথক পুথক্‌ ধর্মমতের উৎপত্তি হয়। এই মতবাদকে আমরা অসার 
বলিয়া! একেবারে উড়াইয়। দিতে পারি ন।। ইউরোপীয় কৃষ্টি-সভাতার 
মূল, গ্রীক ও রোমক কষ্ি-সভ্যতা। গ্রীক ও রোমক জাতির 
অভ্যুখখানের প্রথম স্তরে তাহাদের যে স্ব স্ব জাতীয় সংস্কৃতি দেখিতে 
পাওয়! যায়, তাহার সহিত প্রাচীন আধহিন্দুর জাতীয় সংস্কৃতির 
সৌসাদুশ্ট অনেকাংশে লক্ষিত হয়। আধহিন্দুর জাত্তি-_-বংশ-__ 
গে।জ-অ্েণী-_-৫বযম্যের মত, সেকালে শ্রীক ও রোমক সমাজেও 
কিছ কিছু দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন_ গ্রীক সমাজে 20815 ও 
1১101562112" এবং রোমক সমাজে *£০70957 501159+) *073067 ইত্যাদি | 
আধতিন্দুব মত ধর্মানুষ্টান-ব্যাপারে দেবোদ্দেশে অগ্নিত্তে আন্তি 
দেওয়ার প্রথাও প্রাচীন গ্রীক ও রোমক জাতির ভিতর সুস্পষ্ট । 
পারসিকগণের সন্িত আপসহিন্দুগণের সৌসাদৃশ্য অনেক বিবয়ে | 
পারসিকদের ধর্মগ্রন্থ, জেন্দ-আবেস্তা। ইহ1 জেন্দ ভাষায় আরধ-খধি 
আবেশ্তার দ্বার লিখিত । সামবেদে এই আবেস্তা খবির নাম পাওয়া 
যায়। জেন ভাষার উদ্ভব €বদিক সংস্কৃত ভাষা হইতে । জেন্দাবেস্তার 
ছন্দ এবং বৈদিক স্ৃক্তের ছন্দ, প্রায় এক প্রকার । সংস্কৃত “বদ, 
শব্দের অর্থ, জ্ঞান; আবেস্তার “আবিস্ত” শব্দেরও অর্থ, জ্ঞান। সংস্কৃত 
সোম শব্দের অথ, একপ্রকার পানীয় রস; আবেস্তার “হোম” 
শব্দের অর্থও তাহা । সংস্কৃত “যজ্ঞ শব্দের অর্থ, আরাধনা ; 
আবেস্তার “যক্ শবের অর্থও তাহা । যজ্ঞ; এবং “যন একই “যজ' 
ধাতু হইতে 'ন” প্রত্যপ্র যোগে সিদ্ধ। সংস্কৃত 'গীত' শব্দের অর্থ, গান ; 
আবেস্তার 'গাথ। শবেরও অথ” তাহ । সংস্কৃত "অথর্বান, শএবের ন্যায় 
আবেস্তার “অথর্বান, শবে অগ্নিহোত্রী খত্বিক বুঝায় ॥। বৈদিক দেবতা 
মিত্র, ইন্দ্র, ঘম, শিব প্রভৃতির উল্লেখ আবেস্তাতে দেখা যায়। প্রভেদ 
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এই যে» খথেদে প্রচলিত-_দেবতার উপাসনা ; আর, আবেস্তাতে 
প্রচলিতস্্অনুরের ব/। অন্ত্রের উপাসনা । আবেস্তাতে “দেবতা 
শব্দ বিপরীত অর্থে, অর্থাৎ দেত্য-দানবের অথে” ব্যবহৃত । খখথেছে 
প্রথমাংশে 'অস্থুর? শবের প্রয়োগ ভাল অথের হইয়াছে | “অস্থ” অথাৎ 
প্রাণ ; 'অস্থ-র, শবের অথ”, প্রাণবাযুর মত অমুত্ত বা রূপহীশন | খখেদের 
প্রথমাংশে এই অথে” অস্থুর শব্দ ব্যবহৃত, শুর শব্দের বিপরীত অথে” 
নহে । পারলিকগণ একেশ্বরবাদী_-এক অহুর-মজদার উপাসক। 
স্কত ভাষায় অহুর-মজ দাঅন্থুরে! মহান! মহান অস্থরই 
পরমেশ্বর । এখানে পরমেশ্বর অমূর্ত বলিয়। অন্র, স্থরগণের বা 
দেবতাগণের শক্র বলিয়। অস্থুর নহেন। টৈদিক দেবতাগণ পরমেশখ্খরের 
প্রতীক । মনে হয়, তদের এই '্রতীকোপ।সন। পারফসিকগণ গ্রহণ 
করেন নাই এবং তাহারা এই উপাসনার বিরোধী হইয়াছিলেন। 
সেই নিমিত্ত তাহারা বৈদদক দেবতাদের নাম কদর্থে প্রয়োগ করিতে 
আরম্ভ করেন। সেকালে এই উপাসন!-বিরোধ চরম অবস্থায় পরিণত 
হইয়'ছিল। জেন্দাবেস্তাতে €বদিক দেবতাদের এবং দেবোপাসক 
আধদের প্রতি স্থানে স্থানে নিন্দাবাদ ও গালিবর্ষণ আছে, ইহা সত্য। 
তবে এই কথা স্থম্পষ্ট যে, অন্থরোপাসক পারসিকগণ এবং দেবোপঃসক 
আধগণ যমজ ভ্রাত।__.এই কলহ, ভ্রাতৃকলহ মাত্র। পারন্তের প্রাচীন 
নাম, ইরাণ। আর্ধদের অয়ন বা বাসহ্থান--আধায়ন । 'এই আধায়ন 
শ্ব্দেরই অপভ্রংশ, ইবাণ। ইবাণ বলিতে আধগণের বাসস্থান বুঝায় । 
এই সব তথ্যের উপর নির্ভর করিগঘ্না পণ্ডিতমগ্ুলী অহ্মান 
করেন যে, ইউরোপীয়গণের, পারসিকগণের এবং ভারতীয় আর্ধগণের 
আদি পিতৃপুরুষ ন্থদূর অতীতে একস্থানে বাস কত্বিক্ষে, এক 
ভাষা বলিতেন, এক 'দীক্ষা-শিক্ষা লাভ করিতেন এবং থকা, আর্ক 
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জাতির অন্তকুক্ত ছিলেন। ইহ। সতা হইছে, সেই জনকম্বরূপ 
মূল 'আধদেরন আদি বাপস্থান কোথায় ছিল, এই প্রশ্ন ম্বভাবতঃ 
মনের মধো জাগিয়া উঠে। সনাতনী হিন্দু বলেন-_ আধ 
সভ্যতার ও আর্য চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ ফল হইল বেদ এবং সেই 
বেদ যখন সর্ব প্রথমে ভারতে প্রচারিত হইমাছিল, তখন আধদের 
আদি বাস ছিল এই ভারতে ; এমন হইতে পারে ষে, পরব-ভ্ীকালে 
ভারতীয় আধ হিন্দুগণের শাখা বহির্ভারতে যাইয়। পারক্দে ও ইউরোপে 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন (১)। তাহাদের প্রধান যুক্তি ৰেছ 
ংহিতার কোথাও আধদের বহির্ভারত হইতে মাগমনের কথ। নাই । 
পাশ্চাত্য প্রত্রতত্ববিদগণ এই মতবাদ সমর্থন করেন ন!। বর্তমান 
কালে কয়েকজন প্রাচ্য প্রত্বতত্ববিদ্গণও ইন। গ্রহণ করিতে পারেন 
নাই । অধিকাংশ পাশ্চাত্য পুরাবিদদের অটিমত--আধগণের আদি 
বাসস্থান, মধ্য এপিয়া। কেহ কেহ ঝবলেন-_- ১৬০৫০: 2 0:010612 
[88701১০১ (36100091555 €0510015]1501091702, ০:01) 2১60109, 
5০980] [২3579 ইত্যাদি । কোন কোন প্রাচ্য পণ্ডিত (২) বলেন-_ 
এই আদি বাসস্থান ছিল আমুদরির়া নদীর (089 7+৮2:) উ২পত্তি 
স্বানের সন্নিকটে একদিকে হিযানী-মপ্ডিত মেরু ও অপর দ্বিকে 
কালাগ্রি-সঙ্কুল মাল্যবান পর্বতের পাদদেশে জন্ু নামক উপত্যকাহ। 
প্রসিদ্ধ শ্রীবালগঙ্গাধর তিলক মহারাজের অভিমত (৩)--এই আদি 
বাসন্ছান, উত্তর মেরু বা স্থমের। অধুনা পুজ্যপাদ শ্রামৎ স্বামী 
মহাদেবানন্দ গিরি মগুলেশ্বর মহারাজ বিশদ গবেষণার পর সথমেরুই 


(১) প্রদ্যত স্বাম। বিবেকানন্দ জীরও এই অভিমত । 
৮ ৫২) প্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল কৃত, বেদ-. বেশিক।। 
(৩) তাছার কৃত, 11) 4১7000 170775 ০4 10)5 ৬৬৭৪5 । 
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ষে আধগণের আদি বাসস্থান তাহা প্রকারান্তরে সমর্থন করিয়াছেন । 
€5) তাহার স্থচিস্তিত যুক্তিবাদের কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে । খগ্ধদে ঘে “সপ্তসিন্ধু' শবের প্রয়োগ আছে, তন্ার' 
পঞ্চনদ বা পঞ্জাব বুঝায় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমগ্ডলী একবাক্যে 
স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রাচীন আধ-পারসিকগণের আদি বাসস্থান 
_আধনোবীজেো । আধনোবীজো অর্থাৎ আর্ধগণের বীজভ্ৃমি বা 
আদি বাসস্থান। ইরাণী সাহিতো এই আর্ধনোবীজোর উত্তরমেরুর 
নিকটবর্তী স্থান বলিয়। কথিত। এই আধনোবীজে। বর্ণনায় পাওয়া 
যায় ষে, সেখানে সাত মাস দিন ও পাচ মাস রাত্রি। মেরুপ্রদেশেও 
ছয় মাস দিন এবং ছয় মাস বাত্রি। জেন্দাবেস্তাতে দেবোপাসকদে র 
প্রতি অস্থরোপাসকদের গালিবর্ণকালে এই উক্তি আছে-_-দেবগণ 
উত্তর দিকে ধ্বংস হোৌঁক। ইহার দ্বার! স্চিত হয় যে, দেবোপাসক- 
দিগের বা টেদিক আর্দিগের আদি বাসস্থান ছিল আর্ধনোবীজোর 
উত্তর দিিকে-_স্থমেরতে । আধনোবীজোর উত্তর দ্বিকে স্ুমেরু। 
স্থমের ষে ভারতীয় আর্ষগণের .আদি বাসস্থান, ইহা হিন্দুর বেদ-পুরাণ- 
ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রের দ্বারাও সমধিত। হিন্দু শাস্ত্রের কথা-__- 
হিমালয় পর্বত হইল মহাদেবের এবং কুবেরের আবাস, আর স্থষ্রে 
হহল বর্গ ইন্দ্র প্রভৃতি অন্য দেবতাদের আবাস। এতরের 
ত্রাক্ষণের ৩৯ অধ্যায়ে স্থমের যে দেবস্থান, ইহ] স্পষ্ট উল্িথিত। 
বিষ্ণপুরাণ বলেন যে, বৈবস্বত মুর পুত্র ইক্ষাকু এবং তাহার বংশধরগণ 
স্থমেরুতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। জ্যোতিঃ-শাক্স সৃূর্সিন্ধান্তও 
বলিয়াছেন ষে, স্থমেরুই দেবস্থান। খঙেদে অনেক স্থলে তুধার- 
মগ্ডিত গিরি-শিখর এবং পাবত্য স্োতম্বতীর উপর ভাসমান তুষার-ক্ষেত্র 





২ পাশা ৩ পথ শপে 





আস স্া 
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ইত্যাদির বর্ণনা আছে । “বীভৎস দ্িব্যজল,” অর্থাৎ আকাশ হইতে, 
বীভৎস শিলাবুষ্টি, ইত্যাদির উল্লেখ আছে। এই সকল বর্ণনা 
তুষারাচ্ছন্ন ুমেরু প্রদেশকে ইঙ্গিত করে। 

মাকিন পগ্ডিতদিগের মতে, শেষ তুষার-যুগ ( £15019] 721109 ) 
ঘটিয়াছিল দশ হাজার বসন পুবে এবং তাহার ফলে যে প্রবল 
লীহার-প্রাবন হয়, তাহার শেষ হয় আট হাজার খ্বীষ্টপুবণবের প্রাক্কালে । 
এ তুষার-যুগের প্রাবনধারায় ক্ুমের্প্রদেশ ও তন্সিকটুবতী স্কানসমূহ 
নীহার-সমুদ্রে পরিণত হয়। সেই হেতু দেবোপাসক আর্গণ এব- 
অস্থরোপাসক আধগণ উভয় দল এঁ অঞ্চল পরিত্যাগ করিতে বাধা হন । 
উপযুদ্ত বাসস্থানের অঙ্সন্ধানে যাষাবর-বুত্তি অবলম্বন করিয়া, তাহার! 
দক্ষিণাভিমুখে যাত্র। আরম্ভ করেন। এতরেয় ব্রাঙ্গণে প্রাচীন 
আযদিগের এই যাযাবর বুক্তির নাকি উলেশ আছে । খখেদের বনু 
স্যক্তে দেখা যায় যে, প্রাচীন দেবোপাসক আধগণ তাহাদের স্থায়ী 
বাসোদ্দেশে যাত্রার পথে দেবতাদের নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া 
বলিতেছেন_-তে দেবগণ ! তোমর1! আমাদের এই দস্থা-তক্করময় 
বিপদসঙ্কুল যাত্রাপথে রক্ষ/ কর এবং আমাদের স্থায়ী বাসোপযোগী 
গৃহনিমণণস্থান ও উর্বর ক্ষেত্র দাও। তাহাদের থাকার জন্য 
নিরানব্বইটি স্থান ই তন্ততঃ নির্দিষ্ট হয়, এই কথাও খথেদে (১) আছে। 
মনে হয, এই যাত্রাপথে যাষাবর-বুক্তি অবলম্বনে তাহার! সাময়িক 
ভাবে এই সকল স্থানে বসবাস করেন এবং পরিশেষে বন 
বৎসর বাদে ভারতবর্ষে উপনীত হন। অস্থরোপাসক আধগণ 
তাহাদের আদি বাসস্থান আযনোবীজে। পরিত্যাগ করিয়! পর পর 
পনেরটি স্বানে বসবাস করেন এবং সেই সকল স্থানের নাম 


০৩:১৮ ০০ পপ শত পপ পপ ৮ পপ এ পাপী পিস ৮ শন 


(১) ক, ৭ |১৯] ৫ 


পপ পীপাপাগপ্পাগদ ৬০ শা প্পপিপ্পিল পাত শাদা পা শা পস্পীশীল তে 


হিন্দুধর্ম-গুবেশিকা। ৮ 


জেন্দাবেস্তাতে স্পষ্ট পাওয়া! যায়। (২) শেষের দশ বারটি স্থান 
আফগানিস্থানে ও পারস্য দেশে । পারসিকদ্দিগের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্কর 
ধমরাজ জরথুত্ম € 25079955651 ) জন্মগ্রহণ করেন পারস্যের অস্তঃপাতী 
তেহারাণের সন্গিকট রঘরজই নামক এক নগরে । জেন্দাবেস্তায় 
এই স্থানের উল্লেখ আছে । যাযাবর-বৃত্তি অবলঙ্গনে যাত্রাপথের 
শেষে দেবোপাসক আধগণ যেমন দেব-নির্দিষ্ট এই পুণ্য ভারতভূমিতে 
স্থায়ী বাসস্থান লভ করিয়াছিলেন, তেমনি মনে হয় অস্থরোপাসক 
আর্গণ ও শেষে ইবরাণে, অর্থাৎ বত'মান পারন্যদেশে, অহুরমজদ|- 
নিদিষ্ট স্থায়ী বাসস্থান লাভ করিয়াছিলেন । 


আষগণই বতর্গান ইউরোপীয়দিগের আদি পুরুয--এই কথ। 
ধরিয়! লইলে অনুমান করা যাইতে পারে যে, & যাষাবর দেবোপাসক 
ও অস্থরে।পাসক আর্যদের যাত্রাপথের মাঝে কোন শাখা প্রশাখা হয় 
তে] মধ্য কউবোপে যাইয়া বাসস্থান নিদেশি করিয়াছিলেন এবং 
বতমান ইউবোপীয়গণ তউীাভাদের উত্তর পুরুষ । দেবোপাসক আখগণ 
যে বঠির্ভাবরতে এসিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে এককালে অধিকার বিস্তার 
করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ বেশ পাওয়া যায়। ছুই একটির উল্লেখ 
এখানে কর! যাইতেছে । তে) অন্ুমানিক ছুইহাজার খীষ্ট পুবশব্ধে 
বাইবেলে কথিত কোশায়ৎ বা কোসিয়ান ৫ 79551025 ০01 ঢ295522185) 
নামক এক জাতি প্রাচীন বেবিলোন €83955101) বাজ্য জয় 
করেন এবং তেরশত গ্রীষ্ট পুর্বাব্দ অবধি; অর্থাৎ সাত শত বৎসর, 
রাজত্ব করেন । . অবশেষে এসিরিয়ার € £৯555119 ) রাজা তুকুল্‌- 
তিনিনিভ € 781000071512035 ) এর কোশয়ৎদিগকে বিধ্বস্ত করেন। 


€২) ৬০৪০ ০010075, 
(৩) 71০52 তব, 1. 17050৮00005 টিক) 52500 01 [20129 


৮ হিন্দুধম- প্রবেশিকা 


এই কোশয়ৎগণ ছিলেন বৈদিক দেবতা স্য ও মরুতের উপাঁসক 
এবং তাহাদের ভাষ। ছিল আর্ভাষা ; ইহার দ্বারা সহজেই 
অনুমিত হয় যে, তীহারা ছিলেন £দবোপাসক আর্দের এক শাখা । 
কেহ কেহ এমনো বলেন যে, এই কোশায়ৎগণ শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র 
কুশের বংশজাত এব কুশ স্থাপিত করিয়াছিলেন কুশস্থান! প্রায় 
এ এক সময়ে দেবোপাসক আর্দের আর এক শাখা উত্তর-পশ্চিম 
অঞ্চলে ইউফ্রেটিশ € 08105 055 ) নদীর উপত্যকায় উপনিবেশ স্থাপন 
করেন, তাহাদের নাম_-মিতৌনি (11090101)| তাহাদের রাজাদের 
নাম ছিল আত'তম, ছুশরও € সংস্কত দশরথের অপভ্রংশ ) ইতাদি; 
এবং তীহার1 বৈদিক দেবতা মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্যের উপাসক 
ছিলেন। চৌদ্দ শত খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ অবধি রাষ্রশক্তি তাহাদের হাতে 
ছিল। পশ্চাং হিটাইটিস্দিগের (চ7166615) দ্বারা তাহারা বিজিত হন । 


[ ছই] 
আর্ষগচণন্ম ভাবভাখিকাব | 
বহির্ভারত হইতে দেবোপাসক আর্গণ ভারতে আসিয়াছিলেন-- 
এই অভিমতের বিরুদ্ধে কেহ কেহ এই অভিযোগ করেন যে, তাহাতে 
পবিত্র ভারতভূমির গৌরব স্ান ভইয়। পড়ে । এই অভিযোগ বস্তুতঃ 
ঠিক নহে। এই পবিত্র ভারতভূমি পুতচরিজ্র দেবোপাসক 
আর্ধদিগের স্থায়ী বাসস্থানরূপে দেবতাগণ কতৃক নির্দিষ্ট হইয়াছিল । 
এই পুণ্য ভারতভূমিতেই সেই পবিত্র কুরুক্ষেত্র ধাম, যেখানে পুরাকালে 
দেবতাসমৃহ যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং যাহা সকল জীবের ভগবৎ-_ 
আরাধনার উপযুক্ত স্থান বলিয়! কখিত-_কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবধজনং 
সর্বেষাং ভূতানাম্‌ ব্রহ্ষসদনম্। (১) আদিকালে আর্গণ বহির্ভারতের 
(১) জাঃ উঠ, ১ 





হিন্ুধম-প্রবেশিকা। ৯ 


যেখানেই থাকুন না কেন, তাহাদের উন্নত চিস্তাধারার শ্রেষ্ঠ ফল যে 
বেদ, তাহার সক্কলন হয় এই পুণ্য ভারতভূমিতে এবং এখানেই আধঙ- 
রুষ্টি-সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটে। ইহা সর্ববাদিসম্মত। অতএব, 
আধগণের বহির্ভারত হইতে ভারতে আগমন স্বীকার করিলেও পুণ্যভূষি 
ভারতবর্ষের গৌরব তাহাতে কিছুমাত্র মলিন হয় না। 

কেহ কেহ বলেন যে, ভারত-প্রবেশের অব্যবহিত পূর্বে দেবোপাসক 
আর্গণ বত'মান কাবুলের নিকট উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন । 
সেই উপনিবেশের রাজধানীর নাম, প্রতিষ্ঠান । চীনদেশীয় লিপিতে 
ইহ। “কো _লি-_সি-_সা-টাঁং-না" বলিয়া লিখিত হয় । (২) তাহার 
পর আর্গণ খাইবার পাশ (02551051 75855) নামক উত্তর-পশ্চিম 
গিরিপথ দিয়া ভারতে প্রবেশ করেন। কোন্‌ সময়ে দেবোপাসক 
'আধফগণ ভারতে আগমন করেন, সেই বিষয়ে অনেক গবেষণা হইয়াছে । 
কোন কোন বিজ্ঞের মতে, ইহা ঘটে আচ্মানিক তিন হাজার খাষ্ট 
পূর্বাব্দে, অর্থা২ আজ হইতে প্রায় পাচ হাজার বংসর পূর্বে । এই 
অভিমত সম্পূর্ণ সমর্থনষোগ্য, নহে । প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার 
আসুকাল যদি হয় ছয় হাজার বৎসর, তবে এই কথা অবশ্য স্বীকাষ যে 
বৈদিক সভাতা আরো প্রাচীন । €বদ্িক সভ্াতার চরম বিকাশ যখন 
ভারতে, তখন ইহ1 নিঃসন্দেহে ধরা যাইতে পারে যে, কম পক্ষে আজ 
হইতে সাত হাজার বৎসর পূর্বে প্রাচীন আযগণ ভারতে আগমন 
করেন। ভারত-প্রবেশের পর কোথায় সর্বপ্রথম তাহারা বাসস্থান 
নিদিষ্ট করেন, সে সম্বন্ধেও অনেক গবেষণা হইয়াছে । পাশ্চাতা ও 
পাশ্চাত্যের অচ্ছগামী দেশীয় পণ্ডিতমগ্ডলীর অভিমত--সেই স্থান 
পঞ্চনদ বা পঞ্জাব। এই অভিমত নিতভ্রণস্ত বলিয়া মনে হয় না। 


(২) বেদ-প্রবেশিকণ । 


১০ হিন্দুধম প্রবেশিকা! 


খথেদে ঠিক পঞ্চনদ্দের উল্লেখ নাই ; উল্লেখ আছে, সপ্তসিন্ধু । সপ্তসিম্ধুর 
অর্থ, সপ্তনদী । এ সকল পণ্ডিতের মতে. এই সপ্তনদী হইল পিশ্ধুনদের 
পাচ উপনদী এবং তৎসহ সরস্বতী ও .দৃষদ্ধতী। কিন্তু ইহাতে সন্দেহ 
থাকিয়া যায় । জেন্দাবেস্তাতে দেখা যায় যে. অন্থরোপাসক আযাদগের 
শেষ উপনিবেশ ছিল রজ্ঘ নামক এক স্থানে এবং তাহার অব্যবহিত পূর্বে 
ছিল হপ্চহিন্দুতে । এই হগ্তহিন্দু-- সপ্তসিন্ধু । আবাপ, শুক্লুষজুর্বেদে মহানদী 
সরস্বতীও নাকি পঞ্চশাখাযুন্তা বলিয়া কথিত । সেই কারণ, সরস্বতীর 
পাচ উপনদীর সহিত গঙ্গাও যমুনাকে ধরিলে, এই অঞ্চলও সপ্তসিন্ধু 
হয় । (১) বাহাই হৌক, প্রাচীন আধষগণ ভারতের উন্তর-পশ্চিমাঞ্চে 
প্রথম বাপস্থান নিদিষ্ট কেন, ইহ] নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । 

ভারতে আগমনের পর আঘগণের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় ভারতের 
আদিবাসী অনাধগণের সঙ্গে । বতমান কালে কোল, কুকি, নাগা, 
মুণ্ডা হিল, স[ওতাল, লিয়! প্রসভৃতি জাতির পৃবপুকুষ ছিল ভারতের 
আদিবাসী-__এনার। তাহাদের চক্ষু কুষ্বর্ণ ও নাপিক। চ্যাপটা। 
তাহারা প্রস্তব-লৌহাদির দ্বার নিমিত দ্বিতল ভ্রিতল গৃহে বান্‌ 
করিত । তাহাদের অশ্থগবাদি পশুও ছিল। এই অনাধগণ 'প্রধানতঃ 
পশুপক্ষীর কাচ। মাংসে জীবনধারণ করিত, রান্নার কাজ জানিত না। 
সিন্ধুনদের পূব দিকে সরস্বতী নদী । (২) ইহা সেকালে পবিত্রতার 


(১) ৮৫৫11 0০8110670, 

(২) পাশ্চ।তা পণ্ডিতমণ্ডলীর মতে, সরন্বতী নদী পিস্ধু নদীর এক উপনদী। ইহ! 
ঠিক কথ। নহে । গুরক্রুষজুবেদে সরস্বতী নদী বিশীলকায়। এবং তাহ্।র পাচাঁটি উপশদী 
আছে বলিয়া কণিত। অধুন! এই নদী শুকাইয়। ওয়ার লুপ্তপ্রায় হইয়।ছে বটে, 
তথাপি গুজরাট প্রদেশে সিক্ষপুরাতে ইহার তীরে কপিলাশ্রম নামে ভ্রক তীর্থস্থান 
গ্যারি বত'মান । --৬5০৫1০ 0010715. 


হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা ১১ 


জন্য আধ'দের পুজ্য ছিল, একালে যেমন গঙ্গ! নদী । কেহ কেহ বলেন 
যে, সেকালের সরস্বতী একালের ঘাগর নদী । সরশ্বতী এবং দৃষদ্ধতী 
বন্াবত__আর্ধাবর্ত এই ছুই নদীর মধত্তবতী উপত্যকাটি দৈর্ঘো প্রায় 

_ ব্রহ্মরষিদেশ ষাট মাইল এবং প্রস্থে প্রায় বিশ মাইল। 
এই ভূমিথগ্ড তখন ছিল উবর 9৪ সমৃদ্ধ। মন্তসংহিতায় এই 
ভমিখণ্ডের নাম--ক্র্ষান্খভভ। ব্রঙ্গাবতের অথ” ব্রন্মের বা 
পরমেশ্বরের স্থান। প্রাচীন আযগণ পসর্বপ্রথমে এষ ব্রঙ্গাবতে 
ক্ষিকাষের প্রচলন করেন । তত্পরবে এই দেশে কষিপ্রথা 
ছিল না। আমমাংসডোজী অনাষদল তাহাদিগকে শক্রজ্ঞানে তীবর- 
ধন ইত্যাদি অস্স্রের সাহায্যে আক্রমণ করিতে লাগিল এবং তীাহাদিগের 
কৃষিকাষে বাধা দিতে লাগিল । আধয-আনাষধ-সংঘষের ইহাই ছিল 
অশ্কতম কারণ | আর্য-অনার্ধ-সংগ্রামহই ৫দবাসর-যুদ্ধ। আবধগণ 
তখন সজ্ঘবদ্ধ হইর! অনাষগণের অধিরুত স্থানসমুহ জয় করিবার 
অভিপ্রায়ে সমরাভিধান করিলেন । এই অভিযানে প্রথমে তাহার! 
অধিকার করেন উত্তর ভারত । "হিমাচল হইতে বিদ্ধ্যাচল পষস্ত 
অধিকৃত স্থানের নাম হয়__-আর্ধান্ধর্ভ। আধাবতের অথ? 
আযঁদের বাসস্থান । তারপর, আষগণ বিদ্ধ্যাচল অতিক্রম 
করিথা অধিকার করেন দাক্ষিণাত্য, তারপর পশ্চিম ভারত, 
তারপর পুব ভারত ও বঙ্গদেশ। মহামূুনি অগন্ত্য বিদ্ধ্যাচল 
অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্য-- অভিযানের নেতৃত্ব করেন। আধদিগের 
এই সকল অধিকৃত স্থানে ক্রমশঃ বহু জনপদ স্থাপিত হর । সেই 
সমস্ত জনপদের মধ্যে আখারতের অন্তঃপাতী স্থপ্রাচীন ৪ ক্গ্রসিদ্ধ 
পাচটি--কুরু, পাঞ্চাল, শূরসেন, চেদি ও মৎস্য । এই পঞ্চ জনপদ 
'একত্রে _জ্রন্দহ্বিতদস্প | ক্রক্মধিদেশের অর্থ, ব্রহ্ষজ্জ খবিগণের ' 
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স্থান। সেকালে এই ব্রহ্মধিদেশ নিতা সামগানে মুখরিত থাকিত। 
মন্ছু মহারাজের বিধানাহ্গসারে, এই ব্রহ্মধিদেশে প্রচলিত প্রথা 
ও ধমর্ণলষ্ঠান অন্য সকল দেশের সকল আর্য হিন্দুর অনুসরণীয় । 
ব্রন্মধষিদেশভূক্ত পঞ্চ জনপদের ভিতর খখেদে পাঞ্চাল উল্লিখিত 
কবি বা শ্রীঞ্জয় নামে । মতস্তাদেশ এবং চেদিদেশেরও উল্লেখ খণ্েদে 
আছে । 
ভারত অধিকারের পর আধগণ ক্ুশাসনের অভিপ্রায়ে এই 
উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ষে সমস্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, ভাহাদের 
নাম বেদশস্বতি-পুরাণ-ইতিহাপাদি ধম্গ্রন্থে পাওয়া যায়। এখানে 
প্রাচীন আর্ধ- সেই সকল প্রাচীন আর্হিন্দু রাজের কিছু সংক্ষিপ্ত 
হিন্দু-রাজা পরিচয় (১) দেওয়া বাঞ্চনীয় । 


৫৯১ ক্ুু্্লাজ্য- কুরুক্ষেত্র বা কুরুদিগের ভূমি ছিল পশ্চিমে 
বত'মান পাটিয়ালা! রাজ্যের পৃর্বাধ” হইতে সমগ্র দিজী প্রদেশ, এবং 
পুরে যমুনা নদী পর্য্স্ত বিসভতৃত। পবিভ্রভূমি ব্রন্ধাবতঁ অবস্থিত ছিল 
এই কুরুক্ষেত্রের মধ্যে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চচে । কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা কুরুরাজা 
ছিল আরো বুহৎ্। গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী ভূভাগের উত্তরাংশ ও 
এই কুরুরাজ্যের অন্ততভুক্ত ছিল 1 এই রাজ্যের রাজধানী-_হস্তিনাপুর । 
আজকাল ইহ1 উত্তরপ্রদেশে মীরাট জেলার অভ্াস্তরে গঙ্গাতীরে। 
কুরুর প্রতিবেশী, পাঞ্চাল | 


ছে পাঞ্চালল্লাজন্--এই রাজ্য ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল, 
উত্তর পাঞ্চধাল এবং দক্ষিণ পাঞ্চাল। ইদানীস্তন উত্তরপ্রদেশের 


(১) 2২293০1)--4575015150 [10017 
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অন্তর্গত গঙ্গানদীর পূবদিকস্থ এবং আউধ প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম 
দ্িকস্থ জেল! সমূহ লইয়া ছিল উত্তর পাঞ্চাল। গঙ্গা-যমুনার মধ্যবতী 
ভূভাগের কুরুরাজ্যাধিরুত স্থান বাদে অবশিষ্ট অংশ ছিল দক্ষিণ 
পাঞ্চাল। উত্তর পাঞ্চালের রাঙ্ধানী-_অহিছজ্র। বত'মানকাঁলে 
ইসা হবরিলী জ্জেলার মধ্যে রামনগর গ্রামে এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত । 
দক্ষিণ পাঞ্চাপের রাজধানী-_কাম্পিল্য । অধুন। ফরক্কাবাদ জেলার 
ভিতর এ নামে এক গ্রামে পরিণত । এখানে দ্রৌপদীর পিতা 
ভ্রপদ রাজার রাজধানী ছিল। অহিচছতক্ম এবং কাম্পিল্য এই ছুই 
প্রাচীন রাজধানী মহাভারতে উল্লিখিত । 

কুরু-পাঞ্চালের নাম প্রাচীন গ্রস্থসমূহে বহুবিশ্রুত ও বহুকথিত। 

0৩) তকাণন্পল ক্াজ্য- পাঞ্চাল রাজ্যের পূর্বে এবং বিদেহ 
রাজ্যের পশ্চিমে । আজকাল উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের অস্তঃপাতী আউধ 
প্রদেশ । এই রাজ্যের প্রধান নগরী--অযোধ্যা। অযোধ্যা ছিল 
রাজধানী । অযোধ্যার অপর নাম, সাকেত এবং শ্রাবস্তী। বৌদ্ধ 
গ্রস্থাদিতে অযোধ্যা সাকেত নামে অভিহিত । 

0) ন্িবিতদিভ আাজনয-ব্তমানকালে ব্রিন্ৃত বা উত্তর 
বিহার । সম্ভবতঃ বর্তমান চাম্পারণ, মজঃফরপুর ও ছ্বারভাঙ্গ। জেলা 
এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত 
ছিল ক্ষুদ্র €বশালী বরাজ্য। ইহা শীত! দেবীর পিতা জনক রাজার 
রাজ্য । ইহার রাজধানী-_মিথিলা। বিদেহ রাজ্যের দক্ষিণ দিকে 
অর্থাৎ গঙ্গানদীর দক্ষিণে ছিল মগধ রাজ্য, একালের দক্ষিণ বিহার । 

৫১ কাশী ল্লাজ্য_-বত'মান বারাণসী এবং তাহার 
চতুর্পার্থস্থ ভূভাগ। ইহাও স্থপ্রাচীন এবং প্রাচীন গ্রস্থাদিতে 
বহুবার উল্লিখিত। 


১৪ হিন্দধর্ম-প্রবেশিক। 


ডে১ ইনশালী ক্লাজ্য-_বত্মান নাম, বসাড়। আজকাল 
বিহার রাজ্যের হাজিপুব এমহাকুমার অগ্তগত। বৌদ্ধধর্ম গ্রস্থা দিতে 
বৈশালী বাজা সু প্রসিদ্ধ । 


৯] সন্ুস্তওঃলীীজ্য-_ আন্ত নাম, বিরাট বাজা। বতমান 
কালে রাজছ্থানের মধ্যে.আলোয়ার রাজ্য এবং তাহার নিকটস্থ 'প্রদেশ- 
সমূহ এই রাঞ্ের অন্তহুক্ত ভিল। (১) খগ্ধেদে ইহার উল্লেখ 
আছে । 


৮1 চি আাজ্য--বতমান বুন্দেলখণ্ড এবং বিদ্ধযগিবির 
উত্তরা”শ । 


৯1? ন্িনিষাঞ্ধ আ্লাজ্য-_বিদ্ধাগিবির দক্ষিণে, মাঁলব রাজের 
দক্ষিণে এবং বিদর্ত রানের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত । মহাভারতে 
কথিত নল বাজার রাজ্য । 


৯০1 ম্গুর০্সেন ল্লাজয--বত মান কালে উত্তর প্রদেশান্তর্গত 
মধুর ও তন্সিকটবতী স্থান সমুহ । এই রাজ্যের রাজধানী-মধুরা । 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান | 


৯৯1 শাক্য আাজ্য- হিমালয়ের পাদদেশে ব্তমান নেপাল 
ব্বাজোব সীমানায় । উত্তরে হিমাচল, পুর্বে রোছিণী নদ্বী এবং 


১৬১৫ 
€১) কেহ কেহ বলেন যে. রাজস্থানের অন্তঃপাতী বত'মান জয়পুর এবং বিদ্ধ্যপিরির 
দক্ষিণ-পশ্চিম চালু স্থান। 


হিন্ুধর্ম-প্রবেশিক। ১৫ 


দক্ষিণে ও পশ্চিমে অচিরাবতী বা রান্তী নদী। এই রাজ্যে ক্ষত্রিয় 
শাক/গণ রাজত্ব করিতেন। রাজধানী--কপিলাবস্ত। সম্ভবতঃ, 
ইহা! ছিল কোশল রাজ্যের এক করদ রাজ্য। ভগবান শ্রবুদ্ধ এই 
শাকাযবংশোড়ূত । | 


৯২1 ব্বিদর্ভ ল্লাজ্য_-অধুনা মধ্যপ্রদেশের অস্ততূক্তি 
বেরার। নল-দময়স্তীর উপাখ্যানে দময়ন্তীর পিতা নল রাজা এই 
রাজ্যের রাজা ছিলেন । 


৯১৩1 কাশলবন্ব ব্রাজ্য-_-তঙাজকাল মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত। 
কিয়.ক!ল এহ রাজ্য দুই ভাগে বিভভ্ত ছিল--পশ্চিম মালব ব' অবস্তী 
এবং পূর্ব মালব বা! আকর । পশ্চিম মালবের বাজধাঁনী--উজ্জয়িনী | 
পুর্ব মালবের রাজধান]-বিদিশ বা ভিলসা | 


৯৪৫ ০সীব্বাক ল্লাজ্য-_-সৌরাষ্্ী শব্দের অথ, উত্তম রাষ্ট্র বা 
রাজ্য । বতরমানকালে পশ্চিম ভারতে কাথিয়াওয়ার এবং গুজরাটের 
কিয়দংশ। সৌরাষ্ট্র শব্দের অপত্রংশ-_স্থরাট । ইদানীং এই নামে 
পরিচিত। 


৯! বহু ন্লাজ্য--এখন উত্তরপ্রদেশে এলাহাবাদ বা 
প্রয়াগ এবং তন্সিকটবতী স্থানসমূহ । ইহার রাজধানী-_কৈশস্তী। 


৯৬। অন্ধ, ল্লাজ্য- দক্ষিণ ভারতে এক বিশাল রাজ্য। 
আজকাল মাদ্রাজ ও বোশ্বাই প্রদেশের অস্তভূক্ত । (২) এই রাজ্যের 


(২) সম্প্রতি প্রাচীন অন্ধ. রাজোর কিয়দংশ মাও্রাজ প্রদেশ হুইতে বিচ্ছিন্ত হই! 
ন্মতন্ত-জন্ধ্‌, রাজ্য ক্ইরাছ্ছে | 


১৬ হিন্তুধর্ম- প্রবেশিকা! 


দক্ষিণ-পশ্চিন অঞ্চলের রাজধানী--টবজয়স্তী। বৈজ্য়ন্তীর বত'মান 
নাম, বনোয়াপী । ইহা অধুন। বোন্ধাই প্রদেশের উত্তর-কানারা জেলার 
অন্তর্গত । এই রাজ্যের উত্তর-পুর্ব অঞ্চলের বাজধানী-_ধান্যকটক ব। 
ধারণিকোট । ইহ] এখন মাত্রাজ প্রদেশে গুণতুর জেলায় কৃষ্ণানদীর 
তীরে অবস্থিত। এই রাজোর পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী-_ প্রতিষ্ঠান । 
ইদানীং হায়দ্রাবাদ রাজো ওরপ্গাবাদ জেলার ভিতর গোদাবরী নদীর 
তটে অবস্থিত এবং ইহার বত'মান নাম, পাইঠান । 


৯১৭৯ পল্লব বীজ -বত'মান মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তভূক্তি। 
ইহার রাজধানী--কাঞ্চী। ইহার বত'মান নাম, কাঞ্চীপুরম্‌ ; মাদ্রাজে 
চিঙ্গলপুট জেলার মধ্যে । 


৯৮! ন্বঙ্গ ক্সাজয-_-বত'মানকালীন পশ্চিম বঙ্গের মুশিদাবাদ, 
বীরভূম, বধমান এবং নদীয়া জেলা এই রাজ্যের অস্ততূ-ক্ত ছিল। 


৯৯1 গাক্ষার ববীজন--বত'মানকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের 
অন্তঃপাতী পশ্চিম পাঞ্জাবে রাওয়ালপিগ্ডি জেলা ও তন্লিকটবতী স্থান- 
সমূহ এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ইহার প্রধান নগরী-_তক্ষশীল।। 
(৩) এই তক্ষশীলায় ছিল প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়, 
সেখানে বিষ্তাথিগণ খক-সাম-যভূর্বেদ এবং অষ্টাদশ কলাবিগ্া শিক্ষা 
করিত। এখন সেই তক্ষশীলা এক ধ.ংসন্তপে পরিণত । 


২০ কোল ক্লাজ্য-_-পল্পব রাজ্যের দক্ষিণে, কাবেরী নদীর 


তি) গ্রীকদিগের 2৯115 : 


হিন্দুধম”-প্রবেশিক। ১৭ 


দক্ষিণ তটে। ইদানীং মান্রাজ প্রদেশে নীলগিরির সন্গিকটবর্তী 
উডকামণ্ড প্রভৃতি স্থানসমূহ | 


২৯! তচল্স বাজ্য-চোল রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে । 
ইদানীং ত্রিবাঙ্কর অঞ্চলের কিয়দংশ । 


, ২২1 পাও7 মআ্লাজন7 দক্ষিণ ভারতের শেষ সীমানা । 
বত'মানকালে মান্রাজ প্রদেশে মাছুরা, রাঁমনদ, তৃতিকোরিণ প্রভৃতি 
স্থানসমূহ । 

বৈদিক যুগের আরম্ভ হইতে বৌদ্ধযুগের অস্তর্বর্তা কাল পধস্ত, 
প্রাচীন আর্ধগণ কতৃক মুখ্যতঃ এই বাইশটি প্রধান উল্লেখযোগ্য রাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দেখা যায়, ভগবান শ্রীবুদ্ধের আবির্ভাবের 
প্রাক্কালে পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্বত হইতে পূর্বে বঙ্গোপসাগর অবধি এবং 
উত্তরে হিমালয় পর্বতের পাদমূল হইতে দক্ষিণে মহাসমুদ্র অবধি, এই 
সবিস্তৃত ভূখণ্ড আধদিগের শাসনাধীনে আসিয়াছিল। প্রসঙ্গ ক্রমে 
একটা কথা বলিতে পারা যায়। আজকাল যুদ্ধবিগ্রহের সুদূর লক্ষ, 
বিজিতের শোষণে বিজেতার ভোগলালসার তৃপ্তিসাধন। সেকালে 
অনার্ধদের বিরুদ্ধে আর্ধদের সমরাভিযানের স্থদূর লক্ষ্য ঠিক তাহা! 
ছিল না। তাহা ছিল বিজিত অনার্ধদিগকে উন্নত আর্ধসংস্কৃতির ও 
আর্ষসভ্যতার প্রভাবে স্থুসংস্কৃত করিয়া অবশেষে বিজেতা আর্ধদিগের 
অঙ্গে অঙ্গীভূত করিয়! লওয়া'। সমরাভিযানের এ মহৎ উদ্দেশ্টা প্রাচীন 
আর্যঝষি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণ! করিয়াছিলেন-_কথ্বস্তো বিশ্বমার্ধম্ বিশ্বের 
সকলকে আধ কর। (১) এই নীতির অনুসরণে বিজেতা আর্য 


(ওকি 


॥0১) ক, ৯1৬৩ | ৫ 


১৮. হিন্দুধম-প্রবেশিকা 


সত্যসত্যই : বিজিত অনার্ধের অনেককে স্থসংস্কত করিয়া আপনাদের 
সমাজে স্থান দিয়াছিলেন। আর্ধগণের দাক্ষিণাত্য অধিকারের পূর্বে 
বত'মান মাদ্রাজ প্রদেশের আদিম অধিবাসী ছিল, দ্রাবিড় জাতি । 
অবশ্য এই দ্রাবিড় জাতি শিক্ষা-দীক্ষায় অনার্য অপেক্ষা অনেকাংশে 
উন্নত ছিল। প্রথমে এই দ্রাবিড় জাতি আর্ধ-সংস্কৃতি-সভ্যত। 
গ্রহণে স্বীকৃত হয় নাই । সেই কারণ, আর্ধগণের সঙ্গে এই ভ্রাবিড়গণের 
বহু গগুধুদ্ধ ঘটে । পরিশেষে দ্রাবিডগণ পরাজিত হয় এবং আর্ষ- 
স্কৃতি-সভ্যত1 গ্রহণে ক্ুসংস্কত হইয়া আর্য-সমাজে স্থান পায়। 

প্রাচীন আর্ধদিগের প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী । কি সত্যধর্ম- 
নিরূপণে. কি জাতি-সংগঠনে, কি সমীজ-সংগঠনে, কি বাষ্র-সংগঠনে, কি 
কুষি-বিছ্যায়, কি যুদ্ধবিছ্যায়, সর্বক্ষেত্রে তাহাদের অলৌকিক প্রতিভা 
দর্শনে বিন্ময়-বিমুগ্ধ হইতে হয়। সই হ্ৃপ্রাচীন যুগে বশিষ্ট, বিশ্বামিজ্র, 
আঙ্গিরস ও কন্ প্রভৃতি প্রখ্যাত বংশপ্রবতকগণের বংশে একাধারে 
সত্যন্রষ্টা খষি, শ্রুষ্ঠ খত্বিক এবং শ্রেষ্ঠ যোচ্ধ! জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
দেবোপাসক আর্ধগণ ভারতে আসিয। প্রথমে সঞ্তসিন্ধু প্রদেশে 
বাস করেন। পারসিকগণ সগ্তসিম্ধকে বলিতেন 'হষ্ঠহিন্দু” | 
তাহার। "স” উচ্চারণ করিতে না পারায়, উচ্চারণ করিতেন “হ*। 
াহাদের এই হগ্হিন্দু হইতে ভারতীয় আধদের 


রঃ ডি নাম হয়- হিন্দু । বেদে এবং পুরাণে হিন্কু নাম 
উৎপত্তি . পাওয়া যায় না । এই নাম বিদেশীয়, অথণৎ বিদেশী 


পারসিকগণের দেওয়া । পশ্চাৎ ব্যাক্টীয়ান গ্রীক 
(98০6187) 03656].) ভারত অধিকার করিলে, তাহারা “হ" উচ্চারণ 
করিতে না পারায়, তাহাদের ভাধায় “হিন্দু শব শেষে ইত" শব্দে 
রূপান্তরিত হয়। এই ভাবে পাশ্চাত্যঞজাতির নিকট হিন্দুগণ ক্রমশঃ 


প্রাচীন ভারতে আর্বহিন্দ্ুর অবদান ১৯ 


“ইণ্ডিয়ান' নামে পরিচিত হইলেন এবং হিন্দুগণের এই দেশ 'ইত্ডিয়া” 
নামে অভিহিত হইল । আমাদের এই উপমহাদেশের দেশীয় নাম-- 
ভারত। ছুম্মস্তের ওরসে ও শকুস্তলার গর্ভে সম্রাট ভরতের জল্ম। 
সম্রাট ভরতের জন্মকথ। খথেদে দুষ্ট হয়। (২) এঁতরেয় ব্রাহ্মণে 
সম্রাট ভরতের স্থকীত্ি কথিত । (৩) তিনি রাজস্থয় যজ্ঞ করেন, 
যমুনাতীরে আটাত্তরটি অখমেধ ঘজ্ঞ করেন, গঙ্গাতীরে পঞ্চান্নটি যজ্ঞত্ত,প 
নিমণণ করেন ইত্যাদি ইত্যার্দি। তাহার রাজ্যাভিষেক-উৎসবে 
দীর্ঘতম। খষি পৌরহিত্য করেন । সেই চিরংস্মরণীয় কীতিমান সম্রাট 
ভরতের দেশ বলিয়া এই উপমহাদেশের নাম--ভারত । সেই প্রাচীন 
কালে সঞ্তসিন্ৃতে উপনিবেশের পর দেবোপাসক আধদিগকে আর্যহিন্দু 
নামে অভিহিত করা যাইতে পারে । ট্বদ্দিক খধিগণ ছিলেন আর্ধহিল্ছু। 
পরবতীকালে সমগ্র ভারতবর্ষ আর্যহিন্দুদের আবাস বলিয়া, ইহার নাম 
হয়-হিন্দুস্থান। বহ যুনি-খধি-মহাপুরুষের আবির্ভাব এই হিন্দুস্থানে । 
সেই কারণ, এই হিন্দুস্থান সত্যসত্যই পৃতভূমি ও পুণ্যভূমি | 


[ভিন ] 
প্রাচীন ভ্ভাক্পঢভ আর্যতিন্ফুন্লস অন্যদাীন । 


প্রাচীন ভারতে বদপস্থী আর্হিন্কু কেবলমাত্র পারমাধিক বিদ্যায় 
ষে শ্রেষ্টত্বলাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে ; লৌকিক বিচ্যায়ও তাহাদের 
স্থান অতি উচ্চে। অনেক লৌকিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভাবক, প্রাচীন 
আর্যহিন্দু। সে সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কিছু আলোচনা কর! যাইতেছে । 
(২) খক,--৬ | ১৬] ৪,৭|৮ | ৫ 


(৩) ৬6০৫০ 001101:0. 


২০ হিন্দুধম'-প্রবেশিকা 


৯1 জ্যাভিন্বিছ্যা জ্যোতিবিষ্যার সুস্পষ্ট পরিচয় খখেদে 
পাওয় যায়। (১) চিজ্রা, মঘ।, ম্বগশির, মন্থি ( বিসাখা ), শুক্রগ্রহ, 
আজুনি বা ফান্কনি, সতভিষা, রিক্ষ (07590 0০৪7), স্বানং (008 
5657) প্রভৃতি নক্ষত্রের নাম খখেদে উল্লিখিত। (২) অতএব, এই 
সকল গ্রহ-নক্ষত্রাদি আবিষ্কত হয় বৈদিক যুগে এবং সেই ষুগ 
হইতে তাহাদের নাম অগ্যাবধি প্রচলিত । খথেদে দ্বাদশ রাশিচক্রেরও 
(2০1৪০) উল্লেখ আছে । (৩) স্ূর্ষযের ছয় মাস উত্তরায়ণ ও ছয় মাস 
দক্ষিণায়ন (৪) এবং চান্দ্রমাস ও মলমাস (৫), এই সব তথ্যও 
খখেদে পাওয়া ষায়। মধু, মাধব, স্থক্র, সুচি, নভ এবং নভাম্ত, এই 
ছয় খতুরও বর্ণনা তথায় পাওয়া যায়। (৬) হ্ছর্য গ্রহণের বিষয় এবং 
তুরীয়-ব্রক্ম-যন্ত্র নামক এক দৃরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহাধ্যে উহ্ন দ্রষ্টব্য, এই 
কথাও খখেদে আছে । (৭) মহামুনি অন্রি এ যন্ত্রসাহায্যে স্থ্্ষগ্রহণ 
দর্শন করিয়াছিলেন । ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সেই স্থদুর বদিক 
যুগে জ্যোতিবিগ্ঠার চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল । ষড় বেদাঙ্গের 
মধ্যে জ্যোতির্ধ বা জ্যোতিবি্া একটি অঙ্গ। ঠতৈতিরীয় 
ত্রাঙ্ষণে এবং শুরু যজুর্বেদে জ্যোতিবিদ্গণ নক্ষত্রদর্শক ও গণক নামে 





অভিহিত । পরবর্তীকালে বত'মান ভারতীয় জ্যোতিবিগ্ঠার প্রতিষ্ঠাতা 





€১) ৬5৭1০ 0510015. 

(২) খক.--৭1৭৫1৫ ; ২৩২1২ 7; ৫1৫81১৩ 7 ১৯1৮৫ ১ ১১৬১।১৩ 
(৩) খক, _১1১৬৪।১১ 7 ১1১৬৪1৪৮ | 

(৪) এক, -১।১৬৪।১২ 

১৫৫) খক,_ ১২৫1৮ ১ ১1১৬৪।১৮ 

(৬) ক; ২।৩৬ 

(৭) খক, ৫1৪০1৫-৬ 
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তিন জন,__-আর্ধভষ্ট ৫9৭৬ খ্রীঃ), বরাহমিহির (৫০৫ শ্রী:), এবং ব্রহ্ম গুপ্ত 
(৬২৮ গ্রীঃ)। বরাহমিহিরের রচিত পঞ্চসিদ্ধান্তিকা ও ক্রহ্মগুপ্টের 
রহ্মস্ফুটসিদ্ধাস্ত প্রসিদ্ধ জ্যেতিঃ-শাস্ত । প্রখ্যাত জ্যেতিবিদ্‌ ভাক্ষরাচার্য 
১১১৪ খীঃ) নিদ্ধান্তশিরোনণি রচনা করেন। গুরুতর বিষয়ে 
তাহার কতকগুলি সিদ্ধান্ত পাশ্চাতা জ্যোতিবিদবর্গ উপলব্ধি করিতে 
গমর্থ হন পাচ শত ছয় শত বৎসর পরে। ৮) ববি-সোমাদি 
বার এবং শ্রতিপদ-দ্বিতীয়াদ্দি তিথি আবিষ্কার করেন সর্বপ্রথমে 
সেই প্রাচীন আর্ধহিন্দুগণ। কোপানিকস্‌ (00961121205) জন্মিবার 
অনেক পূর্বে আধহিন্দুই পৃথিবীর টদনিক গতি আবিষ্ষার করিয়াছিলেন । 
পৃথিবীর গতি মাছে এবং ইহা স্থির নহে, এই সত্য প্রাচীন আর্ধহিন্দু 
আবিষ্কার করেন গ্রীসদেশীয় পণ্ডিত পিথাগোরাসের (75059509155) 
বছ পূর্বে। আর্ধভট্ট স্পঞ্টু বলিয়াছেন_ চলা পৃর্থী স্থিরা ভাতি; 
পৃথিবী চলিতেছে, কিন্ত বোধহয় ষেন স্থির রহিয়াছে । অনেকের 
ধারণা ষে, প্রাচীন আযগণ পৃথিবীকে ত্রিকোণাকার বলিয়া জানিতেন। 
এই ধারণ! সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । সিদ্ধান্তশিরোমণিতে পরিষ্কারভাবে লিখিত 
আছে__কপিখফলবদ্িশ্বং দক্ষিণোত্তরয়োঃ সমম্‌, পৃথিবী কপিখফলের 
অর্থাৎ কয়েত বেলের গ্তায় গোলাকার এবং উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্িৎ চাপা । 
আবার অনেকে মনে করেন-_সর্পের মাথায় পৃথিবী অবস্থিত, এইরূপ 
বিশ্বাস ছিল প্রাচীন আর্দিগের। এই ধারণাও ঠিক নহে। 
জ্যোতিধিদ্‌ কূর্ধসিদ্ধান্ত স্পষ্ট, বলিয়াছেন--ভূগোলো ব্যোস্সি তিষ্ঠতি, 
গোলাকার পৃথিবী শুন্ত মগ্ডলে অবস্থিত । নিউটনের (্বিও্ম:০০) 
জন্মগ্রহণের পূর্বে আর্যভটষ্ট পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ আবিফষার করিয়াছিলেন । 
তিনি বলিয়াছেন-_-আকুষ্টশক্তিশ্চ মহী যৎ তয়া প্রক্ষিপ্যতে 
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তৎ তয়া বীর্ধতে। অর্থাৎ, পৃথিবী আকর্ষণশক্তিবিশিষ্টা ; কেননা, 
যাহা কিছু প্রক্ষিপ্ত হয় তাহাই পৃথিবী ধারণ করে আকর্ষণশক্তির 
সহাযষ্যে। 


২? জ্যাঁসিভি বা! ক্ষেভ্রভত্ব-ষড় বেদাজের এক 
অঙ্গ, কল্পস্ত্র। আপস্তশ্বের কল্পস্থত্র এখনো বিদ্যমান । এই 
গ্রন্থের শেব পরিচ্ছেদে স্থল্ভস্যত্র । এই স্থুল্ভন্তজ্রে যজ্ঞবেদি-প্রস্ততির 
উদ্দেস্টেে ক্ষেত্রতত্ব বা জ্যামিতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে । যথানিয়ম 
যজ্জবেদি-রচনার প্রয়োজনীয়তা-বোধে ক্ষেত্রতত্বের উদ্ভব হয় সেই 
অতীত বৈদিক যুগে এই ভারতভূমিতে । 


৩ ন্যাক্ল্ণ বড় বেদাঙের এক অঙ্গ, ব্যাকরণ বা শব্- 
ব্যুৎ্পাদক শান্স। জগতের শ্রেষ্ঠ ৫বয়াকরণ--পাণিনি। মহাভারত 
রচনারও পূর্বে পাণিনির ব্যাকরণ স্তর রচিত। ভারতে ব্যাক রণ- 
শাস্ত্রের উৎপত্তি পাণিনির ও পুবে বৈদিক যুগে । আধুনিক যুগে 
পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমাজ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, কোন ভাষায় 
দশ হাজার শব্দরাশিকে শেষে অল্পসংখ্যক মূল ধাতুতে পরিণত 
করিতে পার! যায়। মর্ষ--অল্পসংখ্যক্চ ক্রিয়াবাচক প্ররূতি হইতে 
বিবিধ প্রত্যয়-যোগে বিবিধ শব নিম্পন্ন হয়। এই টবয়াকরণ তথাটি 
কমপক্ষে প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্বে ভারতভূমিতে সেই স্থপ্রাচীন 
বৈদিক যুগে আবিষ্কৃত হইয়াছিল । সংস্কত ভাষাতে এই টয়াকরণ 
সত্যটি সম্পূর্ণ প্রমাণিত । অন্য কোন ভাষ! এই বিষয়ে এত সুস্পষ্ট 
প্রমাণ দিতে অক্ষম । সংস্কৃত ভাষাতে বুৎ্পত্ভিলাভের পর পাশ্চাত্য 
পগ্ডিতমগ্লী ভাষা-বিজ্ঞানকে (02751101085) আবিষ্কার করিতে 
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সক্ষম হইয়াছেন। ০১) ভারতে পৌরাণিক যুগ অবধি সংস্কৃত 
ছিল চলিত ভাষা । 


৫১ গণিভ-ব্বিছ্যা-_বীজগণিত, পাটাগণিত ও গোলাধ্যায় 
(91565101591 7001650205ট5 ) প্রভৃতি গণিত-বিগ্তার জনক, 
আর্যহিন্দু। আধভট্ট € ৪৭৬ খীঃ) প্রথমে বীজগণিত প্রণয়ন কবেন। 
প্রসিদ্ধ ভাক্করাচার্ষের সিদ্ধাস্তশিরোমণি গ্রন্থের €১১৫০ খীঃ) 
প্রথমাংশ হইল বীজগণিত, লীলাবতী ( £11615005010 ) এবং 
গোলাধ্যায় । জ্যোতিবিগ্যায় ও ক্ষেত্রতত্বে বীজগণিতের 
প্রয়োগ একমাত্র আধহিন্তুর মস্তিক্ষ-প্রস্থত | পাটীগণিতে 
দশমিক রাশিতত্বের আবিফত, আখহিন্দু। আধহিন্দুর বীজগণিত 
আরবি ভাষায় ভাষাস্তরিত হয় খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এবং পিস! 
€2159 ) দেশের লিয়োনার্ডস €[,50188195 ) সর্বপ্রথমে এই 
বিদ্যার প্রচার করেন "আধুনিক ইউরোপে । পাটাগণিত এবং 
ভ্বিকোণমিতি (11003860010 005 ) সংক্রান্ত বিছ্যাও অর্জন করেন 
আরবীয়গণ আবষহিন্দুর নিকট এবং পশ্চাৎ তাহারা ইউরোপখণ্ডে এই 
বিছ্যার শিক্ষাদান করেন । ৫২) 


৫1 চিক্িৎসব-ব্বিভ্যা_আঘুর্বেদের বা চিকিৎসা-শাস্ত্রের 
প্রচলন ছিল ৫বদ্দিক যুগে । তবে আজকাল তাহান্ন বিশেষ পরিচয় 
পাওয়া যায় না । পরবর্তী কালে আঙ্মানিক শ্রীষ্ীয় ষষ্ট শতাব্দীতে 
চরক মুনি ও সুশ্রুত মুনি আধ্র্বেদ-গ্রস্থ রচন। করেন। এই গ্রস্থদ্বয় 
-হভি 5287 ৮ ২ সি 

(২) লু. 0,4০7, 
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চরক ও স্থশ্রুত নামে খ্যাত। আধহিন্দুর শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 
চিকিৎসা-শান্্র এই ছুইখানা । এই ছুই গ্রন্থে কমপক্ষে ১২৭ প্রকার 
অস্ত্রোপাচার-যস্ত্র কথিত । অতএব ইহ সত্য যে, চরক-সুশ্রুতের মতে ও 
অস্ত্রচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবে 
হারণ-অল্-রসিদের €77920912-91-13951)10 ) সময়ে আরবীয়গণ 
আরবি ভাষায় অন্ছদিত চরক ও স্কশ্রুত গ্রস্থদ্য়ের সহিত পরিচিত হন । 
প্রীসদেশীয় চিকিৎসকসমূহ যে সকল রোগের উপশম কণ্রিতে 
পারিতেন না, সেই সকল রোগের চিকিৎসার জন্য আলেক্জান্দার 
(4১153275052 6155. 32520) তাহার শিবিরে হিন্দু চিকিৎসক 
বাখিতেন। সে আজ প্রায় ছুই হাজার বৎসর পূর্বের কথা । তাই 
বলিতে পারা যায় যে, চিকিৎসা-বিদ্যায় ও .আধহিন্দুর অবদান 
কম নহে। 

৬1 স্াপত্য-ন্বিভ্যা--+আর্যহিন্দুদের ভিতর স্থাপত্য-বিদ্যার 
অনুশীলন প্রাক্-বৌদ্ধ যুগেও ছিল, এমন কি বৈদিক যুগেও 
ছিল। বৈদিক যুগে যজ্ঞবেদী ও যজ্ঞশালা প্রভৃতির নির্যাণ 
কথনো৷ সম্ভব হইত নাঁ এই বিদ্যার একাস্ত অভাবে । তবে এই কথ" 
সত্য যে, বৌদ্ধযুগে ভারতে এই বিদ্যার চরম উৎকর্ষ ঘটে। খ্রীন্টীয় 
পঞ্চম শতাব্দী হইতে আঙহিন্দু মন্দিরনির্মীণ-সংক্রান্ত স্থাপত্য-বিছ্যায় 
শ্রেষ্ঠত্ব ল'ভ করেন। খ্বীস্ীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে সপ্তদশ বা অষ্টাদশ 
শতাব্দী অবধি মন্দিরনির্মানের কাজ চলে; বহুসংখ্যক দেব-দেবীর 
মন্দিং নিম্ত হয় সাবা ভারতে । যুসলমান-অধিকাবের পর উত্তর 
ভারতে হিন্দুর এই কাজ রুদ্ধ হইয়া পড়ে; কিন্ত দক্ষিণ ভারত 
মুসলমান-শাসনের বশীভূত না হওয়ায়, তথায় অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি 
অবাধে আর্ধহিন্দুর অনেক চাকু, স্বৃহৎ ও নুমহান্‌ দেবালয় গঠিত 


প্রাচীন ভারতে আর্বহিন্তুর অবদান ২৫ 


হইতে থাকে । আজো দাক্ষিণাত্যে সেইগুলি অতীতের সাক্ষীন্বরূপ 
দণ্ডায়মান । 


এ! সতশিত-ব্বি্যা সঙগীত-বিদ্যায় প্রাচীন আরহিন্দুর 
রুতিত্ব যথেষ্ট । সঙ্গীতের উৎপত্তি বদ্িক যুগে । সমগ্র সামবেছ 
স্ুর-তান-লয়-সংযুক্ত । ইহ! গীত হইত। সঙ্গীত-বিগ্ভার পৃর্ণ 
পরিচয় সামবেদে। সেকালে ব্রহ্মধিদেশ নিত্য সামবেদের গীতি- 
ঝঙ্কারে বস্কৃত হইত । পরবর্তী কালে আর্হিন্দুগণ অনেক সঙ্গীত-শাস্ত 
রচনা করেন। স্বরশক্তির গুহ্য তত্ব আর্যহিন্দু সেকালে যতখানি 
বুঝিয়াছিলেন, একালে পৃথিবীতে অন্য কোন জাতি আজো ততখানি 
বুঝিতে পারেন নাই। 

৮৮1 সীতিভ্য-__সাহিত্যে ও ভাষাতত্বে আর্ধহিন্দু বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । জগতে €ঠৈেদিক সাহিত্য প্রাচীনতম । 
কি দর্শনে, কি কাব্যে, কি নাটকে, কি কথা-কাহিনীতে, আধহিন্দু 
অগ্রণী । বালক-বালিকাদের পাঠ্যবরূপে পঞ্চতন্ত্রের উপকথা জগত- 
প্রসিদ্ধ । খাস্রীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই পঞ্চতন্ত্র প্রথম পারস্ত ভাষায় 
ভাষাস্তরিত হয় । তারপর হয় আরবি ভাষায়, গ্রীক ভাষায়, 
ল্যাটিন ভাষায়, ইহুদী ভাষায়, স্পেন দেশীয় ভাষায়. জার্ধান ভাষায়, 
এবং অবশেষে ইউরোপের প্রায় সকল ভাষায়। 

আর্ধ-ক্ি-সভ্যতা ধর্মমূলক | ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্য। যথা 
তিথিতে যথাক্ষণে টবদিক যজ্ঞের অন্ষ্ঠানার্থে জ্যোতিবিদ্ার 

অন্থশীলন। যথানিয়ম যজ্ঞবেদীর রচনাকল্লে 
খআখর্ব কৃষ্টি-সভাতার 
বৈশিষ্ট্য-_ধর্মভাব জ্যামিতির বা ক্ষেত্রতত্বের অ্মশীলন। বৈদিক 
মন্ত্রের যথার্থ অর্থবোধের অভিপ্রায়ে ব্যাকরণের 
অন্থশীলন। টৈদিক মন্ত্রের শুদ্ধভাবে আবৃত্তির উদ্দেশ্যে ছন্দের 


২৬ হিন্দুধম-প্রবেশিক! 


অন্ুশীলন। দেবালয় ইত্যাদির নিমণাণকল্লে স্থাপত্য-বিগ্যার অনুশীলন । 
ক্ুর-লয়-তোগে বেদমন্ত্র পাঠের ও দেব-দেবীর ভজনের অভিপ্রায়ে 
সজীত-বিদ্যার অন্থশীলন। এই প্রকারে সুন্্-দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ 
করিলে দেখা যায় যে, প্রায় সমস্ত প্রাচীন লৌকিক আর্-বিদ্যার 
মূলে ধমভাব নিহিত। ৫১) এক কথায়, ধমই আর্ধ-হিন্দুয 
প্রাণ। যেমন সঙ্গীতে একটি প্রধান সুর থাকে, তেমনি প্রত্যেক 
জাতির ভাবধারার মাঝে একটি মুখ্য ভাব আছে, অন্য ভাবসমূহ তাহার 
অনুগত । আধহিন্দুজাতির মুখ্য ভাব, ধর্ম; (২) অপর ভাবগুলি 
এঁ মুখ্য ধম"ভাবের অনুগত । প্রাচীন ভারতে আধহিন্দুর অবদান 
অতুলনীয় । প্রাচীন ভারতকে মহিমান্বিত করিয়াছিল এই ধমপপ্রাণ 
আধহিন্দু। সই নিমিত্ত ভারতের ইতিহাসে--পৃথিবীর ইতিহাসে-_ 
অগ্যাবধি প্রাচীন ভারত এক গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়া আছে। 


৫১) প্রখ্যাত পাশ্চাতা পণ্ডিত [)7. 111)15201 এই সকল কথ। বলিয়াছেন । 
-৯51500 5901505 1] 00177), 03510621, 187 5.1. 525 
(২) স্ব'মী বিবেকানন্দজীর উক্তি । 


-স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন । 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 
হিন্দু ও হিন্দু্খর্স। 


হিন্দু ও হিন্দুধর্ম বলিতে বুঝায় এক বিশাল বিষয়বস্তু । বত'মান 
অধ্যায়ে তাহার স্থচন! মাত্র । এখানে আলোচ্য বিষয় কফেবলমাজ 
তিনটি-_ (১) হিন্দুর পরিভাষা, €২) ধর্ষের অর্থতত্ব, এবং 
€৩) হিন্দুধমে'র স্বরূপ-নির্ণয় | 


[এক এ 
ভিন্দুর পব্রিভাষণ। 


বেদ-স্থতি-পুরাণে হিন্দু শব ব্যবহৃত হয় নাই। পূর্ব অধ্যায়ে 
বল! হইয়াছে যে, পারসিকদের “হপ্ুহিন্দু” হইতে ভারতীয় আর্ধদিগের 
নাম হয়-হিন্দু। এই নাম 'পারসিকদের দেওয়া । হিন্দু শব্ধ 
ইংরাজিতে ইণ্ড *€[770) হয়, তাহা হইতে ইপ্ডিয়া (07019) এবং 
ইণ্ডিয়ান 0770197) শব উতৎপন্ন। সমগ্র ভারতবর্ষ আধহিন্দুর 
অধিকারতৃক্ত থাকায়, এই উপমহাদেশ বিদেশীর নিকট নাম গ্রহণ 
করে-_হিন্দুস্থান । সেই প্রাচীন কালে এই উপমহাদেশের আদিবাসী 
অনাধগণ এবং দ্রাবিড়গণ অবশেষে আধ-সংস্কৃতি-সভ্যতা গ্রহণে স্সংস্ক 
হইয়া আবহিম্দ্ুসমাজে স্থান পায়। তখন আর আর্ধ-অনার্ধের ভেদ 
থাকে না। সকলেই এক হিন্দুনামে পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে 
বহির্ভারত হইতে .শক, হন, গ্রীক (88০00181) (15615 ), 
যবন (10187), মোগল, পাঠান, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি 


২৮ হিন্দুধম-প্রবেশিক। 


ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং এই দেশের অধিবাসী হয়। কেহ কেহ 
বলেন যে, এঁ সব বহিরাগত জাতির কতকাংশ কালক্রমে আর্যহিন্দুর 
ংস্কৃতি-সভ্যতা৷ গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজতুক্ত হইয়া যায়। যথ1--শক, 
হন, গ্রীক, ষবন ইত্যার্দি। এই কথা শ্বীকার করিলেও অবশিষ্টাংশ যে 
এই দেশে নিজেদের শ্বাতন্ত্রয রক্ষা করিয়া! আনিতেছেন ইহা অবিসংবাদী 
সত্য। অতএব, বত'মান পটভূমিকায় ভারতের অধিবাসীদের ভিতর 
হিন্দু-অহিন্দু প্রশ্ন স্বভাবতঃ উখিত হয়। সেই কারণ, হিন্দু নামের 
পরিভাষা সম্পর্কে কিছু আলোচনা! অপরিহার্য হইয়া! পড়ে । 

হিন্দুর পরিভাষ? সম্বন্ধে হিন্দুমহাসভা বলেন-_ভাব্নতে উদ্ভূত কোন 
ধর্ষে ফিনি বিশ্বাস করেন, তিনিই হিন্দু। এই সংজ্ঞা ব্যাপক। 
ভারতের অপর নাম, হিন্দুস্থান। কাজেই এই হিন্দুস্থানে উৎপন্ন সকল 
ধর্মকে হিন্দুধর্ম বলিলে একেবারে মিথ্যা হয় না। তবে আধর্বহিন্দুর 
আদি ধর্মগ্রন্থ _বেদ। বেদ-প্রচারিত ধর্ম, রদিক ধর্ম। এই বৈদিক 
ধর্ম ব্যতীত বৌদ্ধধর্ম, জৈন ধর্ম এবং শিখ ধর্মও ভারতে উদ্ভূত | 
হিন্ুমহাসভার এ সংজ্ঞাহছসারে বৌদ্ধ, জৈন এবং শিখধর্মীবলখ্িগণও 
হিন্দু। যদিও এই তিন ধর্মের উত্তব বৈদিক ধর্ম হইতে, তথাপি বেদকে 
এবং €ৈর্দিক সংস্কৃতিকে সম্পুর্ণ গ্রহণ না করায় তাহাদের লক্ষ্য ও 
লক্ষ্যাভিমুখী ভাবধার1 স্বতম্ত্র হইয়া পড়ে এবং শিক্ষা-দীক্ষা-সংফার 
বিশিষ্ট বরূপ ধারণ করে । এই অবস্থায় বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ 
ধর্মাবলম্বীদ্িগকে হিন্দু সংজ্ঞার অন্তর্গত করিলে তাহাদের এ চিরান্ষিত 
ও চিরাদূত টশিষ্ট্যধারাকে অবজ্ঞ। করা হয়। সেই হেতু ইহা 
যুক্তিসিহ্ধ নহে। 

অখিল ভারতীয় হিন্দুমহাসভা আর এক পরিভাষ! নির্দেশ 
করিয়াছেন--পিন্কুনদ হইতে সাগর পরধবস্ত স্থুবিদ্তঁত ভারতভূমিকে যিনি 


হিন্দুর পরিভাষ। ২৯ 


পতৃভূমি ও পুণ্যভূমি বলিয়া স্বীকার করেন, তিনিই হিন্দু । ৫১) 
এই সংজ্ঞাটি 'মারে! ব্যাপক নিঃসন্দেহ। পিতৃভূমির অর্থ, পিতৃ- 
পুরুষের আবাস । ভারতবর্ষে বহু মুনি, খষি, মহাপুরুষের আবির্ভাব ; 
তাই ইহা পুণ্যভূমি। ধাহাদের পিতৃভূমি এই ভারতবর্ষ, তাহারা যদি 
ইহাকে পুণ্যভূমি বলিয়া! গ্রহণ করেন, তাহ! হইলে এই সংজ্ঞান্ুযায়ী 
তাহার! হিন্দু । এখানে শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কার এই সবের কথা কিছু 
নাই। অতি সহজ । ধরা যাক্‌-_বাঙ্গলা দেশ। এই দেশে বর্তমান- 
কালীন অধিকাংশ মুসলমানের প্রপিতামহ অথবা তদূধ” পিতৃপুরুষ 
ছিলেন হিন্দু । পশ্চাৎ ইসলামের আওতায় ধর্মাস্তরিত হন। ভারত 
তাহাদের পিতৃভূমি, ইহ! নিবিরোধী সত্য। এখন তাহার। যদি 
বহির্ভারতে মক্কা-মদিন! প্রভৃতি স্থানকে পুণ্যভূমি মনে না করিয়া! 
সত্যসত্যই ভারতকে পুণ্যভূমি বলিয়। গ্রহণ করেন, তবে এই সংজ্ঞাচুষায়ী 
তাহারাও হিন্দু। এইভাবে বাঙ্গালী খুষ্টায়ানগণও হিন্দু হইতে 
পারেন। কিন্তু এই কথা ভূলিলে চলিবে না যে, সংস্কারের প্রয়োজন 
আছে। প্রত্যেক জাতিরই শান্সবিহিত সংস্কার আছে । কোন 
জাতির জাতিত্ব লাভ করিতে 'সেই জাতির শান্মবিহিত সংকফারের 
অনুষ্ঠান আবশ্ক। অতএব, কেবলমাত্র ভারতকে পিতৃভূমি ও 
পুণ্যভূমি বলিয়া গ্রহণ করাই হিন্দু হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট 
নহে-আধখহিন্দুর বেদবিহিভত সংস্কারের দ্বার| সংস্কৃত হওয়াও 
প্রয়োজন । 

হিন্দুর আর এক পরিভাষাও লক্ষিত হয়-_হিংসয়া দুূরতে চিত্তং 
তেন হিন্দুরিতীরিতঃ। অর্থাৎ---হিংসাতে যাহার চিত্ত ব্যথিত হয়, 


(১১ আসিন্বোঃ সিদ্ধুপর্যস্তা বন্ত ভারতভূমিক1। 
পিতৃভূই পুথ্যডুশ্চৈব স্‌ বৈ হিন্বুরিতি স্মতঃ ॥। 


৩* হিন্দুধম-প্রবেশিকা। 


সেই হিন্দু । এই সংজ্ঞা যে আরে ব্যাপক তাহা সহজে বোধগম্য । 
এখানে ভারতবর্ষের নাম পধস্ত নাই। যেকোন দেশবাসী, ঘে কোন 
মতাবলম্বী, দি মাত্র অহিংসা-মন্ত্র কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করেন, তিনিই 
হিন্দু । হিংসায় চিত্ত ব্যথিত হয়ঃ এমন মানুষ সকল €দেশেই আছে । বলা 
বাহুলা, তাহাদের সকলকে হিন্দু নামে অভিহিত করা কষ্টকল্পন। 
মাত্র । 

আঁরে। এক হিন্দু-পরিভাষা দৃষ্টিগোচর হয়-_যিনি বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থায় 
নিষ্ঠাবান, গোভক্ত, বেদকে মাতৃতুল্য জ্ঞান করেন, দেব-মৃত্তির অবজ্ঞ৷ 
করেন না, সকল ধর্মকে সমাদর করেন, পুনর্জন্সবিশ্বাসী, মুক্িপ্রয়াসী এবং 
সর্ব জীবকে আত্মবৎ মনে করেন, তিনিই হিন্দু । (২) এই সংজ্ঞাটি সুন্দর । 
তবে একট] কথা । বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থায় নিষ্ঠাবান ন| হইলে যে তিনি হিন্দু 
নহেন, এ কথা বলা স্থকঠিন। বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা সমর্থন করেন না, এমন 
সম্প্রদায় হিন্দু জাতির ভিতর আছে । তাহাদিগকে বাদ দিলে হিন্দু 
জাতি অযথা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে । তাই এই সংজ্ঞাটি কিছু 
কীণ। 

সনাতন ধম-সভার এক টৈঠকে স্বীয় লোকমান্য শ্রীবালগঙ্গাধর 
তিলক হিন্দুর পরিভাষা সম্বন্ধে বপিয়াছিলেন-_-বেদে স্বপ্রমিত ও 
স্বতঃসিদ্ধ সত্যরাজি নিহিত, এই কথ! যিনি বিশ্বাস করেন তিনি হিন্দু। 
এই সংজ্ঞা ব্যাপকতা অথবা সন্কীরণ্ণতা দোষে দুষ্ট নহে । আর্ধ-শিক্ষা- 
সভ্যতার চরম .বিকাশ ট৫বদ্িক সাহিত্যে । বেদে যে সকল শাশ্বত 


(২) যো বর্ণাশ্রমনিষ্ঠাবান্‌ গোভক্তঃ শ্রুতিমাতৃকঃ । 
মুত্তিং চ নাবজানাতি সর্বধম-সমাদরঃ | 
উতৎপ্রেক্ষতে পুনর্জন্ম তম্মাম্মৌক্ষণমীহতে । 


ভূতানুকূল্যং ভজতে স বৈ হিন্বুরিতি স্মতঃ ॥ 


হিন্দুর পরিভাষ! ৩১ 


সনাতন সত্য নিহিত, তাহ সর্বকালে সর্বদেশে প্রযোজ্য । আধহিন্দু 
বেদপস্থী। রুচি-প্ররৃতির ও বোধ-শক্তির তারতম্যহেতু পরবর্তীকালে 
হিন্দুজাতির অভ্যন্তরে নানা মতবাদের ফলে নানা সম্প্রদায়ের ত্ষ্টি 
হইলেও মূলতঃ সকলেই নেদান্গগামী । প্রাচীন ইতিহাসে দেখ 
যায় যে, অনাধ-দ্রাবিড় বেদ-গ্রভণে বৈদিক সংস্কারে স্থসংস্কৃত হইয়া 
আধহিন্দু-সমাজে স্থান পাইয়াছিল। অপর দিকে, ভগবান শ্রীবুদ্ধ 
স্বয়ং হিন্দুর দশাবতারের অন্যতম হইয়াও হিন্দু-সমাজে স্থান পান 
নাই, যেহেতু তিনি বেদকে গ্রহণ করেন নাই । যিনি বেদকে গ্রহণ 
করেন, তিনিই হিন্দু_-এই পরিভাষাটি সুষ্ঠ ও সমীচীন। কেহ কেহ 
মনে করেন থে, ব্রাহ্ধধমণবলম্বিগণ হিন্দু-সংজ্ঞার বহিভূ্ত। ইহা 
ঠিক নহে । ব্রাক্ষপমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় বেদের 
জ্ঞানকাণ্ডের বা উপনিষদের সার সত্য গ্রহণ করিয়া নিরাকার সগুণ 
ব্রন্মের উপাসনা প্রবত্নন করেন। পরবতীকালে ত্রাহ্মসমাজের 
পরিপোষ্টা মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার রচিত এব্রান্ষধম” গ্রস্থে 
উপনিষদূ্কে বিশেষভাবে মানিয়া লয়েন। ৫সই কারণ, বলা যাইতে 
পারে যে, ব্রাঙ্মগসম্প্রদায়ও হিন্দু । আর্ধসমাজের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ 
ত্বামী দয়ানন্দ সরম্বতী তাহার '*সত্যার্থ-প্রকাশ” গ্রন্থে বেদের 
সংহিতা ও মন্ত্রভাগ এবং বেদের কমষ+কাগ্াস্তর্গত যাগষজ্জের কিয়দংশ 
গ্রহণ করিয়াছেন । তেই নিমিত্ত আর্ধসমাজিগণও হিন্দু । প্রান্ধণ্াসমাজ 
বেদের সংহিতাভাগ, কম'কাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড সব মানিয়া লইয়াছেন; 
তবে বলেন ঘে, বৈদিক যাগধজ্ঞ একালের উপযোগী নয় । অধুনা 
সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ্যসমাজকেই হিন্ষু নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু 
উদার দৃষ্টিতে আর্ধসমাজী এবং ব্রাহ্মমাজীও হিন্দু, কারণ উাহারাও 
বেদের কোন-অংশ-না-কোন-অংশ গ্রহণ করেন। 


৩২ হিন্দুধম"-প্রবেশিকা 


[ ছই 
এচেন্পি অর্থভত্ব 


ইংরাজি 'রিলিজন্* €16118101) ) শব্দ এবং সংস্কৃত' ধম” শব্দ 
ঠিক একার্থবোধক নহে, যগ্চপি সচরাচর এই ছুই শব্দকে একার্থবোধক- 
দ্ূপে গণ্য করা হয়। “রিলিজন্? পদের উৎপত্তি ছুইটি 
মূল ল্যাটিন শবের ২যোগে--0৪৮ এবং 185525? | 
“২০ শব্ের অর্থ, পিছন ; 41152: শব্দের অর্থ, লইয়] 
যাওয়া । পরিদৃশ্তমান জগতের পিছনে স্ষ্টিকত৭1 পরমেশ্বরের 
অভিমুখে জীবকে যাহ1 লইয়। যায়, তাহাই রিলিজন্‌। অথবা, যন্্বারা 
ঈশ্বর-টচতন্য লাভ হয়, তাহাই রিলিজন্‌। সেই ঈশ্বর-টচতন্য-লাভের 
অভিপ্রায়ে, পাশ্চাত্য ধমধাজকদল এক এক গির্জা € 00261) ) 
স্থাপন করিয়া, সেই গির্জার অন্থমোদিত কতকগুলি ধর্মনুষ্ঠানের 
চালনা করেন। ইদানীং পাশ্চাত্য জগতে এরূপ এক এক গির্জার 
অন্গমোদিত ও প্রবতিত স্বতশ্ত্র প্রার্থনা-উপাসন।-পন্ধতি এবং 
ধমর্ণছুষ্ঠানসমূহকে রিলিজন্‌ বল! হইয়া থাকে । 

ংস্কত 'ধর্ম” পদের বুযুৎপত্তিগত অর্থ অনেক গভীর ও অনেক 
ব্যাপক । ধু" ধাতুর উত্তর “মন' প্রত্যয় যোগে "ধর্ম পদ নিম্পন্ন। ধু” 
ধাতুর অর্থ, ধারণ কর! । যাহা ধারণ করে, তাহাই ধর্ম। কাহাকে 
ধারণ করে ?--বিশ্বজগতকে । (১) শ্রুতি বলিতেছেন--ধম” 
বিশ্বজগতের প্রতিষ্ঠা, কারণ ধর্মের আধারে বিশ্বজগত চলিতেছে; 


* (১) কেন কেহ বলেন- ধারয়তি পরং ব্রহ্ম ইতি ধম? পরব্রক্ষকে যাহ! ধারণ করে 
তাহাই ধর্ম। জ্ঞানের সাহায্যে পরত্রক্মকে ধারণ কয়। যায়, অতএব জ্ঞানই ধর্ম। এই 
ব্যাখ্যা অব্য জ্ঞানপন্থীদের ৷ 


ধমের অর্থতত্ত্ ৩৩ 


সংশয় ও বিবাদ উপস্থিত হইলে লোকে বিচারার্থে ধনিষ্্ ব্যক্তির 
নিকট গমন করে ; সর্ব পদার্থ ধমে” প্রতিষ্ঠিত, অতএব ধম কেই শ্রেষ্ঠ 
বলা হয়। (২) শ্রতির এই. উক্তি অনুসরণে অন্যান্য শাস্ও 
বলিয়াছেন__ধর্মো! ধরাধারকঃ, ধমই পুথিবীর ধারক । এই শাস্ত্রীয় 
বচন খুব ব্যাপক ও গভীরার্থক। পৃথিবীর সর্বত্র সকল সভ্য 
জাতির ও সমাজের প্রতিষ্ঠা ধমনীতির উপর । ধম্পম্মত নীতি- 
শৃঙ্খলার অভাবে সভ্য মানবসমাজ এতদিনে অসভ্য পশুসমাজে 
পরিণত হইত, মাচুষ মান্ছবকে খাইয়া ফেলিত। পাশ্চাত্য জগতের 
ইতিহাসে দেখা যায় যে, প্রাচীন রোমক € £২020972 ) নীতি ও রাষ্ট্র 
ব্যবস্থা ইউরোপে অন্তান্য দেশের নীতিবিধানের ও বাষ্রবিধানের 
ভিত্তিস্বরূপ। রোম সভ্যতার মূল নীতি ছিল- ন্যায়পরায়ণত, 
সৎসাহস, মিতাচার, মহত্ব ইত্যাদ্দি। এই সকল নীতি--ধম'নীতি। 
ধমণভাব জাগ্রত ন৷ থাকিলে, এই সকল নীতির অনুষ্ঠান অসম্ভব । 
এই কথা সত্য যে, এই সকল রোমক ধমনীতি ঈশ্বর-মূলক ছিল না। 
পরবর্তী কালে ঈশা € 15549) এই অভাব পূরণ করেন। তিনি 
ঈশ্বরবাদ প্রচলন করেন এবং এঁ.সব ধম'নীতিকে ঈশ্বরবাদের উপর 
অধিষ্ঠিত করেন । সর্বকালে সর্বদেশে মানবসমাজে লৌকিক ব্যবহারের 
স্থপরিচালনের উদ্দেশ্যে কতকগুলি ব্যবহার-বিধি বা আইন রচিত 
হইয়া! থাকে । তাহার্দের ভিত্তি--ধমনীতি। 

ধর্মের পরিভাষা সম্বন্ধে আমাদের শান্সকারগণ আরে! গবেষণা 
করিয়াছেন। মহধি জেমিনীর মতে, যাহা বেদবিহিত এবং 
যাহা পরিণামে  দুঃখদায়ক লহে-্তাহাই ধর্ম। মহধষি কনাদ 





০) ধমেণ বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা, লোকে ধরশিষ্ঠং প্রজা উপসপাস্তি । ধর্মে সবং 
প্রতিষ্ঠিতং তণ্মাৎ ধমং পরমং বদস্তি । 


নি হিন্দুধম-প্রবেশিকা 


বৈশেষিক স্প্রে ধর্মের এই সংজ্ঞ। দিয়াছেন--বতোহভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স- 
সিদ্ধিঃ স ধম$, যাহার দ্বারা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি হয় তাহাই 
ধর্ম। (১) অভ্যুদয়ের অর্থ, ইহলোকে ও পরলোকে উন্নতি-জনিত 
স্থখ । নিঃশ্রেয়সের অর্থ, ভ্রিবিধ দুঃখের নিবুত্তিবূপ মোক্ষ । অত্যুদয়ের 
জন্য প্রবৃত্তিমার্গ, আর নিঃশ্রেয়সের জন্য নিবৃত্তিমার্গ। এই স্যত্রের 
তাৎপধ-_সে জ্ঞান-কর্মের সাহায্যে প্রবৃত্ভিমার্গের যাত্রীর ইহলোকে ও 
পরলোকে স্থখভোগ হয় এবং নিবৃত্তিমার্গের যাত্রীর সংসার-মুক্তি হয়, 
তাহাই ধম”। প্রবুত্তিমুলক ও নিবৃততিমূলক উভয়বিধ সাধনার উপযোগী 
জ্ঞান-কমের নির্দেশ থাকায়, ধমের এই সংজ্ঞাটি হিন্দুসমাজে 
স্প্রচলিত । 

মহষ্ি পতঞ্জলি যোগদর্শনে ধর্মের আর এক সংজ্ঞা নিরূপণ 
করিয়াছেন__ষাগ্যতাবচ্ছিন্নাধমিণঃ শক্তিরেব ধম, যোগ্যতাবিশিষ্ট 
ধর্মীর বা পদার্থের কাধসাধিকা শক্তিই ধর্ম। যোগ্যতার অর্থ, 
কার্ধবূপে পরিণত হওয়ার সামর্ধ্য ॥ এই সংজ্ঞাটি খুব গভীর ও ব্যাপক । 
ধম”এব্দের ধাতুগত অর্থের সহিত ইহার যথেষ্ট সামঞ্জশ্য । যাহা ধারণ 
করে তাহাই ধমণ। কে ধারণ করে ?-_-শক্তি। বিশ্বজগতে প্রত্যেক 
পদার্থকে ধারণ করে, অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থের অস্তিত্ব রক্ষা করে, 
তাহার অন্তনিহিত শক্তি । সেই শক্তি, সেই পদার্থের গুণ) সেই গুণ, 
সেই পদার্থের ধমণ। অগ্নির অস্তনিহিত শক্তি_-দাহিকা শক্তি । সেই 
দাহিকা শক্তি, অগ্নির গুণ । দাহিকা শক্তি অগ্নিকে ধারণ করে, অর্থাৎ 
অনির অস্তিত্ব রক্ষা করে । সেই নিমিত্ত এই দাহিকা শক্তিই অগ্নির ধর্ম । 
স্থুল অচেতন পদার্থমাত্রের ধম"__জড়ত্ব-শক্তি । কেননা, এই জড়ত্ব-শক্তি 
জড়পদার্থের গুণ এবং ইহার অভাবে কোন স্কুল জচেতন পদার্থের 
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(১) বৈশেধিক দর্শন, ১ম অধ্যায়, আহক সুত্র । 


হিন্লুধমের স্বরূপ-নির্ণয় ৩৫ 


অস্তিত্ব থাকে না। সেইরূপ মানবেরও এক অস্তনিহিত শক্তি আছে, 
সেই শক্তি তাহার গুণ এবং ই শক্তি মানবের মানবত্বকে ধারণ 
করিতেছে । সেই শক্তি-_-দেবত্বলাভের শক্তি । এই শক্তিই মানবের 
ধর্ম। বিধাতার এই বিপুল স্থির মাঝে এই শক্তি বা ধর্মমানবকে 
মানবেতর জীব ও পদার্থসমূহ হইতে পৃথক করিয়া বাখিয়াছে। 
ঈশ্বরের দ্বারা নিখিল জগত পরিব্যাপ্ত। তিনি মানবের আধারেও 
আছেন, আবার কীট-পতঙ্গ-উত্ভিদাদদি অপর সচেতন পদার্থের এবং 
ইট-পাথর পাহাড়-পৰত প্রভৃতি অচেতন পদার্থের মাঝেও আছেন। 
ইহ! সত্য কথা । তবে মানবের সঙ্গে তাহাদের প্রভেদ-_-তাহাদের 
এমন শক্তি নাই যে তাহারা ঈশ্বরত্ব বা দেবত্ব লাভ করিতে পারে, 
কিন্ত মানবের সেই শক্তি আছে । অতএব, এই দেবত্বলান্ডের শক্তিই 
মানবের ধম্। 


[ ভিন] 
হিন্দু স্বক্মপ-নির্ণজ 


প্রত্যেক জাতিরই এক এক বিশিষ্ট ধর্ম আছে। আর্বহিন্দুজাতির 
ধম হিন্দধর্ম। জাতির বুনিয়াদ ধমের উপর । 
ইংরাজ জাতির বুনিয়াদ খুষ্টীয় ধমের উপর, 
মুসলমান জাতির মহম্মদীয় ধমে-র বা ইস্লামের উপর, পারসিক জাতির 
জরথুক্্ীয় ধমের (229£985612158900 ) উপর, শিখ জাতির শিখ 
ধমের উপর, হিন্দুজাতির হিন্দুধমের উপর | রাষ্ট্র-গঠন এক, জাতি- 
গঠন আর এক । বিভিন্ন: ধমপিস্থীদের লইয়া এক বাষ্্রগঠন সম্ভব, 
: কিন্তএক জাতি-গঠন সম্ভব নহে । ধমকে বাদ দিয়া জাতি-গঠন হয় না। 


ধমের ভিত্তিতে জাতি 


৩৬ হিন্দুধম-প্রবেশিক। 


জগতের প্রাচীনতম ধম? হিন্দুধম”। হিন্দ্ুধম” কোন মানব-বিশেষের 

গরবত্তিত নহে । অন্য ধর্মগুলির এক একজন প্রতিষ্ঠাত। আছে; 
সেই সেই প্রতিষ্ঠাতার নামে সেই সেই ধর 
হিন্দুধমের রি 
তিঠাতা নাই প্রচারিত। যেমন-_শুষ্টীয় ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা! 
ঈশা] (06373), ইসলামের হজরত মহম্মদ, পারসিক 

ধমের জরথুক্স, বৌদ্ধধমে'র শ্রীবুদ্ধ, শিখ ধমের গুরু নানক । কিন্তু 
হিন্দুধমের এইরূপ কোন প্রতিষ্ঠাতা নাই-_-এই ধর্ম কোন মানব- 
বিশেষের বা অবতার-বিশেষের পরিকল্িত নহে। অপর সকল 
খমের উৎপত্তি-কাল নিিষ্ট, কিন্তু হিন্দুধর্মের উৎপত্তিকাল অনির্দিষ্ট । 

হিন্দুধমের অন্ত নাম_-সনাতন ধর্এবং টৈদিক ধম+। শাশ্বত-সত্য- 
সম্বলিত এবং সৃষ্টির প্রান্কাল হইতে বিছ্ধমান বলিয়া ইহার নাম-_ 
সনাতন ধর্ম। বেদমূলক বলিয়! ইহার নাম--বৈদিক ধম”। 

ধমের ছুই দ্িক্‌-_-তত্ব এবং সাধনা । সাধনার অর্থ, ব্যবহারিক 
প্রণালী কিংবা বাহু ও আভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রা-্গ্রণালী। তত্ব এবং 
সাধনা ছুই প্রয়োজন। একটিকে বাদ দিয়া আর একটি থাকিতে 
পারেনা । চাই তত্বের ভিত্তিতে সাধনার ছারা তত্বের উপলব্ধি । 
আানব-ধমের চরম তত্ব দেবত্বলাভ। 
সাধনার সাহায্যে এ দেবত্বলাভই মানবজীবনের 
উদ্দেস্ত। হিন্দুধমে প্রচুর পরমার্থ-তত্ব থাকিলেও, 
ইহা অতীব সাধনযোগ্য । বিভিন্ন রুচি-প্রকৃতি- 
সম্পন্ন যাবতীয্স ব্যক্তির ধমপাধনার জন্য ইহার দ্বার উন্মুক্ত। পূর্বে 
বল! হইয়াছে যে, দেবত্বলাভের শক্তিই মানব-ধম”। হিন্দুধর্ম বলেন__ 
শুধু মন্দিরে-মসজিদে-গির্জায় গমনে এবং কতকগুলি বাহাহুষ্ঠানের 
পালনে এই শক্তি লাভ কর! যায়না । এঁ শক্তি লাভ করা যায় 


হিন্দুধর্ম অতীব 
সাধনযোগ্য 


হিন্দুধমের স্বরূপ-নির্ণয় ৩৭ 


সাধনার দ্বারা । কেবলমাত্র .ভাগবত-টঠৈতন্য অন্তরে জাগিলেই যথেষ্ট 
নয়। সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা চাই-_ 
প্রত্যক্ষান্ুভূতিই ধর্ম। তাহার জন্য আবশ্তক-_সাধনা। হিন্দু মুনি- 
খধি-মহাপুরুষগণ সাধনার সাহায্যে প্রত্যক্ষান্নভূতিতে ঈশ্বরত্ব বা দেবস্ব 
লাভ করিয়াছিলেন । একমাত্র চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে তাহা সম্ভব। ই 
কারণ, সাধনার মূল কথা, চিত্তশুদ্ধি। ইহা সাধনাসাপেক্ষ । তাই 
হিন্দুধর্ম যত সাধনযোগ্য, অন্য ধর্ম তত নহে । 

হিন্দুধম” প্রধানত: ঠনতিক এবং ব্যক্তিগত আচরণ-সন্বন্ধীয় ৷ 
শাস্সমবিহিত কতব্য কমকেও ধমণবলা হয় । এই ধম” দুই প্রকার-- 
হিন্দুধর্ম আচরপণ-. সামান্য ও বিশেষ । মানবমাত্রেরই নীতিসম্মত 
সন্বন্ধীর__বিভিন্না আচরণীয় যে সব কম? তাহা সামান্য ধর্ম। আর 
প্রকারের আচরণ বিশেষ বিশেষ কালে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, 
ধর্ম_সামান্ত এবং বিশেষ বিশেষ পরিবেশে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির 

বিশেষ ধম পক্ষে নীতিসম্মত আচরণীয় যে কম? তাহা বিশেষ 
ধর্ম। ইহা! ছাড়া ব্যক্তিগত ধম” ও সমষ্টিগত ধর্ম আছে। প্রত্যেক 
ব্যক্তির আচরণীয় কতব্য কম ব্যক্তিগত ধমণ। প্রত্যেক সমষ্থির 
আঁচরণীয় কতব্য কম-_সমগ্িগত ধর্ষ। প্রত্যেক ব্যক্তির সমাজের 
প্রতি, জাতির প্রতি, কিংবা রাষ্ট্রের প্রতি কতব্য কম” হইল 
তাহার ব্যক্তিগত ধমণ। সমাজের অথব! জাতির অথবা রাষ্ট্রের নিজ 
নিজ সমাজভুক্ত বা জাতিভুক্ত ব৷ রাষ্টরভূক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি হে 
কত'ব্য কম? তাহা হইল সমষ্টিগত ধম”। হিন্দুধর্ম এই সকল প্রকার 
ধমণচরণের অর্থাৎ কত'ব্য-সম্পাদনের নির্দেশ আছে। 

মানবের সামান্য ধম” সম্পর্কে হিন্দুধর্ম দশটি সাধারণ ধম”লক্ষণ 
নেরূপণ কবিয়াছেন-_ 


৩৮ ূ হিন্দুধম-প্রবেশিক। 


পতি বা ধৈর্য, ক্ষমা অর্থাৎ প্রতিকারের সামর্থ্য 
থাকা সত্বেও অপকারীর প্রতি উপেক্ষা, দম বা 
শীত-তাপ-সহিষ্ণুতা, অস্তেয অথাৎ চুরি না করা, 
 শৌচ খা এদহ-মনের নিম'লতা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ধী বা বিচারবুদ্ধি, বিদ্যা, 
সত্য এবং অক্রোধ। €১) এই দশ নীতিমূলক কমের অনুষ্ঠানে 
মানবমাত্রেরই চিভশুদ্ধি লাভ হয়--উষ্টপ্রাপ্তি হম । এক এক বস্ত্র 
এক এক লক্ষণ আছে । সেই লক্ষণের সাহায্যে সেই বস্থকে চিনিতে পারা 
ষায়। মান্য, ছাগল, গাছ প্রভৃতির বাহ্া লক্ষণ আমরা জানি । সেই 
লক্ষণ দেখিবামাত্র কে কোনটি তাহ] আমরা চিনিতে পারি । সেইবপ 
ধমের এই দশ সাধারণ লক্ষণের সাহ।য্ পম্মকে আমর] চিনিতে পারি । 
অর্থাৎ, মানবের আচরণসমূহের মধো কোন আচরণ ধমসিঙ্গত এবং 
কোন আচরণ তাহ। নহে, এই পার্থক; আমব। বুঝিতে পারি । সেই 
নিমিত্ত এইগুলি খমেরি লক্ষণ বলিয়া কথিত | '্মামাদেনল আচরণ- 
সমূহের ভিতর ষে আচরণের মদ্যে পমেবি এ দশ লক্ষণের কোনটি বা 
কয়েকটি প্রক*শিত হয়, সেই আচরণ ধমপঙ্গত এবং তাহাই পম্ণচরণ 
বলিয়া গণ্য-_অন্য আচরণ নহে । এই দশ ধম€লম্মণ সার্বজনীন, 
দেশ-জাতি-নিবিশেষে মানবমাত্রেরই পালনীর । উপাম্ত-উপাসনার 
ভেদে বিভিন্ন ধমপশ্ীদের মাঝে বিবাদের স্থান ইহাতে নাই। 
দেশ-সেবা কিংবা রাষ্ী সেবানদপ কতবাকমের সহিতও এই 
ধমণলক্ষণগুলির কোন বিরোধের সম্ভাবন। নাই । 

কার্ষক্ষেতভ্রে অনেক সময় আমাঙ্ের ধম-সংশয় উপস্থিত হয়। 
কোন কমণধর্মসম্মত কি-না, তাহা নির্ণয় কর সুকঠিন হইয়া পড়ে । 


সামান্তধমে র দশ 
লক্ষণ 


(১) খুতিঃ ক্ষমী দমোহস্তেয়ং শৌচমিক্ট্রিয়নিগ্রহঃ ৷ ধীবিদ্য। সত্যমক্রোধো দশকং 
হমলক্ষণম্‌ ॥-_মনুঃ ৬ | ৯২ 


হিন্দুধমের স্বরূপ-নির্ণয় ৩৯ 


কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধের প্রাকৃকালে মানবশ্রেষ্ঠ অজুর্নের এই প্রকার 
ধর্ম-সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি গুর-ূপী শ্রীরুঞ্চের শরণাপন্ন হইয়া 
উপদেশ চাহিয়াছিলেন। 

এইরূপ সংশয়-কালে ধম€নির্য়ের উপায় চারি 
প্রকার হিন্দপম”বলির়াছেন-_বেদ, স্মৃতি, সাধুগণের 
আচার-ব্যবহাঁর এবং বিবেকের অনুমোদন । 
(২) তা্পধ_বে কর্ম এই চারিটির দ্বার। অনুমোদিত, তাহা 
ধমকর্ম; এবং যাহ! এই চাবিটির বিরোধী, তাত ধমকিম্ণ নহে। 
কোন কম্মঘমসিম্মত কি-না এই সংশয় উপস্থিত হইলে দেখিতে ভইবে 


ধম'-সংশয়-কালে 
ধম-নির্ণয়ের উপায় 


যে, সে সম্বন্ধে বেদ-স্মৃতি কি বলিদ্াছেন, নাধুদিগের আচার-ব্যধহারে 
কি দেখ! যায় এবং নিঙ্গেব বিশেক কি বলে। বেদের বাণী হইল 
সত্য খবিগণের বাণা, অ.এব অন্রান্থ | স্মৃতি, বেদের প্রতিবিষ্ব | 
সাধুদ্দের আচার-বাবহারে মুভা পথৃহি প্রকাশ পায় । ধম-সংশফ-কালে 
এই তিনটির আশায় লও! সেই হেতু সমীচীন। ভাবপর বিবেক। 
এই বিবেক-বাণা একটি বড় কথ।। অন্তর্ধামী শীভগবান ব। পরমাত্ম! 
মানবের অন্তরে প্রজ্জারপে অধিষঠিত। তিনি সদা জাগ্রত। তিনি 
সবদ| আমাদের দৌোষ-ভ্রটীর বিচার করিতেছেন এবং আমাদিগকে 
বলিম! দিতেছেন, কে।নটি ধর্ম আর কোনটি অধমন। সকলের 
অস্তরে প্ররৃতপক্ষে এক প্রজ্ঞার অধিষ্টান, তাহার অনুশাসন সর্বত্র 
সমান। তিনি একজনকে চুরি করিতে, তার একজনকে চুরি ন! 


(২) বেদ; ম্বতিঃ সদাচ'রঃ স্বস্ত চ প্রিয়মাজুনঃ । 
এতচ্চতুবিধং প্রা সাক্ষাৎ ধমন্ড লক্ষণম্‌ ॥ 
এই ক্লোকে ধর্মন্য লক্ষণম্‌ বলিতে ধর্ম-নির্ণয়ের উপায় বুঝিতে হইবে। স্বস্ত চ 
প্রিয়মান্মনঃ_এই বাক্যের ছারা এখানে বিবেককে লক্ষ্য কর। হইয়াছে । 


৪০ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিক! 


করিতে বলেন না; একজনকে সত্য বলিতে, আর একজনকে সত্য 
না বলিতে বলেন না। ত্রাহার বাণী শোনার মত কাণ আমাদের 
সকলের নাই, আর যদিও শুনিতে পাই বিদ্রোহী মন তাহা মানিতে 
চায় না। তাই একজন চুরি করে, আর একজন করে না; একজন 
সম্তয বলে, আর একজন বলে না। রাগ-দ্বেষ-যুক্ত পুরুষই ঠিক মত 
অস্তরে প্রজ্ঞার বাণী শুনিতে পান । আমরা সাধারণতঃ বাগ-ছেষ-মুক্ত 
নহি। কাজেই আমাদের পক্ষে প্রজ্ঞা-বাণী ঠিক মত শোনা 
সম্ভব নহে, নিজের রাগ-ছেষ-যুক্ত মলিন মনের কথাকে প্রজ্ঞার 
বাণী বলিয়া ভ্রম হওয়া খুব স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে সচরাচর 
আমাদের পক্ষে কোন রাগ-ছ্েষ-ম্মক্ত মহাপুরুষের বাণী ও 
নির্দেশ শুনিয়া চলাই প্রশস্ত। তিনিই গুরু-_সদ্গুরু। সেই 
কারণ, সাধনার পথে কোন সদ্গুরুন আশ্রয় লওয়ার কথ! হিন্দুধমে+। 
বেদ, স্থতি এবং সাধুগণের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে তথ্যান্সম্ধানের 
স্থযোগও আজকাল সকলের মিলে না। সেই হেতু ও আবশ্ঠক হয় 
ংশয়-কাঁলে কোন সদগুরুর উপদেশ-গ্রহণ। কর্মবিমৃঢ়চেত। নরপুঙ্গব 
অজুনিকেও গুরুরূপী শ্ররুষ্ণের উপদেশ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল । 
হিন্দুধর্ম বলেন-_ধমন্ত ু্স্সা গতি, ধমের ্ুক্মা গতি । কোন 
এক নির্দিষ্ট দেশ-কালে নিদিষ্ট পরিস্থিতিতে যে কর্ম ধম'ম্মত, ভিন্ন 
ধমের লুল্্া গতি দেশ-কালে ভিন্ন পরিস্থিতিতে তাহা ধম-সম্মত 
না হইতে পারে। বেদ-স্বতি-সদাচার একবাক্যে বলিয়াছেন 
যে, সত্য কথা বলা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কিন্তু তাই বলিয়া সত্য কথার 
হারা একজন নির্দোষ ব্যক্তির, অযথা সর্বনাশ-সাধন ধম” নহে। 
একজন নিরপরাধ লোক দক্্যর দ্বারা আক্রান্ত । নে প্রাণভয়ে 
পলাইয়া কোন গুপ্ত স্থানে আত্মগোপন করিয়াছে । আমি 


হিন্দুধমের স্বরূপ-নির্ণয় ৪১ 


হয়তো সেই স্থান জানি। দক্থ্যদল আমার কাছে সেই ব্যক্তির 
'অন্সন্ধান করিল, আর আমি সত্যের অন্থরোধে তাহার গুপ্ত স্থান 
প্রকাশ করিয়া দিলাম। দক্থ্যদদল তথায় তাহাকে খুঁজিয়া বাহির 
করিয়া হত্যা করিল। এক্ষেত্রে সত্য কথা বলাই আমার অধম” হইল, 
মিথ্যা বলিয়! লোকটির প্রাণরক্ষা করাই ধমপসম্মত। (১) বেদ- 
স্বতি-সদাচার মিথ্যাকথনের অন্ছমোদন না করিলেও, এই বিশেষ 
দেশ-কাল-পরিস্থিতিতে রাগ-ছ্েষ-মুক্ত বিবেক বা প্রজ্ঞা-বাণী তাহা 
অনুমোদন করে ; এতএব, এইরূপ বিশেষ ক্ষেত্রে যিথ্যাকথনই ধর্ম 
হয়। জম্পূর্ণ বিপদ্‌্কালে জীবনহানির সম্ভাবন। ইত্যাদি দেখ] দিলে 
সাধারণ ধমকমে-র ব্যতিক্রমের বিধান হিন্দুধমে” আছে । ইহার নাম__ 
আপদ্‌-ধর্ম। হিন্দুধর্ম এই কথা বলেন না যে, সর্ব দেশে সর্ব কালে 
সর্ব অবস্থায় ধর্ষকর্মের মানদণ্ড এক প্রকার । 

হিন্দ্রধর্ম বলেন-_পরমেশ্বরের চিন্ময় সভ। সর্বভূতে, জড়ের মধ্যেও 
সেই সত্তা। তবে কিজড়, কি চেতন, সকল আধারে সমান ভাবে 
তাহার চৈতন্তাংশের প্রকাশ হয় না । আধার-ভেদে তাহার ঠচতন্ত- 
বিকাশের মাত্রার তারতম্য । জড় পদার্থ অপেক্ষা চেতন জীবের 
আধারে চেতনার প্রকাশ অনেক বেশী, আবার স্থুলশরীরী চেতন 
জীবসমূহের ভিতর মানবের আধারে সর্বাপেক্ষা অধিক । স্যট্টিমগুলে 
শরীরধারী জীবের মধ্যে স্ক্ম্শরীক্ী দেবতাদিগের নীচে স্থুলশরীরী 
মানর-জাতি এবং মানব-জাতির নীচে স্বুলশরীরী পশু-জাতি। 
দেবতা ও পশুর মধ্যস্থলে মানুষ । তাই, মানবের আধারে দেবত্ব ও 
পশুত্ব এই ছুই ভাব বতণ্মান। পশুর সঙ্গে মানবের প্রভেদ-_ 
মানবের প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-তস্ত আছে এবং তাহা আছে বলিয়া মানবের 


০১) মহাভারতে কর্ণপর্ধে ীকৃষ্ণাজুনি-সংবাদে কৌশিক ব্র।ক্ষণের উপাখ্যান 'জরষ্টব্য 
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বিচার-শক্তি আছে, কিন্তু পশুর প্রজ্ঞ। 'ও জ্ঞান-তন্ত নাই এবং বিচাঁর- 
শক্তিও নাই । জ্ঞান-প্রজ্ঞাচাশিত মানব বিচার-শক্তির সাহায্যে 
জীবনযাত্রার বাহা ও আশ্যন্তরীণ প্রণালী স্থনিয়নত্রিত করিয়া পশুত্ব- 
বজনে পূর্ণ দেবত্ব অর্জন করিতে পারে, অর্থাৎ মাধ দেবত1 হইতে 
পারে; কিন্তু পশু দেবত। হইতে পারে না। মানবের আধারে এই 
সম্ভাবন। থাকায় মানবের জীবনযাত্র।র এক লক্গা আছে । পশুর আধারে 
হিন্লুধমে' মানবন্ীবনেৰ সন্তাবন] না থাকায় তাভার ভীবনযাত্রার কোন 
লক্ষ্বিক্লেষণ__. লক্ষ্য নাই । মানবজীবনের যে এক লক্ষ্য আছে, 
প্রবৃত্তিমর্গ ও নিবুত্তিন রগ উহ1 সর্ধদেশে সঙ্গ সভাসমাজে পসর্ধবাদিসম্মত । 
ভিন্দুর্ম এই মানবজীবনের লক্ষা সম্পর্কে স্সন্দর 

বিশ্লেষণ কপ্রিয়াছেন। মানবজীবনের প্রপান উদ্দেশ্টা--দেবত্বলাভ । 
তাহা সম্ভব চিভশুদ্বির সাহায্যে । অন্তরে বাগ-ছ্ধেষ-ভূুত ময়লারাশি 
সর্বদ। চিন্কে মলিন করিঘ। বাখিবাছে । সেত মলিনতার পরিশোপন- 
চিত্তশুদ্ধি। খুব কঠিন কথ।। স্বভাবতঃ, মানবের মন বহিমু্নী ও 
ভোগোন্ুখী। প্ররূতির রাজ্যে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস্-গন্ধমম বাহ জগত 
সর্বদ। নানাবিধ ভোগ্য-সম্ভাপ্ধ জীবের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছে । 
তাহাদের মুখ যেগুলি যে জীবের ইন্ড্রিমগীতভিকর ০সইগুপি সেই 
জীব পাইতে চায়, আর যেগুলি তাঁহ। নহে সেইগুলি মে পরিহার 
করিতে চায়। প্রথম প্রকার চিন্তবুত্তির নাম--রাগ বা অভবাগ। 
দ্বিতীয় প্রকার চিন্তবৃত্তির নাম-দ্বেষ বা বিরাগ । এই রাগ-ছেষ 
চিত্তকে মলিন করিয়া রাখে, তাই তাহারা চিত্তমল নাচছে 
অভিহিত । এই রাগ-দছেষ হইতে কাম-ক্রোধাদি রিপুর উদ্ভব । 
চিত্তশুদ্ধির অর্থ, রাগ-দ্েষ হইতে চিত্তকে মুক্ত করা। ইশ] বড় 
শক্ত কথা । সাধারণ মান্চষের ছুঃসাধ্য । সেই নিমিত্ত হিন্দুধর্ম সমস্ত 


বে 
এই 
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মান্গষের জীবনযাত্রার এক পথ নির্দেশ না করিয়া, ছুই পথ নির্দেশ 
করিয়াছেন- প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ । প্রবৃত্ভিমার্গ, ভোগের পথ । 
নিবুত্তিমার্গ, ত্যাগের পথ । ভোগোন্মুখী মন স্বভাবতঃ প্রবৃত্তির পথে 
চলিতে চায়, তাই প্রথমে প্রবৃত্তির পথ ব। প্রত্নুভিমার্গ। শাকজ-বিধি 
অন্রসারে জীবনযাপনে ভোগোন্সখী মন ক্রমশঃ শাস্ত ও সংযত হয়, 
চিত্ত রাগ-ছেষ হইতে মুক্তির জন্য চেষ্টান্বিত হয়, মান্য ক্রমশঃ নিবুত্তি- 
মার্গে প্রবেশের উপবুক্ত হয়। তারপর নিবুভিমার্গ। মানবজীবনেব 
লক্ষ্য সম্বন্ধে হিন্দ্রণম” প্রবভ্তিমার্পে তিনটি এবং নিবুক্তিম।র্গে একটি 
নিরূপণ করেযাছেন । ধম€অর্থ-কাম এইউ তিনটি প্রবুত্তিমার্গে এবং 
শুধু মোক্ষ নিবৃন্তিমার্গে । এই চারিটিকে বলা হয়-_ প্ুক্ুষার্থ বা চতুবগ । 
পুরধার্থের অর্থ, প্ুরুষের প্রয়োজন বা লঙ্সণ | 

গহস্থাঅম প্রবৃতিমার্গে, সানপ্রস্থ ও সন্গাস আশ্রম নিতভিমার্গে । 
গুহীর পুরুষার্২-ধম? অর্থ ও কান এই ভ্রিবর্গ। 
বানপ্রস্থ ও সন্নামীর পুরু ক্ষ বা মুক্তি। 
চতুবর্গের আরস্তে ধর্ম এবং শেষে মুক্তি । রা ধমের ভিত্তিতে 
মানবজীবন গঠন করিতে প্রয়াসী । সেই কারণ, চতুবর্গের প্রথমেই 
বমের স্থান । হিন্দুধর্মের চরম লক্ষ্য, মুক্তি । হেই কাবণ, চতুবগের 
শা মুক্তি বর স্হান । 

প্র গৃহীর ভ্রিবর্গ ধম-অর্থ-কাম ; কিন্ত প্রারস্তে ধম” এবং পশ্চাৎ, 
অর্থও কাম । ইহা তৎ্পধপুর্ণ । এখানে ধম অর্থে শাস্বিহিত ধম 
কম”বা আল্ষ্ঠানিক ধম” বুঝিতে হইবে । ৫১) ষথা-নিত্য সন্ধ্যা- 


প্ররদ্যার্থ ব চতুবগ 





(১) ধর্ম কথাটা মীমাংসকদের মতে ব্যবহার হচ্ছে । ধর্ম কি? যা ইহলোকে 
বা পরলে।কে হুখভোগের প্রবৃতি দেয়, ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূল। ধর্ম মানুষকে দিনরাত 
সুখ খে ।জাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে ।--স্বামী বিবেকানন্দ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য । 
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হন্বনা, উপাসনা, পঞ্চ মহাযজ, ব্রত-দান ইত্যাদি । এই সব ধমাচরণের 
দ্বারা গৃহীর চিত্তশুদ্ধি হয় এবং সত্বগুণ বর্ধিত হয়। তাহার 
ইহলোক-সর্বস্ববুদ্ধি কমিয়া যায় এবং এক অতীন্জ্রির় সত্তার চেতনা 
জাগিয়! উঠে। মানবমাত্রের প্রথম প্রয়োজন, এই চেতনার জাগরণ । 

অর্থ গৃহীর ত্রিবর্গের দ্বিতীয় পদার্থ । বিভ্তহীন অবস্থায় ্বজনদের 
প্রতিপালনার্থে অন্যের গলগ্রহ হওয়া, গৃহস্থ-জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে 
ন।। প্রত্যেক গৃহীকে যথাপাধ্য অর্থোপার্জন করিতে হইবে । তবে 
কথা এই যে, সেই অর্থ ধমর্ণচমোদিত ব। শাস্মবিহিত উপায়ে অজিত 
হওয়া চাই। কেননা, ত্রিবর্গের প্রথমেই ধমণ। ধম+বিষুক্ত অর্থ__ 
অনর্থ। এমন ভাবে অর্থোপার্জন করিতে হইবে, যাহাতে চিন্ত অশুদ্ধ ব? 
কলুধিত ন। হয়। চুরি-ভাকাতির অর্থ ধর্শহ্ছমোদ্দিত নহে, যেহেতু 
ত।হাতে চিত্ত কলুষিত হয়। উৎকোচের অর্থও তাহাই, প্রতারণা- 
প্রবঞ্চনার অর্থও তাহাই । অতএব, এই সকল দূষিত উপায়ে 
অর্থোপার্জন নিষিদ্ধ। সংপথে সন্তাবে অজিত অর্থই ধম্ণসমোদিত ; 
কারণ, তাহ! চিত্তশুদ্ধির পরিপন্থী নহে । 

কাস- গ্ৃহীর ত্রিবর্গের তৃতীয় পদার্থ। এই কাম শব্দের অর্থ 
স্রী-পুরুষ-সভ্ভোগের প্রবৃত্তি বা শুঙ্গারেচ্ছা নহে । ইহার অর্থ, কামনা ব! 
অভিলাষ । কামন অর্থাৎ স্থখের কামনা । অতএব, এই কামনা 
শব্দের লাক্ষণিক অর্থ-__হ্থখ । মানবমাজ্রই চায় স্থখ ইহলোকে এবং 
পরলোকে ৷ .সেই নিমিত্ত গৃহীর জীবন-লক্ষ্য, সুখ । এই সবের 
অপর নাম--অত্যুদয় বা শ্রী-সম্বদ্ধি। শ্রী-সম্দ্ধিহীন গৃহী সমাজের 
ভারম্বরূপ । কিন্ত এখানেও সেই কথা--এই সুখ বা অভ্যুদয় হওয়া 
চাই ধ্ণহুমোদিত, যেহেতু ধমণত্রিবর্গের আদি । ধমবিষুক্ত স্থখ-_ 
অন্থথ। চোর-ভাকাত-বেস্যা-লম্পট প্রভৃতির স্থখ ধর্ম-বিষুক্ত, কেননা 


হিন্ুধমের স্বরূপ-নির্ণয় ৪৫ 


তাহাতে চিত্ত কলুধিত তয়। কাজেই য্থার্থতঃ সেই স্থখ স্থখ 
নহে-_অস্থখ । সেই স্থখ গৃহীর জীবন-লক্ষ্য হইতে পারে না। 


হসাক্ষ--নিবৃত্তির পথে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর জীবন-লক্ষ্য, মোক্ষ 
বা মুক্তি। ইহা চতুর্বগের শেষ পদার্থ । মুক্তির অর্থ, সংসার হইতে 
মুক্তি। গীতার শাশ্বত বাণী--জাতশ্য হি ক্রুবো মৃত্যুঞ্তবং জন্ম 
মৃতন্য চ, 1১) জন্দীর মৃত্যু এবং ম্বতের জন্ম স্থনিশ্চিত। এই স্থুল 
দেহের নাশে জীবাত্মার নাশ হয়না। স্থুল দেহের নাশ-সৃত্যু ৷ 
স্বত্যুর বা স্থুলদেহনাশের পর জীবাত্ম! সুম্দ্রশরীরে কিছুকাল অবস্থান 
করেন পরলোকে বা স্ক্মলোকে, তারপর আবার ইহলোকে ব! 
স্থললোকে আসেন স্থূল দেহ লইয়া, এই আসার নাম-জন্ম। স্ুল 
জগত কমণভূমি, এখানে আমরা আসি কর্মের জন্য । সুস্ম জগত 
ভোগভূমি, সেখানে কিছুকাল আমরা ভোগ করি এখানকার অনুষ্ঠিত 
কর্মের ফল। স্থুলদেহের আশ্রয় স্থল জগত, আর হ্ুস্মদেহের 
আশ্রয় সুষ্ম জগত । জন্মের পর মৃত্যু, আবার মৃত্যুর পর 
জন্ম। সমস্ত জীব হেন ছুটিয়া চলিয়াছে এই জন্ম-মৃত্যুর অনস্ত 
প্রবাহের মুখে । জীবাত্মার এই ভাবে পুনঃ পুনঃ স্ুক্মলোকে 
৭৪. স্ুললোকে গমনাগমন-- সংসার । সমস্য ঘঙ. সংসার । 
্থ” ধাতুর অর্থ, গমন । *সংসার' পদের, ধাতুগত অর্থ, 
গমনাগমনের বা জন্স-স্বত্যুর চক্র । (২) আমরা সচরাচর এই পদের 
নানা বিকৃত অর্থ করিয়া থাকি; যথা-_পৃথিবী, পরিবার, গাহিস্থ্য 





(১) গীতা, ২ | ২৭ 


৫) প্রাচীন আক দার্শনিকগণও সংসার-চক্র ম্বীকার করিতেন ।. তাহার 
বলিতেন- _246517)795950109585 | মি 
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ইত্যাদি । এই সংসারের ব! গমনাগমন-চক্রের ভিতর নিরবাচ্ছন্সন স্থখ- 
শান্তি-লাভ অসম্ভব! এই স্থুললোকের অধিবাসী জীবমাত্রই ব্রিতাঁপ- 
জালায় তাপিত। ভ্রিতাপজ্বাল।--আধ্যাত্সিক, আধিভৌতিক এবং 
আধিদৈবিক। আধ্াত্সিক তাপের অর্থ, দেহ ও মনের ব্যাধি। 
€৩) আধিভৌতিক তাপের অর্থ, অন্য জীবের €৪) দ্বারা ঘটিত 
তাপ বা ছুঃংখ। আধিদৈবিক তাপের অর্থ, শীত-গ্রীষ্মাদি খতু এবং 
ঝড়, রৌদ্র, বৃষ্টি, অগ্নিদাহ, জলপ্লাবন, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রকতি- 
জনিত তাপ বা ছুঃথখ। এই স্থুল জগতে স্থুলশরীরী এমন জীব কেহ 
নাই, যে সার। জীবনে এই ভ্রিতাপজ্বাল] হইতে নিষ্কৃতি-লাভ করিতে 
সমর্থ। স্থুললোকে আচরিত কর্মের ফল সুক্্রলোকেও্ড ভোগ করিতে 
হয়। শুভ কর্মের ফল-_স্থখ । অশুভ কমের ফল--ছুঃখ । সাধারণতঃ, 
জীবমাত্রেরই কর্ম শুভ ও অশুভ মিশ্রিত। সারাজীবন কেবলমাত্র 
শুভ কর্মের আচরণ কল্পনাতীত । তাই, কুল্মলোকেও নিরবচ্ছিন্ন 
'অবিমিশ্রিত ক্খভোগের অবসর মিলে না। সেখানেও স্বম্মশরীবে 
ছুঃখভোগ করিতে হয়। দেবতাগণ কক্স শরীরী । তীহাদেরও 
সুক্মলোকে কৃতকর্মের ফলস্বরূপ দুঃখভোগ অনিবাধ। মানুষ তো দূরের 
কথা। এই সব বিবেচনা! করিলে ইহা সুস্পষ্ট হয় যে, এই 
ব্রিতাপ-জ্ঞাল ও কর্মফল-ভোগ হইতে নিষ্কৃতি-লাভের একমাত্র উপায় 
জন্ম-স্ত্যুর্ূপী সংসার-চক্র হইতে মুক্তি । সেই মুক্তি হইল ব্রদ্ষ-লাভ 
বা পূর্ণভাবে ঈশ্বরত্ব-লাভ। ইহা! স্থসাধ্য নহে। প্রকৃতির রাজ্যে শব্দ- 
স্পর্শ-ব্ধপ-রস-গন্ধ-বিশিষ্ট ভোগ্য বস্তনিচয় সর্বদা জীবের সম্মুখে 





€৩) বাঙ্গলা ভাষায় আধ্যাক্সিক শবের অথ, আজ্মাসন্বন্ধীয় । শ্রতিতে এই শবের 
অথ, শরীরসন্বন্ধীর । এই স্থলে আধ্যাত্মিক শব শ্রুতির অর্থে প্রযুক্ত । 
01 যেমন-_-অপঞ্চ মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি । 
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১. 
থাকে স্থুসজ্জিত। স্বভাবতঃ, এ সকল বস্তর ভোগাভিপ্রায়ে চিত্তে 
কামন।-বাসনার উদ্দ্রেক 'হয়। সেই কামনা-বাসনার তৃপ্তির উদ্দেশে 
জীব কর্ম করে, সেই রুতকর্মের সংস্কার তাহার চিত্তপটে অস্বিত হয় 
এবং পরিশেষে তাহাকে কৃতকর্মের ফলস্বরূপ স্থখ-ছুঃখ-ভোগ করিতে 
হয়। কামনা-বাসনা এবং কৃতকর্মের সংস্কাররাঁশি জীবের স্শ্মশরীবের 
আঁবরণম্বরূপ। স্ুলদেহের অবসানে স্ম্মশরীরে সেইগুলি সংলগ্ন 
থাকে । সেই সব ভোগ কৰিতে পুনরায় জীবকে স্থুল দেহ ধারণ করিয়। 
মতণলোকে আসিতে হয়। অতএব, এই কাম-কর্মই সংসার-চক্রের 
বন্ধন-রজ্জু । যতদিন না--যত জন্ম ন1--এই কাম-কর্ষের উচ্ছেদ-সাধন 
ঘটে, ততরদিন--ততজন্ম-_সংসার-চক্রের আবতের ভিতর আবদ্ধ হইয়া 
জীবকে ঘুরপাক খাইতে হয়। কাম-কর্মরূপ বন্ধন-রজ্জর উচ্ছেদ- 
সাধন-_মুক্তি-সাধনা । এই সাধনায় চাই বিষয়ভোগে নিরাসক্তি বা 
বিষয়-বরাগ্য । ইহ। সম্ভব নিবুত্তির পথে--প্রবৃত্তির পথে নয় । অন্তরে 
_ভাগবত-টচতন্তের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার দ্বারা ইহা সম্ভব । শ্রীভগবান 
অন্তর্ধামীক্পে কি জীবজগতে, কি তথাকথিত জডজগতে, সর্বত্র 
সর্বভৃতে অবস্থিত-__বাক্ছদেবঃ সবম্। স্ষ্টিরাজ্যে সেই €চতন্তময় 
ভাগবত-সত্তার অধিকতম প্রকাশ মানবের আধারে । যে মানব 
অন্তমূ্ধী মনের সাহায্যে অন্তরের অন্তরতম দেশে সেই সত্তার 
অনুভূতি ঘে পরিমাণে লাভ করিতে পারে, সেই পরিমাণে 
তাহার চিত্তে বিষয়-বিতৃষ্ঠা উপস্থিত হয়। ইহা একটি 
পরীক্ষিত সত্য । সই দিব্য সত্তার অনুভূতির পথে প্রধান অন্তরায় 
__ অহুংভাব, অর্থাৎ আমি ও আমার এই বোধ। এই অহংভাবের 
বশবর্তী হইয়া, অর্থাৎ আমি ও আমার এই বোধে উহ্ুহ্ধ হুইয়া, 
জীব স্বীয় কামনার পরিতৃপ্তির উদ্দেস্তটে বিষয়ভোগে আসক্ত হয়। 
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অন্তরে এ উচ্চ অভি-মানস দিব্য ভাগবত-সত্তাতে যদি এই নীচ 
প্রাকৃত অহংভাবের লয়-সাধন করিতে পারা যায়, তবে আমি ও 
আমার বোধ আর থাকে না এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কামনা-বাসনার 
উচ্ছেদ হয়। এই লয়-সাধনই মুক্তি ব! ব্রক্ম-নির্বাণ। মুক্তির সেই 
উচ্চ ভূমিতে উঠিলে সকল বোধে, সকল চিস্তার, সকল কর্মে, ভাগবত- 
সত্তার অনুভূতি ব্যতীত আর কিছুই থাকে না-তখন সব্ভূতে 
উ্টভগবানের অধিষ্ঠান সাক্ষাৎভাবে অন্ভূত হয়। ইহাই হইল 
অন্তরে ভাগৰত-চৈতন্তের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা । কামনা-বাসন1 এবং তজ্জনিত 
কর্মসমূহ রজোগুণোডূত। প্রয়োজন সত্বগুণের বৃদ্ধি । সত্বগুণের 
বৃদ্ধি হইলে রজোগুণ আপনাআপনি কমিয়। যায়। যে পরিমাণে 
মন শ্রীভগবানের অভিমুখী হয়, সেই পরিমাণে সত্বগুণের বুদ্ধি হয় 
এবং রজোগুণের হাস হয়; সেই পরিমাণে কামনা-বাসন। ও ক্ষীণ 
হুইয়া পড়ে। ইহাঁও একটি পরীক্ষিত সত্য । 
একমাত্র সুখ মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য, ইহ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের 
€১) অভিমত । পাশ্চাত্য ধর্মের ও সেই কথা। 
হিন্দুধমে একমাত্র সখ হিন্দুধর্ম সে কথা বলেন না। হিন্দুধর্ম বলেন-_ 
মানবজীবনের চরম প্রবৃত্তির পথে গৃহস্থাশ্রমে স্থখ বা অভ্যুদয় লক্ষ্য 
০ বটে, কিন্তু সমগ্র মানবজীবনের তাহা চরম লক্ষ্য 
নহে; সেই চরম লক্ষ্য, মুক্তি ব মোক্ষ ব। ব্রহ্ম-নির্বাণ। সুখ প্রবৃত্তির 
পথে লক্ষ্য হইলেও, তাহ। ধর্মাছ্ছমোদ্িত হওয়া! চাই--অসংবত ও 
অধর্মবিহিত স্থথ গৃহস্থাশ্রমেরও লক্ষ্য নহে । ধর্মই মানবের জীবনযাজা- 
0১) 2005 ০০)০০ ০0 বব 20025 25 07700100005 001০50৮ ০৫ 2$255 25 
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প্রণালীর ভিত্তি; তাই, চতুর্বের আদিতে ধমবা ধম্শনুষ্ঠান। এই 
ধমাধনার পূর্ণ পরিণতি মুক্তিতে ; তাই, চতুর্বগগের শেষে মোক্ষ। 
এই বিষয়ে পাশ্চাত্য ধমাপেক্ষা হিন্দুধমে'র দৃষ্টিভঙ্গি কত উন্নত, তাহ! 
সহজেই বোধগম্য । হিন্দুধর্ম শুধু এই চতুর্বর্গের তত্ব-বিঙ্লেষণ করিয়াই 
ক্ষাস্ত হন নাই। এই তত্বের উপলদ্ধির উদ্দেশ্যে মানবের বাহ্‌ ও 
আভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রা-প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত, সে সম্পকে 
পুত্থানছপুঙ্খ নির্দেশ দিয়াছেন। সেই নিমিত্ত বল যায় যে, হিন্দুধর্ম 
ষত ব্যবহারসিদ্ধ অন্য ধর্ম তত নহে। 

কোন কোন পাশ্চাত্য দাশনিক (২) হিন্দুধমের মুক্তিবাদকে লক্ষ্য 
করিয়া বলেন ষে, ইহ! ছুঃখবাদ (৫ চ2558001570 ) হইতে উৎপন্ন। 
তাহার বলেন--যেহেতু হিন্দুর বিশ্বাস ঘে এই জগতে স্থুখের অস্তিত্ব 
কিছুই নাই এবং এই জীবন কেবলমাত্র ছুঃখময়, সেই হেতু হিন্দু 
মুক্তিপ্রয়াপী। এঁ সকল পাশ্চাত্য দার্শনিক মানবজীবনে ছুঃখ-জ্বালাকে 
একেবারে অস্বীকার করেন না; ভবে বলেন তে, সামাজিক পরিবেশের 
সহিত ব্যক্তি যখন আপনাকে মিল করিয়া রাখিতে পারে না, তখনি 
দেখা দেয় তাহার ছুঃখ-জাল। । মর্ম-এই সব ছুঃখ-জ্াল। প্রতিকূল 
সামাজিক পরিবেশের ফল মাত্র, অনুকূল সামাজিক পরিবেশে 
ইহা আর থাকে না। €৩) সেযাহাই হোক, পাশ্চাত্য দার্শনিকবর্গের 
হিন্দুধর্মে মুক্তিবাদ-সম্পর্কে ধারণ। ভ্রান্তিপূর্ণ। হিন্দুধর্ম ঠিক মানব- 
জীবনকে নিরবচ্ছিন্ন ছুঃখময় বলেন না, অথবা চরম ছুঃখবাদের প্রশ্রয় 
দেন না। মানবজীবনে স্থখের অস্তিত্ব আদে নাই, এই কথা হিন্দুধর্ম 
বলেন না। প্রবৃত্তিমার্গে স্থখ মানবজীবনের লক্ষ্য, এই কথাই হিন্দুধর্ম 

(২) 1৮1 

(৩) 71 
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বলেন; তবে আরো বলেন যে এই স্থুখ মানব- 
জীবনের চরম লক্ষ্য নহে । কারণ বিষয়ভোগ- 
জনিত যে সুখ তাহ! ক্ষণস্থায়ী মাত্র-_নিত্য 
চিরস্থায়ী নহে। পশু-জীবনেও সেই অনিত্য বিষয়স্থথের আস্বাদন 
মিলে। পশুর ন্যায় জীবন-যাপন মানবের উদ্দেন্ট কখনো 
হইতে পারে না। মানবের উদ্দেশ্ত__দিব্যজীবন-যাপনে নিত্য 
চিরস্থায়ী ভূমানন্দের আম্বদন। সেই ভূমানন্দের তুলনায় 
বিষয়স্থথ অতি তুচ্ছ। সেই ভূমানন্দ-লাভার্থে নিবৃত্তির 
পথে_ ত্যাগের পথে-বিষয়বৈরাগ্যের পথে চলিতে হইবে । এই পথে 
চলিতে চলিতে অন্তরে ভাগবত-চৈতন্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হওয়া 
মাত্র সেই ভূমানন্দের অধিকারী হওয়া যায়। এই ভারত-ভূমিতে 
বহু খষি-মহাপুরুষ এই পথে চলিয়া সেই আনন্দের অধিকারী হইয়াছেন। 
তাহাদের দৃষ্টান্ত আজো উজ্জল। কাজেই, ইহ! কেবলমাত্র কথার 
কথা নহে। তারপর আর এক কথা। মানবজীবনে ত্রিতভাপজাল! 
একেবারে নাই, ইহা কোন বিবেকবান সতাদর্শী পুরুষ 
বলিতে পারেন না। রাজরাজ্যেশ্বর হইতে পথের ভিখারী 
অবধি কেহ তাহার জীবনের শেষ ক্ষণে এই সাক্ষ্য দিতে 
পারেন না যে, জন্ম হইতে মৃত্যুর প্রাক্কাল পর্যস্ত তাহাকে 
আধ্যাতজ্মিক--আধিভৌতিক--আধিদৈবিক এই ত্রিতাপজ্বালার কোনটিও 
কোন দিন ভোগ করিতে হয় নাই। অতএব, মানবজীবনে 
ব্রিতাপজালার ব1 দুঃখের অস্তিত্ব কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। 
অন্থকূল সামাজিক পরিবেশের মধ্যে কিছু ম্থখ পাওয়৷ 
যায় বটে, কিন্তু তাহাতে ব্যক্তির ত্রিতাপজালার এঁকাস্তিক 
নিবৃত্তি কখনো . ঘটে না। সে নিবৃত্তির সম্ভাবনা একমাত্র 


হিন্দুধমে” মুক্তিবাদ 
ছুঃখবাদ নহে 


হিন্দুধর্মের স্বরূপ-নির্ণয় ৫১ 


পূর্ণ ঈশ্বর-চৈতন্ত-লাভে, বা ব্রক্ষ-নির্বাণে, বা মুক্তিতে । ইহাই 
হিন্দুধর্মের বাণী। €১) 





(১ মৌক্ষ কি? য| শিখায় যে, ইলোকের সুখও গ্রোলামি, পরলোকেরও তাই, 
এই প্রকৃতির নিয়মের বাইরে তে। এ লৌকও নয়, পরলোকও নয়। তবে, সে দাসত্ব-_ 
লোহার শিকল আর নোঁণার শিকল। অতএব মুক্ত হতে হবে, প্রকৃতির বন্ধনের 
বাইরে যেতে হবে, শরীরবন্ধনের বাইরে যেতে হবে, দাসত্ব হলে চল্বে না। এই 
মোক্ষ-মার্গ কেবল ভারতে আছে, অন্যত্র নাই । 


_-ন্বামী বিবেকানন্দ, প্রীচা ও পাশ্চাতা। 


তৃতীয় অধ্যায়। 
হিন্দুশবম গ্রস্ছ । 


প্রত্যেক ধর্ষসন্প্রদায়ের নিজ নিজ ধশ্রগ্রস্থ আছে। ধর্মগ্রন্থের 
অপর নাম, শাস্ত্র। বাসন! ও সহজাত সংস্কার জীবমাত্রে বিছ্যমান- 
কি পশুতে, কি মানবে। প্রভেদ এই যে, সেই সকল বাপনা ও 
সহজাত সংস্কার অনুসরণে কর্ম করা পশুর ধর্শ, কিন্তু তাহা মানবের 
ধর্ম নহে । মানবের ধর্ম-সেই সমস্ত বাসনা-সংস্কারের দ্বার পরিচালিত 
"না হইয়া, এক উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, জীবনধাত্রার প্রণালীকে 
স্থসংযত ও স্থনিয়মিত করা। সেই উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন 
ধর্মে ভিন্ন ভিন্ন যুগে মহাপুরুষগণ অস্তবৌধ, 
অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার সাহায্যে কতকগুলি তথ্য 
আবিষ্কার করিয়া জনকল্যাণের অভিপ্রায়ে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। সেই তথ্যনিচয়-_শাস্ত্ব। শান্্রকে জীবন-বিজ্ঞান বল 
যাইতে পারে। 'শাস্” ধাতু হহতে "শাস্ত্র পদের উৎপত্তি। শাস্‌ 
ধাতুর অর্থ, শাসন। যাহা শাসন করে তাহাই শান্ত্র। এঁ সকল গ্রন্থে 
লিখিত মহাপুরুষদের বিধি-নিষেধ-মূলক অন্থশাসনের দ্বার। মানব- 
জীবন শাসিত হয় বলিয়া উহাদের নাম, শাস্্। অন্য ধর্মের তুলনায় 
হিন্দুধর্মের শান্্ব-সংখ্যা অনেক বেশী । তাহার কারণ, হিন্দুধর্ম 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া! মানব-সমাজে হিন্দুধর্ম 
বিদ্যমান, ইহা নির্ণয় করা স্থকঠিন। এই সুদীর্ঘ কাল যাবৎ অসংখ্য 
মুনি-ধবি-মহাপুকুষ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হইয় 


শাস্ত্র ও 
সিদ্ধ শাস্ত্র 


হিন্দুধম গ্রন্থ ৫৩ 
মানবজীবনের আদর্শ ও সাধনা সম্বন্ধে নানা তথ্য নানা! ভাবে আবিষ্কার 
করিয়াছেন। সকল মানব এক শ্রেণীর নহে । রুচি-প্রকৃতি-সামর্থ্য- 
শিক্ষা অন্রযায়ী শ্রেণিভেদ আছে ।. বিভিন্ন শ্রেণীর উপযোগী বিভিন্ন 
সাধনপন্থার নির্দেশ তাহার! দিয়াছেন সেই নিমিত্ত হিন্দুশাস্্রের 
এত সশংখ্যাধিক্য । প্রত্যেক ধর্মে একাধিক ধর্মগ্রস্থ বা শাস্্র বতমান 
থাকিলেও, তাহাদের মধ্যে একখানা সিদ্ধশাস্ত্র বা আমায় আছে। অন্ত 
শান্তগুলির বুনিয়াদ তাহার উপর | যিনি ষে ধর্মই অনুসরণ করুন না 
কেন, তাহাকে সেই ধর্ষের সিদ্ধশাস্রকে নিভ্রণস্ত স্বীকারে তাহার 
অনুশাসন মানিয়। চলিতে হইবে । যেমন-শখুষ্টীয় ধর্মের বাইবেল, 
ইস্লামের কোরাণ, পারমসিকের গাথা, বৌদ্ধের ধর্মপদ, শিখের গুরু- 
্রস্থপাহেব ৷ হিন্দুধর্মের সিদ্ধশাস্্র বা আস্লায়র_বেদ। বৌদ্ধঃ জন 
ও শিখ ধর্মের জননী-_হিন্রধর্ম, তথাচ, বেদকে নিভ্রণস্ত সিদ্ধশাস্ত 
স্বীকার না করায় তাহাদের আশ্রয় মিলিল না হিন্দুধর্ষমে। অন্যপক্ষে, 
বেদকে স্বীকার করায় অনার্ধ-দ্রাবিড় স্থান পাইয়াছিল হিন্দুধর্মের 
কোলে। 

বৈদিক যুগের অবপানে হিন্দু খবি-মহাপুরুষগণ বেদকে ভিত্তি 
করিয়া যুগোপযোগী কতকগুলি শাস্ত্র রচন। করেন--ম্বতি-সংহিতা, 
ইতিহাস, পুরাণ, আগম এবং ষড়দর্শন | 
বেদে শাশ্বত সনাতন সত্যসমূহ থাকায়, 
ইহা সনাতন শান্্--অপরিবর্তনশীল। অপর" 
গুলিতে যুগোপযোগী তথ্য থাকায়, সেগুলি যুগ-শাস্্--যুগ- 
পরিবর্তনে তাহাদের পরিবর্তন ঘটে। হিন্দুর চোট ধর্মগ্রস্থ, 
ছয়খানা--€বদ, স্মতি-সংহিতা, ইতিহাস, পুরাণ, আগম এবং 
ড় দর্শন । 


হিন্দুর ছয় 
ধমগ্রন্থ 
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[ এক ] 
তব । 


“বিদ্‌* ধাতু হইতে “বেদ” পদ নিষ্পন্ন । বিদ+ঘঙ্‌-্বেদ। বিদ 
ধাতুর অর্থ, জানা । তাই “বেদ” শব্দের ধাতুগত অর্থ, জ্ঞান ব্রা বিদ্যা । 
বিদ্যা দুই প্রকার--পরা ও অপরা। জগৎ-কারণ 
পরব্রন্ধবিষয়ক অলৌকিক জ্ঞান_-পরা বিছা । 
জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধীয় যাবতীয় লৌকিক জ্ঞান__ 
অপর বিছা । চক্ষু-কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়সংস্পর্শে যে 
জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা প্রত্যক্ষ বলিয়া খ্যাত ; সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের 
উপব অধিষ্ঠিত অন্মানের সাহায্যে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহ! 
অনুমান বলিয়া খ্যাত। অপরা বিদ্যার উদ্ভব এই প্রত্যক্ষ ও 
অন্গমান হইতে । পরা বিগ্ভা তাহ! নহে। অতীন্ড্রিয় 
যোগজ শক্তির বা বোধির সাহায্যে পরা বিছা লাভ হয়। 
অপর বিছ্যা-বিজ্ঞান। পরা বিছ্যা-বেদ। বেদ নামধেয় 
ধর্মগ্রন্থে পর এৰং অপর1 এই ছুই বিছ্যা স্থান পাইয়াছে, ইহা সত্য ॥ 
সেই কারণ, €বদগ্রস্থক সবজ্ঞানের ভাগ্ার বল হয়। কিন্তু প্ররুত- 
পক্ষে বেদের বেদত্ব এ পরা বিদ্যা প্রকাশের নিষিত্ত। পরা 
বিষ্যা শ্রেষ্ট, অপর বিদ্যা নিকৃষ্ট । (১) বেদ শব্দের দুই অর্থ__. 
সুখ্য ও গৌণ। ইহার মুখ্যার্থ, জ্ঞানরাশি ; আর গৌণার্থ, শব্বরাশি ॥ 
ভাব ও ভাষা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। ভাব আত্মপ্রকাশ করে ভাষার 
অবলম্বনে । ভাষা জীবস্ত হয় ভাবের অবলম্বনে । জ্ঞান--ভাবের 


(১) শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহুংসদ্দেবের কথা-- ঈশ্বরের বা জগৎ-কারণ ব্রন্মের জনই জ্ঞান. 
ছার বাকী সব অজ্ঞান। 


“বেদ, 
অর্থ ও তাৎপর্য 


বেদে ৫৫ 


দিক। শব্--ভাষার দিক। ট€বদিক জ্ঞানরাশি বা ভাবরাশি 
আত্মপ্রকাশ করে বৈদিক শব্দরাশি বা ভাষার সাহায্যে। বেদগ্রন্থে 
তৈদিক শব্বরাশির স্থান। তাই, বেদরগ্রস্থকেও বেদ বল হয় এবং 
এই গ্রস্থ হিন্দুর পূজ্য | বেদগ্রস্থ-__শবদব্রঙ্গ । ইহার তাৎপর্য-_বেদ গ্রন্থ 
অনস্তপুরুষ পরক্রদ্মের বাজ্ময়ী মুর্তি। 
বেদ অপৌরুষেয়_ পুরুষের চিন্তাপ্রস্থত নহে । কোরাণের বাণী 
হজরত মহম্মদের চিস্তাপ্রস্থত, তিনি একজন পুরুষ। গাথার বাণী 
জরথুস্সের চিস্তাপ্রস্থত, তিনি একজন পুরুষ । ধর্মপদের বাণী শ্রীবুদ্ধের 
চিন্তাপ্রস্থত, তিনি একজন পুরুষ । বাইবেলের বাণী ঈশার চিন্তাপ্রস্থত, 
তিনি একজন পুরুষ। কিন্তু বেদের বাণী এ রকম কোন পুরুষের 
চিন্তাপ্রস্থত নহে । জগৎং-কারণ পরব্রঙ্গ বা 
বেদ অনাদি ও জগদীশ্বর সম্বন্ধীয় অলৌকিক জ্ঞানরাশি চিবদিন 
অপৌরুষের বিছ্যমান। অতীন্দ্রিয় সুক্ম যোগজ-শক্তি-সম্পন্ন 
আধখধিগণ মেই শাশ্বত সনাতন জ্ঞানরাশির কিয়দংশ অন্তর্বোধের 
সাহায্যে অস্তরে উপলব্ধি বা দর্শন করেন এবং তাহা মুখে 
দিক ভাবার বা শব্দরাশির . সাহায্যে জগতে প্রকাশ করেন। 
তাহাদের উচ্চারিত সেই শব্দরাশি--বেদবাণী। বৈদিক খধিগণ 
ছিলেন আধ্যাত্মিক সত্যনমূহের আবিফত?-_হুষ্টিকত৭ নহে। তাহারা 
বেদ রচনা করেন নাই । তাহার ছিলেন বৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্টামাত্র-- 
খষয়ো মন্তররষ্টারে! ন তু বেদশ্ত কতর্ণরঃ। বেদের অনেক মন্তদ্রষ্টা খষি 
সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়াছিলেন। তাহাদের শিস্ত-প্রশিত্যবর্গ স্মরণ 
হইতে যতটুকু আভাষ দিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমর] ধরিতে 
পারি, কোন বৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্টাী কোন খধষি। খধিগণ সাধারণ মানব 
ছিলেন না। তাহারা কঠোর তপন্া-যোগ-ধ্যানাদির দ্বারা অতীন্জ্রিয় 


৫৬ হিন্দুধম-প্রবেশিকা 


শুক্ব যোগ-শক্তি লাভ করিয়া দেব-পুত্র (১ নামে অভিহিত 
হইয়াছিলেন। তে) 

বেদ অনাদি ও অনস্ত ; কালাদির দ্বার! পরিচ্ছিন্ন নহে । বেগ্রস্থ 
নাশ পাইতে পারে, কিন্ত বেদ নামধেয় অলৌকিক জ্ঞানরাশি কোন 
দিন নাশ পাইবার নহে । সেই অলৌকিক জ্ঞানরাশিই অনার্দি ও 
অনস্ত। পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, বেদ অপৌরুষেয় । অর্থাৎ__ 
কোন পুরুষের দ্বার এ অনাদি অনস্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি উৎপাদিত 
হয়নাই । যদি তাহার উত্পাদক কেহ থাকেন, তবে তিনি ম্বয়ং 
পরমেশ্বর । কিন্ত এই উত্পাদন তাহার চেষ্টনা নহে । ইহা আমাদের 
নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় তাহার স্বাভাবিক ক্রিয়া মাত্র । জাগরণ, স্বপ্ন ও 
কুযুপ্তি এই তিন অবস্থার কোনটিতেই জীবকে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য 
কোন চেষ্টা করিতে হয়না । ইহা তাহার স্বাভাবিক ক্রিয়া। 
কযুক্তিতে যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, তখনো! 
নিশ্বাস-প্রশ্াস ঠিক স্বাভাবিক নিয়মে চলিতে থাকে । সেইন্দপ 
প্রতিকল্ে পরমেশ্বরের নিশ্বাসের ন্যায় অনায়াসে তাহার বাণীস্বরূপ 





(২) খক, ১০ |৬২|৪ 

(৩) প্রসঙ্গত: বৈদিক খধি সম্বন্ধে আরে1ডুই এক কথ। উল্লেখযোগ্য । তাহাদের 
ভিতর অনেক মহিল। ছিলেন । তাহার ব্রন্মবাদিনী, স্ত্রী-খবি বা খধিক। নামে খ্যাত । 
ছাঁব্বিশ জন ব্রন্মবাদিনী খখেদের মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন । তাহাদের ন|ম স্পষ্ট পাওয়া 
যায়। বথাঁ_-শোৌধা, ঘোষা কাক্ষিবতী, বিশ্ববার। আত্রেয়ী, উপনিষদ, অপাল। 
আব্রেরী, ব্রহ্মজায়। জুহ, অগন্তা-হ্বস। অদিতি, ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রমীত।, সরম।, রোমশ, উর্বশী, 
লোপমুদ্র, নদী, মী, নারী শাহ্বতী, শ্রী, লাক্ষা, সার্প রাজ্ভী, বাক্‌, শ্রদ্ধা, মেধা, দক্ষিণ, 
রাত্রী, হুর্যা এবং মমতা । সন্্রেষ্ট। বৈদিক খবিগণের ভিতর শুদ্রও ছিলেন । শুদ্র কবয় এন্দুষ 
খখেদের দশম মণ্ডলের কয়েক হুক্তের দ্রষ্টা । ব্রন্মবাদিনী যজ্ঞবারা যজ্তে খত্বিকের 
আসন ও গ্রহণ করিক্সাছিলেন । 


€েদ ৫৭ 


বেদ নামধেয় জ্ঞানরাশি খধিগণের অস্তরে প্রকটিত হয়। কল্লাস্তে 
এই জ্ঞানরাশির তিরোভাঁব হয় বটে, কিন্তু ধ্বংস হয়না । পুনরায় 
নূতন কল্লারস্তে ইহা পরয়েশ্বরের বাণীব্ূপে আত্মপ্রকাশ করে 
স্ট্টির আদিতে। কল্প-কল্লাস্তর . ধরিয়া হ্গ্টি-প্রবাহের মত 
বেদও প্রবাহরূপে নিত্য । এই প্রবাহের আদি নাই--অস্ত নাই। 
হিন্দুধর্মের ন্যায় অন্য কয়েকটি ধর্মেও সিদ্ধশাস্ত্রের ঈশ্বরমূলকত্ব স্বীরুত। 
যেমন--খুষ্টীয় ধম? পারসিক ধম ইস্লাম প্রভৃতি । তবে প্রভেদ এই 
যে-_-অপর ধম গুলির মতে তাহাদের শাস্ত্র ঈশ্বরের পুত্র-মিত্র-ভক্তরূপে 
অবতীর্ণ কোন পুকুষ-বিশেষের দ্বারা প্রবত্তিত ও প্রচারিত; কিন্ত 
হিন্দুধমের মতে €ব্দ কোন পুরুষ-বিশেষের দ্বারা প্রবতিত ও 
প্রচারিত নহে। ইহা পুর্বেও বলা হইয়াছে। সেই নিমিত্ত 
বেদের উতৎপভির সময় নির্ণয় করা যায় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণগ্ডলী 
অবশ্য এই অভিমত গ্রহণ করেন না। তাহারা বেদ গ্রন্থ 
রচিত বলেন এবং রচনার কাল সম্বন্ধে অনেক গবেষণা 
করিয়াছেন। তবে খখেদ যে পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রস্থ, ইহ] 
সর্ববাদিসম্মত । (১) খখেদের প্রাচীনতম অংশ নিবিদ নামে 
খ্যাত । 
বেদের অপর নাম-- শ্রুতি । কারণ, পরমেশ্বরের বেদরূপী বাণী 
সর্বপ্রথমে খধিগণ অলৌকিক যোগশক্তির সাহায্যে শুনিতে পান এবং 
বেদের নাম _. তাহ] গ্রস্থাকারে লিপিবদ্ধ না হইয়া, গুরু-শিষ্য- 
শ্রুতি পরম্পরায় শ্রুত হইরা মানব-সমাজে প্রচলিত হয় । 
€১) হিন্দুসাধারণের বিশ্বাস, মহাভারতের যুদ্ধের সময় বেদব্যাস কতৃকি বেদ 


স্্কলিত হয়। তিলক মহারংজের মতে, বেদ নঙ্কলিত হয় চারি হাজার খ্রীষ্ট 
পুর্বাবে | 


৫৮৮ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা। 


বৈদিক যুগে ৫২) ব্রক্ষচর্যাশ্রমে বেদের সংহিতা-ভাগ কস্থ করার 
বিধান ছিল। 

বেদ চারিভাগে বিভক্ত- খখেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব বেদ । 
বেদের এই বিভাগ-কত1 দ্বাপর যুগে মহধি 
কৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যান 6৩) বেদকে বিভাগ 
করায় তাহার উপাধি হয়_-বেদ-ব্যাস। তিনি বেদের ব্চয়িতা নহেন-- 
সক্কলয়িতা । প্রতি বেদের আবার ছুই অংশ- মন্ত্র ও ত্রাণ । যাহার 
দ্বার মনন করা যায় তাহাই মন্ত্র_-মন্ত্রাঃ মননাৎ; তাৎপর্য এই যে, 
অধ্যাত্ব ও অধিদৈবাদি বিষয়ে মননের বা অন্ুচিস্তনের পক্ষে মন্ত্রই 
সহায়। ৫৪) বেদের মস্ত্রাংশের অপর নাম, সংহিতা । সংহিতার 
অর্থ, যে অংশে মঙ্পসমৃহ সংহত বা একত্র স্থাপিত হইয়াছে । (৫) 
যে অংশে শ্রুতি বা বেদ স্বয়ং অপ্রকাশিত বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন 
এবং মন্ত্রাংশের প্রয়োগাদ্দি প্রদর্শন করিয়াছেন সেই বেদাংশের নাম-_ 


বেদের বিভাগ 


(২) অনেকের ধারণ। এই যে, বৈদিক ঝুগে অক্ষরম।লার স্থষ্টি ও 
লিখন-ঞথার প্রচলন হয় নাই, তাই গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় মুখস্থ করার বিধি ছিল । 
ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। খখেদে অক্ষরমালার ও লিখন-প্রথার স্পষ্ট উল্লেখ 
আছে । 

---৬6910০ 0০011075. 


(৩) পুরাণের মতে, আপস্তরতপ।ঃ নামক বেদাচার্য এক প্রাচীন খবি ভগবান 
বিষুর অ।দেশে কলি ও দ্বাপর যুগের সদ্ষিকালে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস হইয়৷ জন্মগ্রহণ 
করিরছিলেন । | 

(৪). ইহা ষাক্কের অভিমত । 

৫) কোন এক বিষয়ক বেদোজ মস্ত্রসম্টিকে হুক্ত বলা হয়। যখ্য- দেবীনুত্ত, 
পুরুষ-সুক্ত ইত্যাদি । জ+উক্তল্স্যৃস্ত, ব। উত্তম বচন । 


বেদে ৫৯ 


ব্রাহ্গণণ। ৬৬) ব্রাঙ্ধণাংশে প্রধানতঃ বিধি-নিষেধ, যাগ-যজ্ঞ, ইতিবৃত* 
অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসাপর বা নিন্দাপর বাক্য, উপাসনা! ও ব্রদ্মবিদ্যাঁ 
নিবেশিত হইয়াছে । এই ব্রাহ্মণের অংশবিশেষ আরণ্যক । ইহ। 
বানপ্রস্থাশ্রমে অরণ্যবাসিগণের পাঠ্য ছিল। ব্আরণ্যকে প্রচুর 
পরিমাণে উপাসনাদি বিহিত। অরণ্যবাঁসিগণ যাগ-যজ্ঞ করিতেন না, 
আত্মোপলদ্ধির অভিপ্রায়ে ধারণা-ধ্যান-উপাসনা! ছিল তাহাদের 
মুখ্য কর্ম। যাগ যজ্ঞ ছিল গৃহস্থাশ্রমে গৃহিগণের প্রধান ধম-কম॥ 
ত্রাহ্ষণের আবণ্যক অংশ গছ্যে রচিত । বেদের অংশবিশেষ 
উপনিষদ্‌। উপনিষদে ব্রদ্ধবিচ্যা বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত। বেদের 
সংহিতা ও ব্রাহ্মণ এই উন্ভয় বিভাগেই উপনিষদ্‌ স্থান পাইয়াছে ॥ 
ংহিতাভাগের উপনিষদ্‌--সংহিতোপনিষদ্‌্। ব্রাহ্ষণভাগের উপনিষদ্‌-_ 
ব্রাহ্ষণোপনিষদ্‌। যেমন- ঈশোপনিষদ, একখানা! সংহিতোপনিষদ্‌ ও 
আর এঁতরেয়, একখানা ব্রান্গণোপনিষদ। য্পি আরণ্যক ও 
উপনিষদের যুগ বলিয়! পৃথক যুগ নাই, তত্রাচ ইহা স্বীকাৰ যে, 
সাধারণতঃ বেদের সংহিতার্দি বিভাগের ভিতর এক পারম্পধ বিদ্যমান ॥ 
প্রথমে সংহিতা, পরে ব্রাহ্ধণ পরে আরণ্যক এবং সর্বশেষে 
ভউপনিষদ্‌। মনে হয়, যেন আধ-হিন্দুর চারি আশ্রমের জন্য 
এই চারি বিভাগ । ব্রহ্ষচর্ধা্রমের জন্য সংহিতা, গৃহস্থাশ্রমের জঙন্তা 
ক্রা্থণ, বানপ্রস্থাশ্রমের জন্য আবণ্যক এবং সন্গাসাআমের জন্য 
উপনিষদূ। 


(৬) ব্রাহ্গণ পদের বু[ৎপত্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পগ্ডিতগণের মত-ভেদ আছে । একটি 
মত এই যে, বেদের স্তোতংশ ব্রাহ্গণ বলিয়া খ্যাত, সেই স্তোত্রাংশ সম্বন্ধীয় 
উক্ভিই ব্রাঙ্গণ । 


৬০ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিক! 


বেদ-মন্ত্র সমুহ €৭) পগ্যাত্সক, গণ্ঠাত্মক ও গানাত্মক | খণ্েদের 
মন্ত্রগুলি পদ্যাত্মক, যজুর্বেদের গগ্ঠাত্মক 'এবং সামবেদের গানাত্মক। 
সামবেদের স্থর-লয়-যুক্ত মস্ত্রগুলির প্রায় সমস্ত খক মন্ত্র। যজ্জকালে 
হোতা ও তাহার সহকারিগণ খকমন্ত্রে হবির্ভেজী দেবতাগণের 
স্ব করিয়া তাহাদিগকে ঘজ্ঞে আহ্বান করেন। উদ্গাতা ও 
তাহার সহকারিগণ সামমন্ত্রে গান করেন । অধ্বু ও তাহার 
সহকারিগণ যজুমন্ত্রে আহুতি প্রদান করেন। (১) বেদব্যাস 
যজ্ঞে ব্যবহার্য এক এক শ্রেণীর মন্ত্রগুলিকে এক এক স্তানে স্থাপিত 
করিয়া খক, সাম ও যজুঃ এই তিন বেদ গ্রন্থাকারে বিভক্ত করেন। 
যে ভাগে যেশ্রেণীর বাহুল্য, সেই শ্রেণীর নামানুযায়ী সেই ভাগের 
নাষকরণ হয়। পদ্যাত্সক মন্ত্রের নাম, খক ; এই শ্রেণীর মন্ত্র যে ভাগে 
অধিক, তাহার নাম-_খণ্থেদ। গগ্ঠাত্মক মন্ত্রের নাম, ষজুঃ 7; এই শ্রেণীর 
বাহুল্য ঘষে ভাগে, তাহার নাম--যজুবেদ। গানাত্মক মন্ত্রের নাম, 
সাম? যে ভাগে এই শ্রেণীর বাহুল্য, তাহার নাম-_সামবেদ। 
যজ্ঞ ব্যবহার্য নহে যে সব অবশিষ্ট মন্ত্র, সেগুলি যে ভাগে সন্নিবিষ্ট 


() খর্েদেল মোট মন্ত্র-সংখ্য। ১০৫৮৯ ; সমস্ত খখেদ ১* মগুলে, ৮৫ অনুবাকে ও 
১১৮ সুক্তে বিভক্ত । যজুবেদের মোট মন্ত্র-সংখ্য। ১৯৭৫ ; সমস্ত যজুবেদ ৪* অধ্যায়ে ও 
৩০৩ অনুবাাকে বিভক্ত | সামবেন্র মেট মন্ত্র-সংখ্য। ১৮৯৩ ; ইহার ছুই অংশ--পুবণচিক 
ও উত্তরার্টিক ; পুর্বারচিকে ৪ কাণ্ড ও ৬ প্রপাঠক ; উত্তরািকে ২১ অধ্যার ও ৯ 
প্রপীঠক । অথর্ববেদের মোট মন্ত্র-সংখ্যা। ৫৯৭৭; ইহার ২০ কাণ্ড এবং ৩৪ প্রপাঠক । 
সমগ্র বেদে মোট মন্ত্-সংখা। ২০৪৩৪ । 


০১) খগভিঃ স্বস্তি, যজুভিঃ বজন্তি, সামভিঃ গায়ন্তি-_খকমন্ত্রের ঘবার। দেবতার স্তব 
খজুঃমস্ত্রের বারা তাহার পূজন এবং সামমস্ত্রের ঘ্বার। তাহার ভজন হয়। 
_ শাস্ত্-বচন 


বেদে ট ৬১ 


তাহার নাম--অথর্ববেদ । ৫২) অথববেদে উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ব আছে 
এবং রাজোচিত কম” মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ ইত্যাদি লৌকিক তত্বও 
আছে । অনেকের ধারণ। এই যে, অথর্ববেদ বেদ নহে-_-ৰেদ-বহিভূ্তি । 
এই ধারণা ভ্রান্ত । অথর্ববেদও বেদ, তবে তাহার মন্ত্র যজ্ঞে ব্যবহৃত 
হয়না। 6৩৩) শান্তে বেদের আর এক নাম- ত্রয়ী । তিনের সমষ্টি, 
ত্রয়ী । ত্রয়ী নামের তাৎপর্য ইহা নহে যে, খক-_যজুঃ--সাম এই 
তিনটি বেদ এবং অথর্ব বেদ-বহিভূর্ত। চারি বেদকে ছন্দ হিসাবে 
পদ্যাত্সক, গগ্যাত্সক ও গানাত্মক এই তিন ভাগে বিভক্ত কর] যায় বলিয়। 
বেদের নাম, ত্রয়ী । (৪) ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে, তৈত্িরীয় ব্রাহ্ধণে ও 
মহাভারতে চারি বেদ উল্লিখিত। অথববেদ দুই ভাগে বিভক্ত 
- ভার্গৰব উপস্থা ও আঙ্গিরম নিগম। সেই নিমিত্ত অথর্ববেদকে 
ভূগ্বঙ্গিরসী সংহিতা কহে । (৫) সমগ্র বেদ আবার ছুই ভাগে বিভক্ত 
_কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। আরণ্যক ও উপনিষদ এই ছুই বাদে 
অবশিষ্ট সংহিতা ও ক্রাঙ্গণগুলি কমকাগ্ডের অন্তর্গত, কেননা গ্রধ।নতঃ 
সেগুলির প্রয়োগ হয় ষজ্ঞরূপ ধর্মকর্মে। আরণ্যকের ও উপনিষদের লক্ষ্য 
উপাসনা এবং ব্রক্ষবিদ্যার প্রতিপাদন, সেই জন্য এই দুইটি জ্ঞান কাণ্ডের 
অন্তর্গত । কমকা্ড প্রবুত্তিমার্গে, জ্ঞানকাণ্ড নিবুত্তিমার্গে। 


৫২) অথ+ধ+বনিপ- অথর্ব । অথ-অনস্তর ; গমন করা। অথর্ব পদের 
ধাতুগত অথ" অনস্তর গমন কর! ব। পরবর্তী। অতএব অধথর্ববেদ, বেদের পরিশিষ্ট ) 
৩) হীরেক্র নাথ দত্ত, উপনিধদে ব্রন্মতত্ব ৷ 
৫) বিনিযোক্তব্য বূপশ্চ ত্রিবিধ স প্রদর্শতে | 
খগ. বজুঃ সাম রূপেন মন্ত্রে বেদচতুইয়ে | 


 -ামীমাংস। দর্শনের সর্বানুক্রমনী বৃত্তি) 
(৫) 11250019511, 17150075০01 58285671% 2711552 চ৩, 


২ হিন্দুধম-প্রবেশিক। 


বেদব্যাস বেদ বিভাগের পর নিজের চারি শিষ্কে চারি বেদ 
শিক্ষা দিয়াছিলেন--টৈলকে খগ্বেদ, টবশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে 
সামবেদ এবং কুম্ন্তকে অথর্ববেদ । টবশম্পায়নের শিষ্য, যাজ্ঞবন্ধয | 
যাজ্ববন্ধ্যের বিদ্ভাভিমান বেশী হওয়ায় গুরু কতৃক 
পরিতাক্ত হন। তখন তিনি গুরুলব্ধ বেদ-বিছ্া 
উদসীরণ করেন। যাঁজ্ঞবক্ষ্ের উদশীর্ণ বা পরিত্যক্ত 
বেদ-__কৃষ্যজুর্বেদ। তারপর তিনি উপাসনার দ্বার ন্তর্যদেবকে 
তুষ্ট করণাস্তর সূর্দেবের নিকট পুনরায় বেদবিদ্যা লাভ করেন। সেই 
বেদ-_শুরুষজূর্বেদ। কালক্রমে শিষ্য-প্র শিষ্ত-পরম্পরায় চারি বেদ বহু 
শাখা-প্রশাখার বিভক্ত হইয়! পড়ে । খগ্থেদের একুশ শাখা, যজুর্বেদের 
একশত নয় শাখ।, সামবেদের এক হাজার শাখা এবং অথর্ব বেদের 
পঞ্চাশ শাখা । সর্বসমেত চারি বেদের ১১৮০ শাখা । অধুনা এই সকল 
শাখা-প্রশাখার অধিকাংশ বিলুপ্ত । আজকাল যে সব শাখ। বিদ্যমান 
তাহাদের নাম-_-ঝথ্েদের শৈশিরীয় শাখা; শুক্রুষজূর্বেদের কান্ব ও 
«ও মাধ্যন্দিন শাখ। ; সামবেদের কৌথুম, €জমিনীয় ও বাণায়নীয় শাখা 
এবং অথর্ববেদের সৌনক শাখা । এই শাখা বলিলে বৃক্ষের অংশ 
বিশেষ এক এক শাখার ন্যায় বেদের অংশবিশেষকে বুঝায় না। এখানে 
এক এক শাখা অর্থে এক 'এক সংস্করণ বুঝিতে হইবে । যেমন--- 
বান্সীকি রামায়ণ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, তুলসীদাসী রামায়ণ প্রভৃতি 
এক বামায়ণের বিভিন্ন সংস্করণ । যেরূপ রামায়ণের প্রত্যেক সংস্করণে 
সম্পূর্ণ রামায়ণ আছে, সেইব্প বেদের প্রত্যেক শাখায় সেই বেদের 
পূর্ণাঙ্গ আছে। তোন বেদের একটি শাখা পড়িলে ০সই বেদটি সব 


পড়া হনস। 
বেদের প্রতি শাখাতেই ক্রান্মণ, আরখ্যক ও উপনিষদ ছিল। বেদের 


বেদের শাখ। 
প্রশাখ। 


বেদ ৬৩ 


শাখা-প্রশাখার সংখ্যা ১১৮০1 তাই অন্মান করা যাইতে পারে যে, 
ব্রাহ্ষণ-আরণ্যক-উপনিষদের প্রত্যেকের সংখ্যাও ছিল ১১৮*। বত্মান 
কালে প্রায় সমস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে, কেবলমাত্র 
কয়েকখান৷ ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের নাম পাওয়া যায়। 
তাহাদের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে । খগেদের 
ছুই ব্রাহ্গণ-_এতরেয় ও কৌধীতকী ; শুরুষজর্বেদের শতপথ ব্রাঙ্ধণ ০১); 
কষ্ণষজুর্বেদের ঠৈত্তিরীয় ও মত্রায়ণ ব্রাঙ্গণ ; সামবেদের তাণ্ড, 
পঞ্চবিংশ ৫) ব। প্রৌঢ়, তলবাকার, ছান্দোগ্য, সামবিধান, দেবতাধ্যায়, 
বংশ ও সংহিতে1পনিষদ্‌ঃ অথর্ববেদের গোপথ ব্রাহ্ণ। প্রতোক 
ব্রান্ষণের এক এক আরণ্যক আছে । কেনোঁপনিষদ্‌ সামবেদের 
তলবাকার ব্রাঙ্ষণের চতুর্থ কণ্ডিকার অন্তর্ভ,ক্ত। 

“উপ' ও “নি” পূর্বক দত ধাতুর উত্তর 'ক্কিপ” প্রত্যয় যোগে 
“উপনিষদ্‌* পদ নিম্পন্ন । সদ. ধাতুর অর্থ, প্রাপ্তি এবং বিনাশ ছুই। 
উপনিষদ. পদের ধাতুগত অর্থ--যে বিদ্যা সত্বর নিশ্চিতরূপে আত্মসমীপে 
লইয়া যায় এবং সংল্ার-বন্ধনকে বিনাশ কৰে, অর্থাৎ ত্রহ্ষবিদ্যা তে)। 
ইহা উপনিষদ শব্দের মৃখ্যার্থ। ইহার গৌণার্থ__ 
ঘে গ্রন্থের সহায্যে এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয়। অতএব, 
উপলিষদ বলিলে ক্রদ্ধবিদ্যা এবং হে গ্রস্থ হইতে এ বিছা 


ব্রাহ্মণ ও 
আরণ্যক 


উপনিষ্দ্‌ 


€১) ইহা। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, ইহাতে এরতিহাসিক তথ্যও আছে। বদরিকা শ্রমের উত্তরে 
প্রখ্যাত শতপথ হুদের পামের সহিত ইহা সংলিষ্ট । 


(২) বড়বিংশ ব্রাহ্ধণ পঞ্চবিংশের পরিশিষ্ট । 


(৩) সেক্গং ব্রক্ষবিদ্া উপনিষৎশব্দবাচ্যাতৎপরাণাং সছেতোঃ সংসারন্ত 
অত্যন্তাবসাদসাৎ ।--ব্‌ঃ উঃ ভাগ্ক-ভূমিকায় প্রীশঙ্করাচার্ধ । 


৬৪ হিন্দুধ্ম-প্রবেশিকা 


লাভ হয় সেই গ্রন্থ, এই ছুইটি বুঝায়। বেদের অস্তে বা শেষে 
ব্রদ্ষবিষ্যা নিবদ্ধ হওয়ায়। উপনিষদের অন্য নাম--বেদাস্ত ॥ 
অথবা, এই ব্রহ্গবিদ্া বেদের সারাংশ বলিয়া ইহার নাম, বেদাস্ত ॥ 
বেদের প্রত্যেক শাখায় এক একখানা উপনিষদ থাকা ধরিয়া লইলে, 
উপনিষদের সংখ্যা দ্রাড়ায় ১১৮০। ইদানীৎ অধিকাংশ বিলুপ্ত । 
আজকাল প্রায় ছুই শত পুস্তক উপনিষদ নামে খ্যাত । তাহার মধ্যে 
কতকগুলি অনেক পরে রচিত-_-অর্বাচীন। যেমন, আল্লোপনিষদ্‌। 
ইহা সম্রাট আকবরের সময়ে বিরচিত | যজুর্বেদাস্তর্গত মুক্তিকোপনিষদে 
১০৮ খানা উপনিষদের নাম পাওয়া যায়। সেই কারণ, সাধারণতঃ 
উপনিষদের সংখ্যা ১০৮ বলা হয়। শ্রীশঙ্করাচার্ধের রচিত বেদাস্ত- 
দর্শনের শারীরক ভাস্কে মাত্র চৌদ্দখানা উপনিষদের বচন ভদ্ধত॥ 
কিন্ত তিনি উপনিষদের ভাস্কা প্রণয়ন-কালে কেবলমাত্র দশ খানা 
উপনিষদেের ভাস্ লিখেন। ইহা হইতে মনে হয় যে, তিনি এই 
দ্শখান1 উপনিষদ, প্রধান বলিয়া! বিবেচনা করিয়াছিলেন । বুহদারণ্যক, 
ছান্দোগ্য, ততত্তিবীয়, এতরেয়, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুতুক ও 
মাও্ক্য--এই দশখানা। উঈশ, কঠ, মুগ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর এই 
চারি খানা পদ্চাত্মক উপনিষদ বৈদিক যুগে পারমাথিক তত্বকথাব 
স্মারকবূপে নিত্য পাঠ্য স্বাধ্যায় ছিল । 
উপনিষদ, বেদাস্তদর্শন এবং শ্রীমন্তগবদগীতা এই তিনের সমন্বয়ে 
বেদাস্তশাস্ত্র। .এই তিনটিকে বেদান্তের প্রস্থানত্রয় কহে। প্রস্থানতয় 
বর শ্রুতিপ্রস্থান, স্তায়প্রস্থান এবং স্মতিগ্রস্থান এই তিনটি বুঝায় । 
উপনিষদ সমূহে বেদের ব1 শ্রুতির পরাবিছ্া ব1 
ব্রঙ্ষবিষ্তা প্রতিপাদিত, তাই বেদাস্তশান্তে 
উপনিষদ সমূহ-_শ্রুতিপ্রস্থান। শ্রুতি-প্ততিপাছিত 


বেদে ৬৫ 


ব্রদ্ষবিদ্যার আলোচন। ছয় দর্শনেই আছে বটে, কিন্তু ব্যাস-বিরচিত 
বেদাস্তদর্শনে এ ব্রহ্ষবিদ্ঞ! এবং আত্মসাক্ষাৎকারের উপায় যেকূপ 
বিশেষভাবে বিশ্লেষিত অন্য দর্শনগুলিতে সেরূপ নহে। ন্ায়দর্শনে 
যেমন পঞ্চাবয়ব বিচার-পদ্ধতি অনুসরণে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে, 
বেদাস্তদর্শনও তেমনি বিচার-সন্দেই-সঙ্গতি-পুর্বপক্ষ-সিদ্ধান্ত এই 
পঞ্চবিধ প্রকারে বিচার করিয়া নিজ সিদ্ধান্ত বা নিজ মত প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন । সেই জন্য বেদাস্তশাস্ত্ে বেদাস্তদর্শন_ন্তায় প্রস্থান । বেদের 
নাম, শ্রুতি । বেদ বাদে অন্য ধর্মগ্রন্থগুলি বেদ-বচনকে স্মরণ করিয়া রচিত 
বলিয়া তাহারা স্মৃতি নামে পরিচিত। স্বৃতির এই ব্যাপক অর্থে 
স্মাতস্ছত্র, ইতিহাস, অষ্টাদশ পুরাণ, নীতিশান্্র এই সব বুঝায়। 
সেই. নিমিত্ত মহাভারত ও ন্মতিশান্্র। প্রীমন্তগবদগীতা মহাভারতের 
অস্তঃপাতী। সকল উপনিষদের সার এই গীতা । তাই, শ্রীমনস্তগবদশীত। 
বেদাস্তশাস্ত্রে_শ্বতিপ্রস্থান। উপনিষদ্‌, ব্রহ্গস্থত্র ও শ্রীমস্ভগবদশ্গীতা 
এই তিন গ্রস্থ ব্যতীত বেদাস্তশাস্ত্র পূর্ণতা লাভ করে না। সেই 
কারণ শ্রীশহ্করাচার্ধ, শ্রারামানুজাচার্য, শ্রনিম্বর্কাচাষ প্রভৃতি বিভিন্ন 
সম্প্রদায়-প্রবতণক মনীষী বেদাস্তবাদী আচার্গণ নিজ নিজ সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী বিভিন্ন কালে এই প্রস্থানত্রয়ের বিভিন্ন ভাঙ্কা প্রণয়নে, নিজ 
নিজ সম্প্রদায়গত মতবাদ যে বেদাস্তশাস্্রসম্মত, তাহা প্রতিপাদন 
করিয়াছেন। এই প্রস্থানত্রয় কলিযুগের ধর্মপহায়। 

বেদের মম” ভালভাবে হৃদয়ম করিতে বেদের ছয়খানা 
অবয়বগ্রশ্থ অধ্যয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে । সেই অবয়ব-গ্রস্থ গুলিকে 
বলা হয়, বেদাঙ । শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, 
ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয় গ্রস্থ। এই গ্রস্থগুলি 
শুত্রাকারে রচিত। শিক্ষা ও ব্যাকরণের রচয়িতা প্াণিনি, ছন্দের. 


বেদাঙ্ 


৬৬ হিন্দুধম-প্রবেশিকা 


পিঙ্গন্াচার্ধ, নিরুক্তের যাক্ক, জ্যোতিষের গর্গ এবং কল্লের ভিন্ন ভির 
খধি-সম্প্রদায়। 


৯1 শ্পিক্ষা সন্র--ইহাতে বর্ণের বিশুদ্ধ উচ্চারণ সম্বন্ধে 
কতকগুলি নিয়ম নিবদ্ধ হইয়াছে। 


২1 ব্যাকন্রণসুত্র-_শব্দ-বুতৎ্পাদক শান্ত্র। ইহাতে পদ- 
সাধনাদির নিয়ম আছে। 


৩1 নিনক্রুভ্ভ-_ইহাতে বৈদিকশব্দের যোগার্থ নিবপিত । 


৪1 ছুলন্দ£ _পছ্বন্ধশাক্জ । ইহাতে বৈদিক পছ্যবন্ধের নিয়মাবলী 
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্লেষিত। সামবেদের নিদানন্হত্র প্রসিদ্ধ । 


&1॥ তজ্যাভিষ--ইহাতে গ্রহনক্ষত্রাদির রূপ ও গতি বিশেষ- 
ভাবে আলোচিত্ত ৷ 


৬। কল্পসূত্র শৌত্ছত্র, ধমন্ত্র ও গৃহস্থত্র এই তিনের 
সমষ্টি। শ্রোতহ্ত্রে আত অর্থাৎ বৈদিক যাঁগযজ্ঞাদির অন্ষ্ঠান- 
পদ্ধতি বর্নিত। ধমহ্ছত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির সমাজের ও দেশের প্রতি 
কভব্য কর্ম নির্ধারিত | গৃহ্স্ত্রে প্রত্যেক গৃহীর পিতা-পুত্র-ভ্রাতা- 
ক্বামীরূপে ত্বপরিবারতূক্ত অন্য সকলের প্রতি কতব্য কর্ম বিশদভাবে 
" জ্কঘিত। এই তিনের সমষ্টি কল্লত্যত্রে আরে! অনেক বিষয়বস্তর 
আলোচনা আছে। যথা--প্রতিশাখ্য, পদপাঠ, ক্রমপাঠ, উপলেখ 


০বদ ৬৭ 


'অনুক্রমনি, দৈবতসংহিতা, পরিশিষ্ট, প্রয়োগ, পদ্ধতি, কাবিকা, খিল 
এবং ব্যুহ ইত্যাদ্দি। প্রত্যেক বেদের অঙগস্বব্ূপ কল্পস্ত্র প্রণীত । 
ঝখ্েদের তিনটি কল্পস্যত্র--অশ্খলায়ন, শাংখ্যায়ন ও শাস্তভভ্া । সামবেদের 
পাচটি-_-মশক, লত্যায়ন, দ্রহায়ন, গোভিল ও খদির। শুক্লষজুর্বেদের 
ছুইটি-__কাত্যায়ন ও পরস্কর। কৃষ্ণযজুর্বেদের সাতটি__আপস্তস্ত, 
হিরণ্যকেশি, বোধায়ন, ভরছ্বাজ, মানব, টবৈখানস ও কথক । 
অথর্ববেদের দুইটি-_-টবতান ও কৌশিক । কল্ন্ত্রে পদপাঠ, ক্রমপাঠ, 
জটাপাঠ, ঘনপাঠ ইত্যাদি যে সব পাঠের ব্যবস্থা নির্দেশিত তাহাতে 
বেদমন্ত্রগুলি ঘেন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে । বেদ-সংহিতায় নৃতন মন্ত্রের 
যোজনা সম্পূর্ণ অসম্ভব। বেদের সংহিতাভাগের বিশুদ্ধিরক্ষার্থে এই 
ব্যবস্থ! ৷ জগতের সাহিত্যে এইরূপ আর কোথাও নাই । পরবর্তীকালে 
এই ব্যবস্থা অনলম্থিত না হওয়ায়, অনেকেই নিজ নিজ রুচি অন্্যায়ী 
রচনা করিয়া উপনিষদ নামে চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; যেমন, 
সআাট আকবরের আমলে আল্লোপনিষদ্‌ । 

মুল চারি বেদ ব্যতীত চারি উপবেদ আছে। 
আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্বেদ ও অর্থশাস্্র । আমুরেদ-_ 
েষজবিছ্যা | ধনুর্বেদ-_-অস্ত্রবিচ্যা | গন্ধর্বেদ--সঙ্গীতবিগ্ঠা | অর্থশাস্ত্র-_ 
কষিবিদ্যা । এই চারি উপবেদের বিগ্া বাজ্ঞান লৌকিক বিষম্ম সম্বন্ধে, 
ইহা! অপর বিদ্যা । খগাদি চারি মূল বেদে পর] বিগ্য! ব' ত্রহ্মবিষ্াই 
মুখ্য বিষয়বস্ত । অতএব, এই চারি উপবেদ এ মূল চারি বেদের সমশ্রেণী- 
ভুক্ত নহে । তবে মূল দের সহকারীরূপে গণ্য বলিয়! তাহাদের নাম, 
ভবেদ। মানব-সমাজের রক্ষণ-পরিচালনে এই সকল লৌকিক বিগ্ঠার 
প্রয়োজন । প্রাচীন খধিগণ এই সত্য উপলব্ধি করিয়া মানরের ও 
মানব-সমাজের কল্যাপার্থে এই লকল উপবেদ রচনা! করিয়াছিলেন ৭ 


উপবেদ 


৬৮ হিন্ধুধম'-এ্বেশিকা। 


[ ছই ] 
স্মত্ভি-সংহিতা। ॥ 


যাহ! স্থত হইয়াছে, তাহাই স্থৃতি। স্বতি পদের অর্থ, স্মরণ । 
বেদের শাশ্বত সনাতন সত্য সমুহ বৈদিক খধিগণ কতৃর্ক ঈশ্বরের 
. প্রত্যাদেশরূপে অলৌকিক স্ুক্ম যোগ-শক্তি-সাহাষ্যে 
ইতি রঃ অন্তরে শ্রুত হইয়াছিল । সেই নিমিত্ত বেদের নাম, 
শ্রুতি । ইহা পুবে বল! হইয়াছে । শ্রুতি হইল মূল শাস্ত্র-_সিদ্ধ শাক্স-_ 
' সনাতন শাস্জস। বেদ-নিহিত তত্বরাখি সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতির 
উপর নির্ভর করে না; তাই, যুগ-পরিবতণনে সামাজিক পরিবেশ- 
পরিস্থিতির পরিবতণ'ন ঘটিলেও, এ সকল বৈদিক তত্বের 
পরিবতন ঘটে না। পরবর্তীকালে আর্য মুনি-ঝবিগণ বেদের 
এ শাশ্বত সনাতন বাণীর মর্ম অন্তরে স্মরণ করিয়া, তাহার 
ভিত্তিতে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কালে সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতির 
গতি অনুযায়ী নিজ নিজ যুগোপযোগী কতকগুলি শাস্ত্র রচন। করেন । 
সেই স্কল শাস্ত্র-স্বতি । এইগুলি যুগ-শাস্্। সামাজিক অবস্থা 
সম্বন্ধের পরিবতনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের পরিবতণ্ন হয়। এইগুলি 
খধিগণের রচিত ও চিস্তাপ্রস্থত, সেই জন্য অপৌরুষেয় নহে। বেদের 
প্রাম।ণ্য মুখ্য, ইহাদের প্রামাণ্য গৌণ ! কোন স্মতিবাক্য বেদান্ছ- 
মোদিত হইলে আদৃত হয় এবং বেদ-বিরুদ্ধ হইলে অনাদৃত ও ত্যক্ত 
হয়। স্মতি শব্দের ছুই অর্থ-_ব্যাপক ও সঙ্বীর্ণ। ব্যাপক অর্থে 
বৈদিক যুগের পরবর্তীকালে যে লকল যুগশাস্ত্র বেদবাণীর স্মরণে 
রচিত সে সমস্ত বুঝায়; যথা_ধমশাস্ত্, ইতিহাস, পুরাণ ও 
আগম। ইহার সঙ্কীর্ণ অর্থে কেবলমাত্র ধর্মশাস্্রকে বুঝায় । 





স্মৃতি-সংহিতা ৬৯ 


ধর্মশাস্ত্ের অপর নাম--স্থৃতি-সংহিতা । এই ধর্মশাস্ত্রগুলি বিশ 
জন সমাজ-ব্যবস্থাপক খধি কতৃক রচিত হইয়াছিল। সেই 
বিশ জন খষি-_মন্ু, অজি, বিষণ, হারিত, যাজ্ঞবক্য, পরাশব, ব্যাস, 
উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তত্বৎ সন্ঘতঁ কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, 
শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম. শাতাতপ ও বশিষ্ঠ। তাহাদের 
রচিত স্বতি-সংহিতায় তাহারা ভিন্ন ভিন্র যুগে ভিন্ন ভিন্ন 
কালে, দেশের সুশাসন ও আধ-হিন্কুর জীবনযাত্রার স্থনিয়ন্ত্রণ 
অভিপ্রায়ে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কতকগুলি বিধি-নিষেধ 
প্রবত্ন করিয়াছিলেন। দ্শবিধ সংস্কার, খাগ্যাখাগ্যবিচার, ব্রতপুজা, 
প্রায়শ্চিত্ত, দায়ভাগ, রাজধম” শাসন-নীতি ইত্যাদি 
নানা বিষয়বস্ত-সম্ভারে এই ম্বতি-সংহিতাগুলি 
সমৃদ্ধ। ইহাতে রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গাহস্থা-বিজ্ঞান 
এই সব বিশদভাবে আলোচিত । এই সকল স্বৃতি-সংহিতার অন্কশাসন 
ধ্গ-প্রয়োজন অন্থসারে যুগে যুগে পরিবন্তিত হইয়াছে । সত্যযুগে 
মঙ্গ-স্থতি বা মানব ধর্মশাস্ত্, ভ্রেতায় যাজ্ঞবন্কা-স্থতি, ভ্বাপরে শাঙ্খ ও 
লিখিতের স্মৃতি এবং কলিতে পরাশর-স্থৃতি প্রচলিত । (১) বিশ খানা 
স্মৃতি-সংহিতার ভিতর মনু-স্থৃতি, ষাজ্ঞবন্থ্য-স্বতি এবং পরাশর-স্মৃতি এই 
তিন খানা প্রধান ও প্রনিদ্ধ । স্মাতকার খধিগণ ছিলেন সমাজ-ব্যবস্থাপক 
এবং আইন-প্রণেতা | বত'গান হিন্দ-আইন এ প্রাচীন স্মাত” খষিগণের 
অন্শাসনের উপর অধিন্তিত। এ সকল খষিগণের ভিতর মনু মহারাজ শ্রেষ্ঠ 
ও প্রাচীনতম আইন-প্রণেতা । তাহার পর খধি যাজ্ঞবন্ক্য। অধুনা 


ধর্মশাস্ত্ ব! 
স্মৃতি-সংহিত1 








শপ পপি পেপসি এ ৯ শসা 


(১) কৃতে তু তু মানব! ধমাস্ত্রোতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ । 
ঘ্বাপরে শাঙ্খলিখিতাঃ কলে পারাশরাঃ শ্মতাহ || 
স্পপরাশর । 


৭০ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা 


সারা ভারতবর্ধে আধ-হিন্দুর ব্যবহারিক জীবনে মনু-স্বাতি ও যাজ্ঞবন্ধ্য- 
স্থিতি এই ছুইখানা প্রামাণিক গ্রস্থরূপে সম্মানিত । বিচারালয়ে হিন্দু- 
আইন সম্পর্কে কোন কঠিন প্রশ্ন উঠিলে, প্রধানতঃ মন্-স্বতি ও 
যাজ্জবক্ক্য-স্থতি খুঁজিয়! দেখা হয় যে, এই ছুই স্মাতণ খধষি বিতকিত 
বিষয় সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন । আবার, এই ছুইখানার মধ্যে হিন্টু- 
আইন সম্বদ্ধে যাজ্ঞবন্কের অনুশাসন বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়। 
স্মাতকার খধষিগণের বিধি-নিষেধের স্দূর লক্ষ্য ছিল__কি ব্যক্তিগত, 
কি সামাজিক, জীবনে মানবের চিত্তশুদ্ধি-সংসিদ্ধি। চিত্তশুদ্ধিই মানব- 
ধর্মের আদি কখা । ম্বানব-জীবনের চরম লক্ষ্য-_মোক্ষ। চিত্তশুদ্ধি 
না হইলে মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হওয়] যায় না । সেইজন্য স্বৃতি- 
সংহিতায় এই সকল বিধি-নিষেধের ব্যবস্থ। । এই বিধি-নিষেধ 
মানিয়া চলিলে অন্তরে সত্বভাবের বুদ্ধি হয়। সত্বগুণের দ্বার মানব 
পশু-প্রকতি জয় করিয়। দিব্য প্রকৃতি লাভ করিতে পারে । 

প্রাচীন বিশ জন স্মতিকার খধির স্বতি-সংহিতার প্রণরন-কালে 
আর্ধ-হিন্দ-সমাজের যে পরিবেশ-পরিস্থিতি ছিল, তাহার অনেক 
পরিবতর্ন ঘটিয়াছে। সেই নিমিত্ত সেই সকল স্বতির কতক অন্তশাসন 
আজকাল অচল। নৃতন স্মতি-সংহিতার প্রয়োজন । এঁ প্রাচীন 
স্তিকার খধিগণের বনু পরে খ্ষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীরঘুনন্দন ও 
শ্ীবাচস্পতি মিশ্র জন্পগ্রহণ করেন । তাহারা যুগোপযোগী নৃতন 
স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করেন । অধুনা! প্রধানতঃ বজদেশীয় হিন্দ্-সমাজে 
তাঁহাদের স্বতি প্রচলিত । 0১১) মানব-সমাজ প্রগতিশীল । শ্রীরঘুনন্দন 

(১) স্মাত ভটীচার্ধ শ্রীরধুনন্দনের নিবাস নবহ্বীপে এবং শ্রীবাচস্পতি মিশরের 
মিখিলাতে। একের প্রভাব দর্ষিণ বঙ্গে, আর অন্তের উত্তর বঙ্গে। এই ছুই জনের 
স্বতি-নিবন্ধ ব্গদেশে সকল টেখলে নিত্য অধীত হইত । 


ইন্তিহাস ৭১৯ 


ও শ্রীবাচস্পতি মিশ্রের পর এই দেশে হিন্দুসমাজে আরে! কিছু 
পরিবর্তন হষ্িঘ্াছে। অতএব মনে হয়, বত'মান কালোপযোগী এক 


নৃতন স্মৃতির সময় আসিয়াছে । 


[তিন] 
ইভিহণস ! 


রামায়ণ ও মহাভারত এই ছুই মহাকাব্য ইতিহাস বলিয়া গণনীয়। 
বেদের শাশ্বত সনাতন সত্যগুলি এতিহাসিক কথা-কাহিনীর মাধ্যমে 
জন-সমাজে প্রচার করা, এই ধমগ্রস্থগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য । কাব্যে ও 
বর্ণনা-চাতুর্ষে এই গ্রস্থদ্বয় অতুলনীয় ও হ্ৃদয়গ্রাহী। সেই কারণ, 
আবালবুদ্ধবনিতা মূর্থ-পণ্ডিত সকলেরই চিত্ত সহজে ইহাদের প্রতি 
আকধিত হয়। বেদ-_প্রভু-সংহিতা, অর্থাৎ অধিনায়ক গ্রন্থ । 
ইতিহাস--সুহৎ-সংহিতা, অর্থাৎ বেদ-সংহিতার সঙ্গী গ্রন্থ । বেদ- 
ংহিতার উচ্চ তত্ব এবং উপনিষদেরও ব্রক্ষস্থজের সুপ্ত দার্শনিক 
চিন্তাধারা! সাধারণ মানবের পক্ষে দুর্বোধ্য ।॥ স্থতির অন্থশাসন ও 
সকহলর পক্ষে সুবোধ্য নহে ; এই নিমিত্ত মহষি বাল্সিকি ও বেদব্যাস 
এই ছুই মহাকাব্যব্পী ইতিহাস রচনা করিয়া, বেদ-বেদাস্তের উচ্চ 
তত্ব ও স্বতির অন্থশাসন মনোরম উপায়ে রূপক ও কথাচ্ছলে সাধারণ 
জনসমাজে প্রচার করেন। এই গ্রস্থগুলির অধ্যয়নে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে 
কৃম্পষ্ট ধারণ! জন্মে 1 
রামায়ণ আদিকাব্য, বাঁল্সিকি-বিরচিত । রামায়ণের পূর্বে কায 
'সাহিত্য ছিল না। ধান্সিকি আদি কবি। তাহার পূর্বে কবিও কেহু' 


৭২ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিক। 


ছিল না। ইক্ষাকুবংশজাত ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের (১) জন্ম হইতে 

মৃত্যু অবধি সমস্ত ঘটনা রামায়ণে বণিত। 

বামায়ণে কথিত শ্রারাম্চন্দ্রের পিতৃভক্তি, লম্ঘ্রণের 
ভ্রাতৃভক্তি এবং সীতা দেবীর পতিভক্তি জগতে আদশস্থানীয়। 
শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন একাধারে আদর্শ পুত্র, আদর্শ স্বামী, আদর্শ নৃপত্তি, 
'আদর্শ পিতা, আদর্শ যোদ্ধা, আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক, আদর্শ বিচারক ও 
আদর্শ মানব । তাই তিনি মৃহাপুরুষ-_বিঞ্র এক অবতার । রাম- 
চরিত্রে শিক্ষনীয় অনেক কিছু আছে । তাহার রাজ্যে সুখ-শান্তি সদ! 
বত'মান ছিল। তাই, আজো আদর্শ-রাজ্য বলিতে রাম-রাজ্য বুঝায় । 
রামায়ণে আমর] পাই সেই যুগের আর্ধ-সমাজের এক স্থন্দর চিত্র এবং 
আর্ধ-হিন্দুর জীবন-যাত্রা-প্রণালীর রমণীয় বর্ণনা । সকল দিক দিয়া 
রামায়ণ-মহাকাব্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয়। অগ্যাবধি হিন্দুজাতির 
অধিকাংশ রামায়ণ-পাঠে রত ও অন্রপ্রাণিত। শ্রীরামচক্দ্রের বৈরাগ্য 
উপস্থিত হইলে কুলগুরু মুনিবর বশিষ্ঠটদেব তাহাকে অধ্যাত্মবিদ্যা সম্বন্ধে 
ষে সব সারগর্ভ উপদেশ দেন, তাহা স্বতগ্রভাবে যোগবা শিষ্ঠ রামায়ণ 
নামে পরিচিত । ইহা! ও একখানা অমূল্য ধর্মগ্রস্থ- শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মশাস্ত্র । 
মহাভারত আর এক মহাকাব্য ও ইতিহাল। 
হিন্দুসাধারণের বিশ্বাস এই যে, দ্বাপর যুগের 
শেষে ও কলিযুগের আরস্ভে মহধি কৃষ্ণছৈপায়ন বেদব্যান এই মহাকাব্য 


রামায়ণ 


মহাভারত 


(১) কেহ কেহ বলেন যে, অথর্ববেদের আঙ্গিরস-দংহিতাভাগের মন্ত্ত্ষ্টা ঝি 
ছিলেন দশরথ-নন্দন শ্রীরামচন্দ্র এবং ভার্গব-সংহিতাভাশের ছিলেন পুরুষাশ্ব- নন্দন 
জরথুক্ম । উভয়েই ক্ষত্রিয় | শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন দেবোপাসক, আর জরতুন্ত্র অহরোপাসক । 
জরথুক্স পারসিক ধের প্রবত'ক । 

-_ জ্রীযতীক্রমোহন চট্টেপাধ্যায়, রামচন্ত্র ও জরতুস্স ৷ 


ইতিহণস ৭৩ 


রচনা করেন। তবে অনেক প্রত্বতত্ববিদের মতে, ব্যাস উপাধিধারী 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং বেদ-বিভাগকতণ ও মহাভারত-রচয়িতা 
এক ব্যাস নহেন। সেষযাহাই হোৌক্‌, মহাভারত হিন্দুধর্মের বিশ্বকোশ । 
ইহাকে পঞ্চম বেদ বল হয়। কাব্য ও ইতিহাসের ভিতর দিলা 
হিন্দুধর্মের সকল তত্ব কথিত । নীতিধর্ম, রাজধর্ম, গাহৃস্থাধর্ম, সামাজিক 
ধর্ম, আনুষ্ঠানিক ধম” ইত্যাদি মানবের সর্বপ্রকার ধর্ম বা কতব্যকম” 
সুন্দর ভাবে রূপক ও কথাচ্ছলে বিশ্লেষিত ও ব্যাখ্যাত । চন্দ্রবংশীয় 
কুরু-পাগডবগণের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ (২) ঘটিয়াছিল। 
মহাভারতে প্রধানতঃ সেই মহাযুদ্ধ বণিত এবং তাহার পট- 
ভূমিকায় সেই যুগের আর্-সমাজের একখানা মনোরম চিত্র 
অস্কিত। মহাভারতের ভীম্মপর্বে জ্যেষ্ঠ পাগুব যুধিষ্তিরের প্রশ্বথের 
উত্তরে শরশধ্যাশায়ী কুরুপিতামহ ভীম্মদেব ধম” সম্বন্ধে যে সব মহামূল্য 
উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে সনাতন হিন্দুধমের মম” উদঘাটিত 
হুইয়াছে। তেই উপদেশরাজি কালবিজয়ী । মহাভারতের ভীক্ষপর্বের 
অন্তর্গত স্থপ্রসিদ্ধ শ্রীমভ্ভগবদগীতা । মহাযুদ্ধের 
প্রারভ্তে শ্রীকষণাজুন-সংবাদে শিষ্তরূপী অজুনিকে 
উপলক্ষ করিয়া শ্ীভগবান্‌ শ্ররুষ্ণ সমস্ত জগদ্ধাসীর উদ্দেশে বিশদভাবে 
ধমেব গৃঢ় তত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন । তীহার সেই প্রচারিত বাণী__ 
শ্রীমপ্তগবদগীত1। শ্রীভগবানের বাণী বলিয়া! গীতাকে ভগবদগীতা 
বলা হয়। গীতা মহাভারতের অন্তর্গত হইলেও স্বতন্ত্র ধমগ্রস্থব্ূপে 


শ্রীমস্তগবদগীত। 


০২) পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কেহ কেহ বলেন যে. মহাঁভারতীয় বুদ্ধ ও কাহিনী 
ইত্যাদি সব ব্ূপক মাত্র-_-তাহু।র মূলে কোন এতিহাসিক তথ্য নাই। এই মত ভ্রান্তি- 
নুলক ॥ শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ পাণিনি ঘ্াদশ ব! ত্রয়োদশ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়/ছিলেন | 
তাহার রচিত ব্যাকরণে প্রীকৃষ্ণের কথ! ও কুরক্ষেত্রের যুদ্ধ সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ আছে.। 


শ৪ হিন্তুধর্ম-প্রবেশিকা 


সর্বদা ব্যবহ্ৃত। চতুর্বেদের সার উপনিষদ, উপনিধদের সার এই গীতা 
গীত] বেদাস্তশাস্ত্রের প্রস্থানত্রয়ের অস্তভূক্ত হওয়ায়, প্রত্যেক আচার্ধ 
শ্বমতান্ুসারে গীতার ব্যাখ্যা! করিরাছেন। অগ্যাবধি গীতার 
বিভিন্ন ব্যাখান বা ভাস্ত প্রায় সভ্তরখান। প্রকাশিত হইয়াছে । 
জগতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় গীতার অন্বাদ ঘত হইয়াছেঃ 
অন্ত কোন ধমগ্রস্থের তত হর নাই । ইহাতে জগতে সকল ধম গ্রস্থের 
মধ্যে গাতার ব্যাপকত। ও সার্বভৌমিকতা৷ যে সর্বাধিক তাহা প্রমাণিত 
হয়। রাম|য়ণ ও মহাভারতের অন্থবাদও বহির্ভীরতে বিভিন্ন ত্াষায় 
হইয়াছে । 

ইতিহাস-শ্রেণীভূক্ত আর এক গ্রস্থ__হরিবংশ | ইহাতে শ্রীককের 
জীবনের প্রধান ঘটনাবলী বণিত। ইহ] পুরাণের অস্তঃপাতী নহে, 
অতএব ইহাকে ইতিহাসের শ্রেণীতে গণ্য কর] য/ইতে পারে। 

সত নামধেয় এক শেণীর লোক সেকালে বৈদিক যুগ হইতে ছিল, 
ইহার পরিস্ফট পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদের বৃত্তি ছিল নৃপতিগণের 
কীতি-কাহিনী, রাজবংশের ইতিহাস এবং মহাপুরুষগণের চরিত্রাবলী 
কীওন কর1। ইহ। ছিল তাহাদের বংশপরম্পরাগত বৃত্তি। ইতিহাস 
ও পুরাণের অনেক উপাদান তাহাদের কীতিত গাথাগুলি হইতে 
ংগৃহীত । বংশক্রম-রক্ষা আবহিন্দুসমাজের বিশেষত্ব । বৈদিক যুগ 
হইতেই তাহার সুচনা । বিবাহাদি মাঙ্লিক উৎসবে অভিজাত 
আর্বহিন্দুগণ স্ব স্ব কুলপরিচয় বা বংশেতিহাস কীতন করিতেন। 
বক্জায়শে আমরা তাহার পুর্ণ পরিচয় পাই । রাম-সীতার বিবাহ- 
সভায় কুলগ্ুরোহিত মহধি বশিষ্ঠ বরপক্ষের এবং স্বয়ং রাজধি জনক 
কন্তাপক্ষের আগ্যস্ত কুল-কীত'ন করিয়াছিলেন । অগ্ঠাপি বিশিষ্ট 
ক্ষত্রিযগণের বিবাহ-উতৎ্সবে বর ও কন্যা উভয় পক্ষের কুল-কীত'ন 


পুরাণ ণ৫ 


প্রচলিত। এই কুপ-কীতন-প্রথার গ্বারা অভিজাত আখহিন্দুর বংশ- 
কুলগত ইতিহাস রক্ষিত হইত । সেই নির্মিত্ত বলা ধাইতে পারে যে, 
ইতিহাস-পুরাণের কাহিনী সম্পূর্ণ কিংবদন্তী নহে। 


[চাল ও 
পুন্রাণ ॥ 


যাহ! পুরাতন বা প্রাচীন, তাহ] পুরাণ । পুরাণ নৃত্তন বা অর্বাচীন 
তত্ব-তথ্য প্রচার করেন নাই, প্রচার করিয়াছেন জনসাধারণের মাঝে 

পুরাণের অর্থ বেদের সেই পুরাতন ব' প্রাচীন উচ্চ দার্শনিক 

ও পঞ্চ লক্ষণ তত্ব ও সাপন-তত্ব বনু উপাখ্যানের সাহায্যে । সেই 
জন্ত নাম- পুরাণ। পুরাণ পণ্ডিতের জন্য নহে, সর্বসাধারণের জন্য । 
পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ-__সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বস্তর এবং বংশাহচরিত | €১) 
যেমন পরব্রহ্ম ওপনিষদিক পুরুষ অর্থাৎ উপনিষদের প্রতিপাগ্য, 
তেমনি বিষণ (২) বা বিশ্বব্যাপী শ্রীভগবান পুরাণ-পুরুষ অর্থাৎ পুরাণের 
প্রতিপাছ্য। রামায়ণের ও মহাভারতের মত, পুরাণকেও বল হয় 
নুহৎ-সংহিতা। তাহারা সমশ্রেণীতুক্ত । পুরাণে ইতিহাস, স্যগ্রিতত্ব, 


০) সর্গশ্চ শ্রতিসঙ্গশ্চ বংশ মন্বস্তরানি চ। 
বংশান্ুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।। 
সর্গ-সৃষ্টি ; সৃষ্টি দ্বিবিধ-_ প্রাকৃতিক হৃষ্টি ও ব্রহ্মার স্থষ্টি। প্রতিসর্গ ব্রহ্মার শুষ্টির, 

পর দক্ষাদি দশ প্রজাপতির স্থাষ্টি। বংশ-পুব”পুরুষের বা উত্তম পুরুষের পরিচয় 

শানুচারিত-বংশের চরিত্র-বর্ণন | মন্বস্তরস্ন্বায়ভূবাদি চতুর্দশ মন্ুর শাসন-কাঁল । 
প্রত্যেক পুরাণে এই পাঁচটি বিষয় বর্দিত। 
(২) বিবেষ্টি ব্যাপ্পে'তি ইতি বিষ. -বিশ্বব্যাপক । 


৭৬ হিন্দুধম-প্রবেশিকা। 


রাজবংশাবলী, দার্শনিক তত্ব, সাধন-প্রণালী ইত্যাদি অনেক বিষয় 
আলোচিত হইয়াছে । স্থললোক ব্যতীত হুপ্মলোক সমূহের বর্ণনাও 
আছে। হিন্দুধমের সার তত্বগুলি মনোরম কথা-কাহিনীর ভিতর 
দিয়া এক্প সহজ ও সরল ভাবে বিবৃত ঘে, সকল শ্রেণীর নর-নারী 
অনায়াসে তাহ! বুঝিতে সক্ষম । তাই, পুরাণের জনপ্রিয়তা । মন্দিরে, 
নদীতীরে, তীর্ঘক্ষেত্রে এবং অন্যান্ত প্রসিদ্ধ স্থানে গ্রামে গ্রামে অগ্যাবধি 
কথকতা প্রচলিত । কথকগণ পণ্ডিত। তাহারা ষখন কথকতার 
সাহায্যে পৌরাণিক কাহিনী ব্যাখ্যা করেন, তখন কৃষক-শ্রমিক অবধি 
সোতৎ্স্কক চিত্তে তাহ শ্রবণ কিয়! দিনের ক্লাস্তি দুর করে । এক কালে 
হিন্দুর গৃহে গৃহে পৌরাণিক কাহিনীর প্রচলন ছিল। সন্ধ্যার পর 
ঠাকুরমায়ের চতুদিফে বসিয়া বালক-বালিকাগণ তাহার মুখ হইতে 
এই কাহিনী শুনিত। এই প্রকারে পৌরাণিক কাহিনীগুলি জনপ্রিয় 
হইয়া উঠে । 

আর্ধসমাঁজ ও ব্রাঙ্ষসমাজ পুরাণকে গ্রহণ করেন নাই । তাহাদের 
মতে, পৌরাণিক কাহিনী অসত্য, অতএব অগ্রাহা। ব্রাহ্মণ্যসমাজ 
পুরাণকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের মতে, পৌরাণিক কথা-কাহিনী 
সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত নহে বলিয়া হ্বীকার করিলেও সেগুলি 
একেবারে পরিহার্ধ নহে, ৫কননা তাহাদের মধ্যে সারতত্ব আছে । €৩) 
উপনিষদেও উপাখ্যান আছে, €সই সব উপাখ্যানে উচ্চ দাশনিক তত 
নিহিত থাকায় মূল্যবান। বেদের উপনিষদাতিরিক্ত ব্রাঙ্মণাংশেও 
তি দিলি উভিধনিক দত অক্দ নলের ডিভি 577 
আর বর্দিও তাহাতে কিছুমাত্র এতিহাসিক সত্য না! থাকে, তথাপি উহারা যে উচ্চতম 
সতোর উপদেশ দিয়। থকে, সেই হিনাবে আমাদের নিকট খুব উচ্চ প্রামাণ্য গ্রন্থ । 

_ম্বামী বিবেকানন্দ, কণ্ধোপকথন ৷ 


পুরাণ শশী 


অনেক উপাখ্যান আছে। বৌদ্ধধম্গ্রস্থেও এমন অনেক অলীক 
কাহিনী আছে। জাতকের কাহিনী কাহিনী হইলেও, বৌঁদ্ধধম গ্রন্থে 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিম্াছে। বাইবেল-কোরাণেও এরূপ অলীক 
কাহিনী আছে। সকল ধমের সকল ধমগ্রন্থে এই সব কথা- 
কাহিনী-উপাখ্যানের উদ্দেম্ত, ধমেরি গুড় তত্ব জনসাধারণে 
প্রচার করা । আধসমাজ ও ব্রাহ্গপমাজ পুরাণকে গ্রহণ করেন নাই, 
কিন্তু মহাভারতের কিছু কিছু বাক্য প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন। 

পুরাণের ছুই শ্রেণী-__মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। মহাপুরাণের সংখ্যা 
আঠার, উপপুরাণের সংখ্যাও আঠার । উপপুরাণ অপেক্ষা মহাপুরাণের 
প্রভাবই হিন্তুলমাজের উপর বেশী । অষ্টাদশ 
মহাপুরাণ-_ব্রহ্ষপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ুপুরাণ, শিব 
পুরাণ, ভাগবত পুরাণ, মাকগ্েয় পুরাণ, অগ্নি পুরাণ, ভবিষ্ক পুরাণ, 
ব্রহ্ম বেবতপ্ুুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, বরাহ পুরাণ, ক্ষন্দ পুরাণ, বামন পুরাণ, 
কৃম” পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, গরুড় পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ এবং নারদীয় 
পুরাণ। এই অষ্টাদশ মহাপুর[ণের মধ্যে বিষুতপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বাজু 
পৃরাণ, স্কন্দ পুরাণ, অগ্নি পুরাণ, মার্কগেয় পুরাণ এবং ভাগবত পুরাণ 
এই পাতথান। উল্লেখযোগ্য । আবার, এই সাতখানার ভিতর ভাগবত 
পুরাণই অধুনা হিন্দুজনসমাজে স্থপ্রসিদ্ধ। তাহার পর বিষুপুরাণ। 
আজকাল অপর মহাপুরাণগুলির প্রচলন নাই। হিন্দুজনসাধারণ 
ভাগবতকেই জানে, অন্ত মহাঁপুরাণগুলি তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ 
অপরিচিত। 

এই ভাগবতপুরাণ সম্বন্ধে সমস্যাও সর্বাপেক্ষা বেশী। হিন্দু 
জনসাধারণের মাঝে ছুইখানা ভাগবত প্রচলিত--দেবী ভাগবত এবং 


মহাপুরাণ 


৭৮ হিন্দুধমন্প্রবেশিকা 


_ শ্রীমস্তাগবত বা বিষুণ ভাগবত। দেবী ভাগবতে 

মহাপুরাণের অস্তড়ুত ১ 
পভ নিত দেবী দুর্গার শক্তি ও মাহাতআ্য বণিত, আর 
্রীমন্াগবত শ্রীমপ্ত'গবতে বিষ্ণুর অবতার ভগবান শ্রীরুষ্ণের শক্তি 
ও মাহাত্ম্য বণিত। দেবী ভাগবত শাক্ত সম্প্রদায়ের 
নিকট এবং শ্রীমন্তাগবত ধৈষ্চব সম্প্রদায়ের নিকট অতীব আদরণীয়। 
অষ্টাদশ মহাপুরাণের তালিকাতে কেবলমাত্র ভাগবত নাম 
দেখা যায়, দেবী ভাগবত বা শ্রীমস্ভতাগবত নাম দেখা যায় না। 
তাই মহাপুরাণের অন্তভূত দেবী ভাগবত, অথব। শ্রীমস্ভাগবত, 
ঠিক কোনখান! তাহা লইয়া হিন্দুসমাজে বহুদিন বাদাচবাদ চলিয়! 
আসিতেছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় মনে করেন যে, শ্রীমন্ভাগবত মহাপুরাণের 
অন্তর্গত এবং দেবী ভাগবত উপপুরাণের অন্তর্গত । অন্যপক্ষে, শাক্তগণ 
মনে করেন যে, দেবীন্থাগবতই মহাপুরাণ এবং শ্রীমন্তাগবত 
উপপুরাণ | হিন্দুসাধারণের বিশ্বাস এই যে, অগ্রাদশ মহাপুরাণ 
সব একজন রচনা কবিম়্াছেন এবং তিনি মহযষি রুষ্কছৈপায়ন 
বেদব্যাস। কিন্তু অনেক গবেষণার পর পুবাতত্বজ্ঞগণ ইহা 
সমর্থন করেন না। তাহারা বলেন ষে, কৃষ্ণদৈপায়ন €বদব্যাসের 
বন্ধ পরে ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণকারগণ এই মহাপুরাণগুলি 
লিখিয়াছিলেন। (১) লে যাহাই হৌক্‌, অষ্টাদশ মহাপুরাণের 
ভিতর দেবী ভাগবত অথবা শ্রমদ্তাগবত কোনখানা, সে সম্বন্ধে কিছু 
বল প্রয়োজন । শ্রীমন্তাগবতের রচয়িতা বেদব্যাস নহেন, ইহার 
রচগ্মিতা শ্রীমৎ বোপদেব গোস্বামী--এইরূপ এক সুদৃঢ় কিংবদস্তী বহুদিন 
যাবৎ বংশপরম্পরায় পণ্ডিতগণের ভিতর চলিয়া আসিতেছে । 


€১) এখনকার প্রচ্গিত কাষ্টাদশ পুরাণ বেদব্যাস প্রণীত নহে। 
সপ্পীববিস্চজ চট্োপাধ্যা, কৃয়চকিত্র | 


পুরাণ ৭৯ 


দেবী ভাগবতের প্রখ্যাত টীকাকার নীলকণ্ঠ। তিনি টাকাস্ 
লিখিয়াছেন-_বিক্ুভাগবতং বোপদেবকৃতং ইতি বদস্তি। মহষি 
দয়ানন্দ সরন্বতীও শ্রামদ্তাগবতকে বোপর্দেবের রচন। বলিয়াছেন । (২) 
োপদেব ছিলেন দেবগিরির রাজা হেমাদ্রির সভাসদ্‌, খুষ্টীয় ত্রয়োদশ 
শতাববীর লোক । €৩) শ্রীমস্তাগবত তাহার কৃত হইলে ইহা অর্বাচীন 
হইয়া পড়ে, অষ্টাদশ মহাপুরাণের অস্তঃপাতী হয় না। অষ্টাদশ 
মহাপুরাণের অন্তর্গত পদ্মপুরাণ। ইহ] শাক্তদের পুরঃণ নহে, 
বিষ্ুণভক্তদের পুরাণ। দেবী ভাগবত এবং বিষণ্ণ ভাগবতের পরে 
পদ্মপুরাণ রচিত । 6৪8) সেই পদ্মপুরাণ বলিতেছেন--যাঁহাঁতে ভগবতী 
কালিকার মাহাত্ম্য ও নান। দত্যবধের কথা বণিত হইয়াছে, তাহাই 
ভাগবত | (৫) এই সব বিবেচন1 করিয়! যদি কেহ বলেন যে, মহাপুরাণের 
তাঁলিকাতে যে ভাগবত উল্লিখিত তাহ1 দেবী ভাগবত, তাহ! হইলে 
এই উক্তি সম্পূর্ণ অবজ্ঞেয হইতে পারে না। তবে দেবী ভাগবত এবং 
শ্রীমগ্ভাগবত ছুইখানাই ধমগ্রস্থ ও বিষয়বস্তুসম্ভারে সমৃদ্ধ; অতএব, এর 
বৃথা বিতর ছাড়িয়। দিয়া এই দুইখানাকেই ভাগবত মহাপুরাণ বলিয়া 

আমরা সমাদর করিতে পারি । 
চা উপপুরাণ-_ ক্ষুত্র পুবাঁণ। এইগুলিও পুরাণের ঝাক্ষণযুক্, 
মহাপুরাণের অন্গগামী । অষ্টাদশ উপপুরাণ--আদি, 


(২) সত্যাথ-প্রকাশ. ১১শ সমুললাস । 
০৩) কৃষ্চচরিত্র । 
(৪) উইলসন্‌ (51150) সাহেবের মতে ভাগবতের রচন!-কাল ১৩শ শতাব্দী, 
আর পদ্মপুরাণের রচনা-কাল ১৩শ হইতে ১৬শ শতাব্দী । 
(৫) ভগবত্যাঃ কালিকা রাস্ত মাহাস্্যং বত্র বর্ণাতে। 
নান। দৈত্য কধোপেতং তদ্বে ভাগ্ত্বতং বিছুঃ ॥ 


৮০ হিন্দুধ্ম-প্রবেশিক। 


ন্বসিংহ, বায়ু, শিবধম”, দুর্বাসঃ, বুহন্নারদীয়, নন্দিকেশ্বর, উশনঃ, কপিল, 
বরুণ, শ্বাম্ব, কালিকা, মহেশ্বর, দেবী, ভার্গব, বশিষ্ট, পরাশর ও সুখ 
্রদ্ধা, বিষণ ও শিব-_-এই ত্রয়ী পুরাণ-প্রসিদ্ধ দেবতা । সেই নিমিত্ত 
দেখা যায় অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে কতকগুলি ব্রদ্ষার, কতকগুলি 
বিষ্ণুর ও কতকগুলি শিবের স্তরতিবাদে পূর্ণ । তত্রাচ, পুরাণ-উপপুরাণে 
দেবীপূজার স্থান যথেষ্ট, শক্তিবাদ পরিপুষ্ট। 
পুরাণে শক্তিবাদ 
কেহ কেহ (১) বলেন যে, সম্রাট আকবরের 
রাজত্বকালে পুরাণে শক্তিবাদ সম্যক সমৃদ্ধ হৃইয়াছিল। বিষুপুরাণ, 
শ্রীমদ্তাগবত, দেবীভাগবত, কালিকা পুরাণ, মার্কগেডেপুরাণ, বামনপুরাণ, 
ব্রদ্ধবৈবত পুরাণ, বুহম্নারদীয় পুরাণ প্রভৃতিতে শক্তিবাদ স্থপ্রতিষ্িত। 
বিষ্ুপুরাণ বলিয়াছেন_ ব্রন্মাবিষ্ুশিবাঃ ব্রহ্গন্‌ প্রধানাঃ ব্রহ্মশক্তয়ঃ 
ব্রন্মের প্রধান শক্তি ব্রহ্মা, বিষণ ও শিব। €২) তাৎ্পর্ব__ত্রন্ষের 
স্থজনী শক্তি, পালিনী শক্তি ও সংহার-শক্তি যথাক্রমে ব্রহ্মা, বঞ্ ও শিব 
নামে অভিহিত । এখানে শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ পযস্ত 
নাই। পূর্ণ অছৈত শাক্ত সিদ্ধান্ত । অনেক পুরাণে ও উপপুরাণে 
দেবীমাহাত্ম্যশীর্ষক অধ্যায় আছে; এবং দেবীমাহাত্ম্য নানাভাবে 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তাহাদের ভিতর মার্কগেয় পুরাণ গ্রসিদ্ধ। 
কালিকাপুরাণে, দেবীপুরাণে, মত্ম্তপুরাণে ও বৃহ্নন্দিকেশ্বর পুরাণে 
ছুগণপৃজার পদ্ধতি বিবৃত। যেমন মহাভারতের অংশ শ্রীশ্রীগীতা, 
তেমনি মার্কগেয় পুরাণের অংশ শ্রীশ্রীচর্ভী। (৩) গীতার ভ্তায় 


৫১) স্বামী জগদীখ্বর।নন্দ, শ্রীশ্রীচণ্তী । 


৫২) বিষুপুরাণ, ১ | ২২ | ৫৬ | 
(৩) চণ্ড+[স্ত্রীলিঙ্গে) ঈপ -চণ্তী। চণ্ড শবের অর্থ, দেশকালাদিয় দ্বার? 


অপরিচ্ছি্ন পরব্র্ম। চশ্ডীশব্দের অথ” পরব্রহ্ম-মহিবী বা ব্রন্গশক্তি ৷ 


পুরাণ ৮১ 


চণ্তী হিন্দুর নিত্যপাঠ্য ও সর্ববরেণ্য । গীতার 
ম্যায় চণ্তীও পাশ্চাত্যে সমাদর লাভ করিয়াছে 
এবং বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে । সমস্ত উপনিষদের সার 
যেমন শ্রশ্রীগীতা, সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্রের সাবও তেমনি শ্রশ্রীচণ্ডতী। চণ্ডী 
মাকগ্ডেয় পুরাণের অন্তত হইলেও, প্ররুতপক্ষে একখানা শ্রেষ্ঠ তন্ত্রশান্ত। 
গীতার ন্যায় চণ্ডী ও স্বতন্ত্র ধর্মগ্রস্থরূপে ব্যবহৃত হয় । চণ্তীপাঠ দেবীপূজার 
প্রধান অঙ্গ । একান্ন দেবীপীঠস্থানে চণ্ডী নিয়মিত ভাবে পঠিত হয়। 
এক সময়ে এই চণ্ডী বৌদ্ধভিক্ষগণেরও প্রিয় হইয়াছিল। শিখদিগের 
দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ নিত্য চণ্ডীপাঠ করিতেন । চণ্ডীর মার্কগেয় 
পুরাণোক্ত নাম--দেবীমাহাত্ম্য । ইহাতে সপ্ত শত মন্ত্র €৪9) থাকায়, 
ইহার অপর নাম-_সপ্তশতী বা ছুর্ণাসপ্তশতী । ৫৫) শ্রীশ্রচণ্তীর এক 
একটি শ্লোক বা শ্লোকাধও এক একটি মন্ত্র বলিয়া গা । শান্ত 
বলেন যে, চত্তীর প্রত্যেক শ্লোকের ভিতর অপৃব মন্ত্রশক্তি নিহিত । 
পুরাণ-পাঠে একটি সমস্যা দেখা দেয়। কতকগুলি পুরাণে 
শিবকে, কতকগুলিতে বিষ্ণুকে এব কতকগুলিতে দ্বেবী ভগবতীকে 
শ্রেষ্ঠ বল হইয়াছে । যেমন-_শিবপুরাণে শিবের শ্রেষ্ঠ স্থান এবং 
বিষ্ঞুর অধন্তন স্থান, আর বিষুপুরাণে বিষণ শ্রেষ্ঠ স্থান এবং শিবের 
অধস্তন স্থান। শিবপুরাণে শিবের শ্রষ্ঠতা ও বিষ্ণুর অধস্তনতা। 
দেখিয়া বৈষ্ণব, এবং বিষণুপুরাণে বিফ শ্রেষ্তা ও শিবের অধনস্তনতা 
দেখিয়া শৈব ছুঃখিত হন। , অনেক সময় ইহ] হইতে সাম্প্রদায়িক 


শ্ীশ্রীচত্তী 


(9) চণ্ডীর মোট শ্লোকপংখা। ৫৭৮1 এই ৫৭৮ শ্লোককে সাত শত মন্ত্রে ভাগ 
করা হইয়াছে । ৃ 
(৫) ছর্গাপুজায় চও্ীর সাত শত মন্ত্রের সাত শত হোমের বিধান । কেই জন্ত নাস, 


ছুর্গাসপ্তশতী । 


৮২ হিন্দুধম-প্রবেশিকা 


কলহের উদ্ভব হয়। তাত্বিকের দৃষ্টিতে এইবপ সাম্প্রদায়িক ভেদ-বৈষম্য 
ভিত্তিহীন । তত্ব প্রকৃতপক্ষে এক । এক কারণ- 
ব্রহ্ম বা সগুণ ব্রহ্ধ বিশ্বজগতের আদি কারণ। 
তাহ! হইতে জগতের স্ৃষ্টি-স্থিতি-লয়। ই 
এক কারণ-ত্রন্দধ যখন স্ষ্টি-কাজে রত তখন ত্রঙ্গা, 
যখন স্থিতি-কাজে রত তখন বিষণ এবং যখন লয়-কাজে বা সংহারে 
বত তখন রুদ্র বা শিব। ব্রহ্ধা-বিষ্ণ-শিব সেই এক কারণ-ত্রন্মের 
তিন বিভৃতি। তাহার এই বিভৃতিত্রয়্ সমান। এই ভ্রমীর মাঝে 
কোনটি গুরু এবং কোনটি লঘু নহে । বিশ্বরাজ্য-পরিচালনায় 
হ্ষ্টি-স্থিতি-লয় এই তিনের সমান প্রয়োজন । স্থিতি-লয়-বিহীন 
স্থষ্ি নাই, স্থষ্টি-লয়-বিহীন স্থিতি নাই, ্থ্টি-স্থিত্ি-বিহীন 
লয় নাই। স্থষ্ট পদার্থমাত্রেরই স্থিতি ও লয় আছে। সেই 
কারণ, ব্রক্ষা-বিষু-শিব এই তিন পৌরাণিক দেবতা নিজ নিজ 
অধিকারে স্বতন্ত্র হইলেও পরস্পর বিরোধী নহেন, বা কেহ কাহারও 
অধীন নহেন। তাহার] এক কারণ-ব্রন্ষের ভ্রিমৃত্তিম্বরূপ । 
কারণ-ব্রদ্ষ যখন জগত্-রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি সগুণ 
ও সক্রিয় । গুণ ও ক্রিয়া থাকিলেই শক্তি । সেই নিমিত্ত কারণ-ব্রক্ম 
শক্তিমান । অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় কারণ- 


এক কারণ-ব্রন্দের 


* বিভৃতিত্রর় ব্রহ্মা, বিঝুঃ 


ও শিব 


টা ব্রন্মের স্বাভাবিক শক্তি আছে। (১) শক্তি ও 
[াধিকা। ৃ শক্তিমান অভেদ। অগ্নি ও অগ্নির দাতিকা শক্তি 


অভেদ। সেইরূপ ব্রহ্ম ও ব্রহ্গমশক্তি অভেদ। 


(১) অতে। ব্রন্মণোহপি স্বভাবসিদ্ধাং শক্তয়ঃ সস্ত্যেব পাবকম্ত দাহকত্বাদিশক্তিবৎ, 
গযির দাহকতাদি শক্তির মত ত্রন্গের স্বাভাবিক শক্তিসমূহ আছে । 
- শজ্রীমস্তাগবতের টাকায় প্রীধর স্বামী । 


পুরাণ ৮৩ 


কারণ-ত্রহ্ম স্ত্রী ও নয়, পুরুষও নয়--টনব স্ত্রী নৈৰ পুমান্। তত্াচ 
তাহাতে স্ত্রী-পুরুষ এই মিথুন-রূপতা কল্পিত হইয়াছে। স্ত্রীরূপে 
তিনি শক্তি এবং পুরুষরূপে তিনি শক্কিমান। শক্কিময়ী স্ত্রীরূপে 
তিনি সর্ধেশ্বরী জগন্মাতা, শক্তিমান পুরুষরূপে তিনি সর্বেশ্বর জগৎ- 
পিতা। কারণ-ত্র্ম একাধারে জগন্মাতা ও জগত-পিতা। যখন 
তিনি জগন্মীতা তখন তিনি দেবী ভগবততী, পুরাণের মহাদেবী। 
তাহার ক্রহ্মা-বিষু-শিব এই তিন বিভূতির প্রত্যেকটিতেও মিথুনরূপতা 
বিদ্যমান । ব্রহ্ধার স্থষ্টি-শক্তি ব্রদ্ধাণী, বিষ্ণুর পালিনী শক্তি বৈষ্ণবী 
এবং শিবের সংহার-শক্তি শিবানী । এক কারণ-ব্রক্মের শক্তিমান 
পুরুষভাবের বিভূতিত্রয় ব্রহ্মা-বিষু-শিব এবং শক্তিময়ী স্ত্রীভাবের 
বিভূতিত্রয় ব্রন্মাণী-_-বৈষ্বী--শিবানী | কারণ-ব্রহ্ম এক । সাধকগণের 
রুচি-প্রকৃতি-সামর্থয-ভেদে তাহার উপাসনা-ভেদ । শৈব ও বৈষ্ণব 
তাহাকে জগং-পিতারূপে পুরুষভাবে এবং শাক্ত তাহাকে জগন্সাতারূপে 
নারীভাবে দর্শন করেন । সাধকের দৃষ্টি-কোণের ভেদ মাত্র। মূলতঃ 
সকল উপাসনাই সেই এক কারণ-ত্রন্মের বা সগুণ ব্রন্মের। শান্ত 
স্তুতিপর, নিন্দাপর নহে । পুরাণকার কারণ-ত্রন্ম তত্বটিকে স্থির রাখিয়া, 
উপাসনা-ভেদে বিভিন্ন সাধককে নিজ নিজ সাধনায় দুঢ়নিষ্ঠ করিবার 
অভিপ্রায়ে, কোথাও শিবকে, কোথাও বিষ্ণণুকে, কোথাও দেবীকে 
সর্বেশ্বর বা সর্বেশ্বরী বলিয়া বর্ণনা করিয়া শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। 
ইহার নাম, স্ততি--অন্ত দেব-দেবীর নিন্দা নহে । পুরাণ-তত্ব এই ভাবে 
গ্রহণ করিলে অনর্থের হেতু হয় না। 


৮৪ হিন্দুধর্ম প্রবেশিকা 


[ পচ ] 
আগ ॥ 


আগম-শাক্স সংখ্যায় অনেক । স্বতি-সংহিতার ও পুরাণের 
প্রামাণ্য বেদের উপর নির্ভর করে । আগমের প্রামাণ্য বেদের 
উপর নির্ভর করে না। ইহ] স্বতন্ত্র ও স্বাধীন, কিন্তু বেদ-বিরোধী 
নহে। ইহাতে বেদের তত্বসমৃহ সহজবোধ্য ও 

আগমের বিভাগ রর রি 
বিস্তুতভাবে প্রকাশিত । স্ত্রী ও শুড্রের বেদাধিকার 
নাই, ইহা শান্সকারগণ বৈদিকযুগের অবসানে ঘোষণ। করেন ৫১) 
আগমশাস্ত্রে জাতি-ব্-নিবিশেষে কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি ব্রাহ্ধণ, কি 
শূত্র সকলের অধিকার দেওয়া হইয়াছে । ইহার এই উদারতা 
প্রশংসনীয় । আগমশান্ত্রগুলি কিছুটা পুরাণের মত ।॥ তবে বিশেষত্ব 
এই যে, ইহাতে দেব-দেবীর পুজার্চনা-পদ্ধতি বিশদভাবে বলিত। 
পুরাণে দেব-দেবীর বূপ ও লীলার বর্ণনার প্রাচুর্য, পৃজার্চনার পদ্ধতি 
খুব কম। আগম দেব-দেবীর লীলার প্রত্যক্ষমূলক সাধনায় নিযুক্ত । 
হিন্দুধর্মের মুখ্য সম্প্রদায় তিন--শৈব, বৈষ্কব ও শাক্ত। 
প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজ নিজ আগম-_শৈৰাগম, বৈষ্ণবাগম বা 


০১১ বৈদ্দিকষুগে জ্্রীজাতীর ষে বেদাধিকার ছিল. তাহার প্রমাণ যথেষ্ট । কমপক্ষে ২৬ 
জন ব্রহ্ষবাদিনী ব। স্ত্রী-ফষি খণ্েদের মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন ৷ তাহাদের বেদাধিকার ন1 
থাকিলে ইহ! কখনো সম্ভব হুইত ন1। উপনিষদে, পুরাণে, যোখবা শিষ্ঠেও মহাভারতে গাগা, 
লীল!. চূড়াল1, মদালস! প্রভৃতি ব্রঙ্গবাদিনীর নাম পাঁওয়। যায় ॥ বেদাধিকার না থাকিলে 
সাহারা ব্রহ্মবাদিনী হইতে পারিতেন না। খখেদের মন্তত্ষ্টা খবিগণপের তিতর ছিলেন কবপ়্ 
এলুষ, তিনি শুদ্র। তাই মনে হয় যে, বেদে স্ত্রী-শৃদ্রের অনধিকার স্মতির. 


আন্গশাননে। 


আগমন ৬৮৫ 


পঞ্চরাব্র-স২হিতা এবং শাক্তাগম বা তস্ত্র। শেবাগমগুলিতে 
শিব, টৈষ্বাগমগুলিতে বিষু্ত এবং শাক্তাগমগ্লিতে মহামায়া 
পরম তত্ব । , 
তন্ত্রের অর্থ ও “তন” ধাতু হইতে. "তন্ত্র পদ নিম্পন্ন। “তন' 
প্রতিপাদ্য ধাতুর অর্থ, বিস্তৃত কর।। তাই তন্ত্রের ব্যুৎপত্তি- 
গত অর্থ-__বিস্তার। যে গ্রন্থে তত্বসমৃহ বিস্ততভাবে আলোচিত 
তাহা- তন্ত্র । তন্ত্রের এই ব্যাপক অর্থে কেবল শাক্তাগম নহে, 
অন্য আগমগুলিও বুঝায়। প্রত্যেক €দবতার এক এক শক্তি। 
ব্রপ্ধার শক্তি, ক্রন্ধাণী ; বিষ্ণুর শক্তি, বৈষ্ণবী; শিবের শক্তি, 
শিবানী ইত্যাদি । শক্তিমান ও শক্তি অভিনন। অতএব, 
দেবতা ও তাহার শক্তি অভিন্ন।। এই দেব-শক্তিগুলি 
আবার মহামায়া বা ক্রহ্ষশক্তির অংশম্বব্ধপা। যেমন বেদের 
প্রতিপাগ্য ব্রহ্ধ;, তেমনি তন্ত্রের প্রতিপাগ্য ব্রহ্মশক্তি বা 
মহামায়া । এ ক্রন্ষশক্তি বা মহামায়া যেন সর্বদেবতাকে 
ধারণ করিম্া আছেন। সেই নিমিত্ত শক্তিউপাসন! বাদ 
দিয়া] কোন দেবতার উপাসন। হয় না। আগমমাত্রেই কিছু 
না-কিছু শক্তি-উপাসন। বিহিত । এই দৃষ্টিতে সমস্ত আগমগুলিকে তন্ত্র 
নামে অভিহিত করা হয়_-কি ৫শবাগম, কি ধৈষ্জবাগম, কি 
শাঞ্ঞাগম। 

বহুকাল হইতে এ দেশে তন্ত্রসাধন প্রচলিত । দেবী ভাগবত, 
শ্রমদ্ভাগবত, পদ্মপুরাণ, স্বন্দপুরাণ, বরাহ পুরাণ, বৃহন্ধর্মপুরাণ প্রভৃতি 
মহাপুরাণ ও উপপুরাণারদিতে তস্ত্রোক্ত সাধন উপদিষ্ট। মহাভারতেও 
তন্ত্রের উল্লেখ আছে ।. দেই কারণ, এই কথা ঠিক নহে যে, 
পৌন্বাণিক যুগের পর তান্ত্রিক সাধনার উৎপত্তি। বেদ যেমন 


৮৬ হিন্দুধম-প্রবেশিক! 


তক্তরের প্রাচীনতাও  অপৌরুষেয় তেমনি তন্ত্র ও অপৌরুষেয়, ইহা 
স্বাধীনতা তস্ত্রাচাখগণের কথা । (১) প্রতিকল্লে বেদে যেমন 
ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত হয়, সেইরূপ তন্ত্র ও শিবের মুখ 
হইতে নির্গত হয়। তাই অস্ত্রের নাম--আগম। (২) তস্ত্রকার 
ধিনিই হৌন, তন্্রশান্্র সম্পূর্ণ স্বাধীন। তন্ত্র অন্য শাস্ত্রের 
সুখাপেক্ষী নহেন, এমন কি বেদেরও নয়। রসায়ন-বিছ্যা, স্থাস্থ্য- 
বিজ্ঞান, চিকিতসাবিছ্যা, ইন্দ্রজজাল, মারণ, বশীকরণ, উচ্চাটন 
ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম অধ্যাত্মবিগ্যা অবধি 
ইহার ক্রমোচ্চ স্তর বিস্তুত। অধ্যাত্মতন্ত্রই তন্ত্রশান্মের শিরোমণি । 
নিষ্ন স্তপের লৌকিক বি্যার সঙ্গে অধ্যাত্মতস্ত্রের কোন সংশ্রব নাই। 
সাকার এবং নিরাকার উপাসনা এই দুই তত্ত্রে স্থান পাইয়াছে। 
মহানির্বাণতস্ত্রে নিরাকার ব্রদ্মোপাসনার কথা আছে । মহানির্বাণতস্ত্রোক্ত 
প্রসিদ্ধ ব্রহ্মস্তোত্রটি নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনা-স্োক্র (৩) 
_ অধিকারী-্েদে সাধনা-উপাসনার ভেদ সকল হিন্দুশান্জে গৃহীত । 
তন্ত্রশান্ত্রে ইহা পূর্ণভাবে সমধিত । বেদ-স্বৃতি-পুরাণ প্রভৃতিতে একাস্ত 
ভোগাসক্ত অধম পশু-মান্ধষের সাধনা-উপাসনার উপায় সম্বন্ধে বিশেষ 
কিছু বলানাই। তন্ত্র তাহাদের সম্বন্ধেও উপদেশ দিয়াছেন। ইহা 





(১) মন্ুসংহিতার টীকাকার কুল্ুকভটউ বেদের ন্যায় তুন্ত্রশাস্রকেও শ্রুতি বলিয়াছেন । 
(তিনি বলেন- বৈদিকী তাস্ত্রিকী চৈব দ্বিবিধ। কীতিত! শ্রতিঃ। 

(২) তন্ত্রে শিব-পার্বতীর কথোপকথনচ্ছলে সকল তত্ব বিবৃত তস্তরাচার্গণের মতে, 
শিবের মুখ হইতে যাহা আগত তাহা! আগম এবং পার্বতীর মুখ হইতে যাহা নির্গত 
তাহ। নিখম। 


৫৩) তবে মহানিবণণতস্ত্রের নিরাকার ব্রন্ষের উপাসন।-প্রণালী ত্রাঙ্মসমাজ গ্রহণ 
ফরেন নাই । যেমন--সদ্গুরুর নিকট বথাশাস্ত্র দীন্ষা গ্রহণ ইত্যাদি । 


আগসম ৮৭ 


নিশ্চয়ই তঙ্ত্রের উদ্দারতা। তন্ত্রে তিন প্রকারের 
অধিকারী__উত্তম, মধ্যম ও অধম; পশু-মাজষগণ 
তস্ত্রেরে অধম অধিকারী । তন্ত্রেরে উচ্চতম স্তরের নিবৃত্তিমূলক 
আধ্যাত্মিক উপদেশ তাহাদের জন্য নহে। তাহাদের জন্য তন্ত্র 
প্রবৃতিমূলক উপদেশ দিয়াছেন । ইহার উদ্দেশ্ট, প্রবৃত্তিমার্গে চালিত 
করিয়া ক্রমশঃ তাহাদিগকে পরমার্থপথে আকৃষ্ট করা। €১) এই 
কথা সত্য €য, তন্ত্রের অংশবিশেষে জঘন্য আচারানুষ্ঠানের বর্ণনা আছে 
এবং তস্ত্রের নামে কোথাও কোথাও ঘোর ব্যভিচার অনুষ্ঠিত হয়। 
তন্ত্রের এঁ প্রবৃত্তিমূলক উপদেশের যথার্থ অর্থ না বুঝিয়া কেহ কেহ 
কদর্থ করিয়াছেন এবং কামাসক্ত পশুভাবাপন্ন মানব কণাচারের প্রচলন 
করিয়াছেন। তাহার জন্য মুল ততন্ত্রশাক্স দায়ী নহে। মহাপ্রস্ভু 
শ্রীচৈতন্তের দোহাই দিয়া কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদদায়ে যেসব কদাচার 
প্রচলিত, তাহার জন্য মহাপ্রভুর মতবাদ কখনো দায়ী নয়। বৌদ্ধধর্মের 
নামে বে এককালে বীভৎস কাপালিক তস্ত্র প্রচলিত হইয়াছিল, ত্তাহার 
জন্য শ্রীবুদ্ধ-প্রচারিত ধর্ম কখনে। দায়ী নহে। (২) তন্ত্রের নামে 
যে সকল মিথ্যা কদাচার দেখা যায়, তাহার আমূল সংস্কার অতীৰ 
বাঞ্চনীয় । দ্তাহার উদ্দেশ্যে আবশ্ঠক প্রকৃত তস্ত্রমঙ্জেদ উদঘাটন! 
আজকাল সেব্ধপ তান্ত্রিক পণ্ডিতের অভাব । 


তন্ত্রের উদারতা 


€১) অস্ত্রে বহুস্থানে “পাষণ্ড মোহনায়” এই কথ] আছে । পাষণ্ডের অথ” পাপাসক্ত 
পশু-মান্ুষ । তাহাদিগকে প্রবৃত্তির অনুকুল বস্ত দিয়! মোহিত করিয়া পশ্চাৎ পরমার্থ- 
পথে আকৃষ্ট করার নাম-_পাষগ-মোহন । ইহ! কষ্টসাধ্য প্রয়াস- তাহাতে সন্দেহ নাই । 
৫) বৌদ্ধধর্মে শেষে তন্ত্রের প্রীধান্ লক্ষিত হয়। হিন্দুতস্ত্রের স্তায় বৌদ্ধ তন্তগ্রস্থও 
খ্যায় অনেক । নালন্দা ও বিক্রমশিলা এই ছুই বৌদ্ধ বিশ্ববিচ্যালয়ে তন্তরশান্্ের 
অধ্যাপনী হইত । কেহ কেহ বলেন বে, হিন্দু তস্ত্র বহু বিষয়ে বৌদ্ধ তন্ত্রের নিকট খলী। 


৮৮ হিন্দুধম-প্রবেশিকা! 


শক্তিমঙ্গল তশ্ত্রান্ছসারে ভারতভূমি তিন ভাগে বিভক্ত । এক এক 
ভাগ এক এক ক্রান্তা নামে অভিহিত । বিদ্ধযাচল হইতে চট্টলভূমি 
অবধি বিকুক্রান্তা ; বিদ্ধ্যাচল হইতে কন্তাকুমারিকা অবধি দাক্ষিণাত্য 
প্রদেশ অশ্বক্রাস্তা বা গজক্রাস্তা ; এৰং বিদ্ধ্যাচল হইতে নেপাল অবধি 
বথক্রাস্তা। প্রত্যেক ক্রাস্তায় ৬৪ খানা তন্ত্র অর্থাৎ 
সমগ্র ভারতবর্ষে মোট ১৯২ খান! অস্ত্র প্রচলিত 
ছিল। অধুনা নয়খান! প্রচলিত ও উল্লেখযোগ্য 
-মভানির্বাণ, কুলার্ণব, কুলসার, প্রপঞ্চসার, তন্ত্ররাজ, ক্ুদ্রযামল, 
ব্রহ্মধামল, বিষ্্যামল এবং তোডলতন্ত্ব। বর্তমান কালে সারা ভারত 
তন্ত্রশাসিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গদেশের কি শাক্ত, কি বৈষ্ঞব, 
কি শৈব সকলেই তন্তশাসিত। তাঁহারা তন্ত্রাহ্ছসারে দীক্ষাদি গ্রহণ 
করেন। দেব-দেবীর পৃজায় অস্ত্রের প্রভাব আকুমারিকা হিমাচল । 
আনশুদ্ধি, জপ, আচমন, স্বম্তিবচন, সঙ্কল্প, জলশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, 
ন্যাস, মানল-পুজা, আবত্রিক, হোম ইত্যাদি যাহা কিছু করা হয়, প্রায় 
সব তন্ত্রমতে । তন্তবের মস্ত্রেরে ভিতর বৈদিক মন্ত্র আছে। 
বৈদিক যাগষজ্জেরও কিছু কিছু ভিন্ন ূপে তাস্ত্রিক হোমাদিতে দেখা 


যায়। 


তস্ক্রের 


শৈবসমন্প্রাদায়ের ধর্মগ্রস্থ-_শৈবাগম । শৈবাগম সংখ্যায় 
'আটাশখানা । তন্মধ্যে কামুক আগম প্রধান । 
প্রত্যেক &শৈবাগমের আবার উপাগম আছে । এই উপাগমগ্লির 
ভিতর মাত্র বিশ্খানার অংশবিশেষ অধুনা বতণ্মান। কাশ্মীরের 
শিবাদ্ৈত দর্শন বা বিমর্শবাদ এবং দাক্ষিণাত্যে শৈবসিদ্ধাজবাদ, এই ছুই 
ঘারশনিক মতবাদের ভিত্তি শৈবাগমের উপর । এই ছুই দার্শনিক 
মতবাদে বেদ এবং শৈবাগম উভয় প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত । 


শৈবাগম 


ষড় দর্শন ৮৯ 


বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্সগ্রস্থ__বৈষ্ণবাগম বা পঞ্চরাত্র-সংহিতা । 
বঞ্জবগণের মতে পঞ্চরাত্র-সংহিতাগুলি শ্রীভগবান বিষণ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । পঞ্চরাত্র-সংহিতার সংখ্যা ২১৫ | 
তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা- ঈশ্বর, পৌফ্কর, 
পরম, শাত্বত, বৃহদ্ত্রহ্দম এবং জ্ঞানামৃতসার-সংহিতা। জ্ঞানামৃতসারের 
অপর নাম--নারদ পঞ্চবাত্র । এই ছয়খানার ভিতর প্রথম খান! 
শ্রীষমুনাচার্ষ এবং পরের তিনথানা শ্ররামানূজাচাধ উল্লেখ করিয়াছেন। 


ইবফ্বাগম 


[ ছয্স 4 
ঘড় দর্শন । 

হিন্দুর দর্শনশান্্র ঠিক ইংরাজি ফিলজফি' € 71311950915 ) নহে। 
'ফিলজফি শব্দের অর্থ অনেকট। তত্বজিজ্ঞানা। হিন্দুদর্শন তত্বজিজ্ঞাসাতে 
পর্ধবসিত নয়। হিন্দুধর্মের চরম লক্ষ্য, মোক্ষ বা মুক্তি। হিন্দুদর্শনেরও 
চব্ম লক্ষ্য তাহা। বুদ্ধির সাহায্যে যুক্কতি-বিচারের দ্বারা সেই চরম 
লক্ষ্যের পাপ ২ ত্র রি রর 
৫ 

তাখপধ ও লক্ষা 
হিন্দুরর্শনে । সেই নিমিত্ত হিন্দুদর্শন হিন্দুধর্মের 
এক অঙ্গ ও হিন্দুঃ ধর্মগ্রঙ্থ। (১) সত্য টিভি । দর্শন-প্রণেতা 


পম ৮ সপ ৯ পাশা শসা স্পা শট শিলিশিপশি শি 


(১) পাশ্চাত্য দর্শন বা ফিলগফিগুলি তাহা নহে । সেইগুলিতে ততন্ববিদ্যার প্রাচুধ 
আছে, কিন্তু তাহারা ধর্মের বা ধম্সাধনার সহিত সংশ্লিষ্ট নহে । যেমন-_হেগেল 
€558০1,) কান্ট (রর প্রভৃতি দার্শনিকগণের দর্শন পুস্তক তাহাদের নিজ নিজ 
লাশনিক চিস্তাধারায় পূর্ণ, কিন্তু শ্রীহ্ীয় ধর্মের বা ধম'সাধনার সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। 


পাপী পাশপাশি শালী টস শশী সিশীীিস্দ শীশিিসপিশী শী ীস্পিপ সী শশী শাক 


তি হিন্দুধম-প্রবেশিক। 


খষিগণের মধ্যে যিনি এ চরম সত্যের যে মুখ ব রূপটি মানস-নেত্রে 
বুদ্ধি-সাহায্যে দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি সেইটি তাহার প্রণীত গ্রন্থে 
সেইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতা হেতু 
ভিন্ন ভিন্ন দর্শন শাস্্। (২) এইরূপে ষড়দর্শনের উৎপত্তি । মহষি 
কপিল প্রনীত-_সাংখ্য-দর্শন ; মহধি পতঞ্জলি প্রণীত--পাতঞ্জল বা 
যোগ-দর্শন ; অক্ষপাদ গৌতম প্রণীত-ন্যায়-দর্শন ; মহষি কণাদ প্রণীত-- 
বৈশেষিক দর্শন ; মহষি টজমিনি প্রণীত-_পূর্ব-মীমাংসা-দর্শন »; এবং 
মহষি বেদব্যাস প্রণীত-_-উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত-দর্শন। ইতিহাস, 
পুরাণ ও আগম জনসাধারণের জন্য, কিন্তু দর্শনশাত্্ তাহাদের জন্য নহে । 
দর্শনশান্্র পণ্ডিতের জন্য । তত্বান্বেষী পশ্ডিতগণের বুদ্ধিবিকাশ দর্শনের 
অন্যতম লক্ষ্য । দর্শনগুলিতে শব্দের ঝঙ্কার কিছুমাত্র নাই। তাহাদের 
মাঝে দর্শন-প্রণেতাগণের চিন্তাধার] স্বল্লাক্ষর স্ত্রে প্রকাশিত; সেই 
হেতু তাহার! ছুর্বোধ্য। সেই স্ুত্রগুলির মর্ম উদ্ঘাটনাথে ভিন্ন ভিন্ন 
কালে ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্তকারগণ এক এক ভাষ্য লিখিয়ছেন। 
আবার, সেই ভাষ্যের জন্য বহু টীকা-টিপ্পনী-বান্তিক রচিত । 

ষড় দর্শন তিন দ্বন্দে বিভক্ত । সাংখা-যোগ এক ছন্দ, ন্তায়-টবশেষিক 
এক দ্বন্ব, এবং পুর্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা এক দ্বন্দব। 
সাংখ্যের পরিপূরক যোগ, ন্যায়ের তৈশেষিক, এবং পুর-মীমাংসার 
উত্তর-মীমাংসা | পূর্ব-মীমাংসা যে পূর্বে এবং 
উত্তর-মীমাংসা যে পরে লিখিত, তাহা নহে । 
এই উভয়ের মধ্যে সময়ের পৌর্বাপর্য নাই ! সাধারণতঃ, বেদের 


ষড় দর্শনের হবন্দত্রয় 


5. (২) নাসৌ সুনির্ধস্য মতং ন ভিন্নং_-এমন যুনি কখন জন্মগ্রহণ করেন নাই, বাহাক্স 
মতবাদ অস্ঠের মতবাদ হুইতে পৃথক নহে। এই এক কারণে বৌদ্ধযুখে বৌদ্ধদর্শন 
সম্বন্ধে ছয়টি মতবাদের উদ্ভব হইয়াছিল । 


বড় দর্শন ৯১ 


কর্মকাগ্ডকে পূর্বকাণ্ড. এবং জ্ঞানকাগ্ডকে উত্তরকাণ্ড বলা হয় ॥ 
পূর্বকাণ্ডের বা কর্মকাণ্ডের অবলম্বনে লিখিত বলিয়া! একটির নাম 
পূর্ব-মীমাংসা, আর উত্তরকাণ্ডের বা জ্ঞানকাণ্ডের অবলম্বনে লিখিত 
বলিয়া অন্যটির নাম উত্তর-মীমাংসা ৷ ' সাংখ্য-দর্শনকে মনোবিজ্ঞান বলা 
যাইতে পারে । যোগ-দর্শনে অন্তর্জগতৈর উচ্চ স্তরে ধ্যান-ধারণা” 
সমাধি ইত্যাদি বিষয় ব্যাখ্যাত। সই কারণ, যোগ সাংখ্যের 
পরিপূরক | ন্যায়-দর্শন তরশান্ত্র । ন্তাঁয় ও টৈেোশেষিক বহির্জগতের 
বস্তনিচয়কে কতকগুলি মৌলিক পদার্থে শ্রেণীভুক্ত করিয়্ছেন এবং 
বেশীভাগ বহির্জগতের বিশ্লেষণে যত্বুবান। তাই, তাহারা এক 
দ্বন্বতূক্ত । পুর্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসার ভিতর মতানৈক্য 
থাকিলেও এক (তেদেরই কাগবিশেষের ব্যাখ্যানে রত বলিয়া 
তাহারা এক দ্বন্বভুক্ত। অধুনা স্ুুবীনমাজে ন্তায়। যোগ ও 
উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত ব্যতীত অন্য দর্শনগুলি অপ্রচলিত । 
ভারতে ও বহির্ভারতে বেদান্ত-দর্শন সর্বাপেক্ষা বেশী সমাদর লাভ 
করিয়াছে । 

দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতাবশতঃ মতবাদের বিভিন্নতা সত্বেও বড় দর্শন 
এই কয়েকটি মুল তত্ব সমানভাবে গ্রহণ করিয়াছেন-- সংসার, আত্মার 
অমরত্ব, ছুঃখের অস্তিত্ব কর্ম ও কর্মফল, তেছদের প্রমাদশূন্ততা এবং 
ত্রিগুণ। এখন ষড়,দর্শনের মোটামুটি কি কি বিষয়ে মতভেদ এবং 
তাহাদের প্রত্যেকের মর্মবাণী কি, এই সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে কিছু 
আলোচন৷ নিতাস্ত অপ্রাসজিক হইবে না। ৫১) 


৫১) বাহার! বড় দর্শন সম্বন্ধে বিশেবভাবে জানিতে চাঁন, ভাহার। মূল নুত্র ও ভাক্ক 
পড়িতে পারেন ; অথবা, মীধবাচার্ষের সর্বদর্শন-সংশ্রহ নামক প্রখ্যাত গ্রস্থ পাঠ করিতে 
পারেন । এ 





৯২ হিন্দুধম-প্রবেশিক। 


৯: সাংখ্য-দর্শন। 


- সংখ্য। হইতে সাংখ্য শব্দের উত্পত্তি। সাংখ্য-দর্শন বিশ্বজগতের 

যুূল তত্বের সংখ্যা পচিশটি নিধর্শারণ করিয়াছেন । এই সংখ্যা-নিধণরণ 
থাকায় এই দর্শনের নাম-_সাংখ্য । পঞ্চবিংশ তত্ব-_ প্রকৃতি বা অবাক্ত, 
বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, 
পঞ্চ কর্মেন্তরিয়। মন, পঞ্চ মহাভৃত, এবং পুক্ুষ। এই 
পঞ্চবিংশ তত্ব আবার চারি শ্রেণীতে বিভক্ত । প্রকৃতি, প্রকৃতি- 
বিকৃতি, বিকৃতি এবং অন্ভয়রূপ । প্রকৃতি--যাহা অপরকে প্রসব করে, 
কিন্ত স্বয়ং প্রস্থত নহে; প্রক্কতি-বিকৃতি--যাঁহ! অপরকে প্রসব করে 
এবং নিজেও প্রস্থত; বিকৃতি--যাহা অপরকে প্রসব করে ন]।. 
কিন্তু স্বয়ং প্রস্থত ; অনুভয়ব্ধপ--যাহা অপরকে প্রসব করে না 
এবং নিজেও প্রস্থত নহে। পূর্ব-কথিত পঞ্চবিংশ তত্বের মধ্যে 
মূলা প্রক্তি বা অব্যক্ত প্রথম শ্রেণীভুক্ত, কেননা ইহা 
নিজে প্রস্থত নহে কিন্তু বুদ্ধিকে প্রসব করে; বুদ্ধি, অহঙ্কার ও 
পঞ্চ তন্মান্্র এই সাতটি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত, কেনন1 তাহার] প্রত্যেকে 
প্রত এবং অপরকে প্রসব করে; €২) পঞ্চ জ্ঞানেন্্রিয়, 
পঞ্চ কর্মেন্ট্রিয, মন এবং পঞ্চ মহাভূত এই ষোলটি তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত, 
কেনন। তাহার কেবলমাত্র প্রস্থত এব” অপরকে প্রসব করে না; 
পুরুষ চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত, কেননা ইহা৷ ্থয়ং প্রস্থত নহে এবং অপবকেও 
প্রসব কবে না । 


পঞ্চবিংশ তত্ব 


সী শা ১ পিশপাশীীশীশি 


" €২) শ্রকৃতি-জাত ব বুদ্ধি অহঙ্ক(রকে প্রসব করে, বুদ্ধি-জাঁত অহঙ্কার শব্দ-প্র্শ-রূপ- 
কস-গন্ধ এই পাঁচ তস্মাত্রকে প্রসব করে, এবং অহসক্কার-জাত পঞ্চ তন্মাত্র ক্ষিতি.অপ- 
'তেজ-মরুৎ-ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতকে প্রসব করে । 


সাংখা-দর্শন ৯৩ 


পঞ্চবিংশ তত্বের বিশ্লেষণে ইহা সুস্পষ্ট যে, মুল! প্রকৃতি কেবল 
পুরুষ ব্যতীত অন্য সকলের আদি প্রস্ততি । অতএব সাংখ্যদর্শনের 
মতে, মুল প্রকৃতি এবহ পুরুষ এই ছুইটি চরম তত্ব । এই প্ররুতি- 
পুরুষ ছতের উপর সাংখ্যদশন প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতি জড় এবং পুরুষ ব1 
আত্মা চেতন। উভয়ই অনাদি ও অনস্তভ। প্ররূতি জড় হইলেও 
পুরুষের অধীন নহে । প্ররুতি সন্ত্রিয় এবং পুরুষ নিক্ক্িয়। অন্তর্জগতে 
এবং বহির্জগতে ধত কিছু কম” সব প্রকৃতির, পুরুষের নহে । পুরুষ 
মাত্র ভ্রষ্টী ও সাক্ষীব্ধপে বিছ্ধমান। সাধারণতঃ, প্রকুৃতি-পুরুষের 
ভেদজ্ঞান আমাদের নাই । সেই কারণ, তামরা জন্স-মরণরূপ সংসার- 
চক্রের অ!বতে”। প্রকতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান যথার্থ উপলব্ধি হইলেই 
সার হইতে মুক্তি 'এবং ভ্রিতাপজ হুঃখেরও নিবৃত্তি হয় । 

মূল! প্রকৃতির অন্ত নাম, প্রধান ও অব্যক্ত । পুরুষবাদে অবশিষ্ট 
সমস্ত তত্ব মূল। প্রকৃতি হইতে জাত এবং এই প্ররুতিই বিশ্ব-জগতের 
আদি কারণ? প্রকৃতির কারণ আর কিছু নাই। তাই ইহার নাম-_ 
প্রধান । প্রকৃতি হইতে প্রথমে উৎপন্ন বুদ্ধি বা মহৎ্। €৩১ বৃদ্ধির 
উৎপত্তির "পূর্বে মূল! প্রকৃতির কোন রূপ থাকে না, 

ইহ অবূপ বা অব্যক্ত অবস্থায় থাকে । তাই 

ইহার আর এক নাম__অব্যক্ত। প্ররুতির প্রথম ব্যক্তাবস্থা বা 
সরূপাবস্থা, বুদ্ধি । প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। সতত, রজঃ ও তম: এই 
তিন গুণ ৫৪) প্রকৃতির উপাদান। ত্র্িগুণ সর্বদা একত্র বতণ'মান। 


৬ 





(৩) বিশ্বের সমষ্টিগত বুদ্ধিকে মহৎ বলে ; কারণ, এই বিশ্ব সর্বদা সর্বত্র বুদ্ধির ছার? 
পরিচালিত এবং এই বুদ্ধি অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। 

(6) সন্ধগুণের ধর্ম পরিশোধন, প্রকটন ও মিলন ; রজোগুণের ধর্ম আাক্ত, গতি ও 
ক্রিস) ; তমোগুণের ধর্ম জড়তখ, নিক্িয়ত1 ও অন্ধকারে আচ্ছাদন । 


৯৪ হিন্দুধম-প্রবেশিক! 


ষখন তাহাদের সাম্যাবস্থা, তখন প্রকৃতির স্থ্টি-কার্ধ বন্ধ থাকে। 
তাহাদের বৈষম্যাবস্থান ক্ট্টি-কার্ধের আরম্ভ। প্রকৃতি-জাত 
সমস্ত পদাার্থেই এই ত্র্িগুণ বিদ্যমান । গুণের অর্থ রজ্ছ। রজ্জুর ন্যায় 
প্রত্যেক পদার্থকে এই ব্রদ্ষাণ্ডে বাধিয়া রাখিয়াছে বলি এই 

জ্য়ীকে ভ্্িগুণ বলা হয়। 
বুদ্ধি হইতে অহ্ঙ্কারের উৎপত্তি । অহঙ্কারের অর্থ, আত্মাভিমান বা 
“আমি” বোধ । এই আত্মাভিমান বাঁ 'আমি' বোধের ছার] ব্যষ্টি-ভাবের 
প্রকাশ হয়, ব্যক্তি সমষ্টি হইতে পৃথক ভাবে দেখা দেয়। অহঙ্কার 
বা ব্টি-বোধ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্িয়। মন এবং শব্দ- 
স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই পঞ্চ তন্মান্র উত্পন্ন । ইহার মর্ম এই যে, ব্যক্তির 
অহঙ্কার বা 'আমি” বোধ আছে বলির! তাহার দশ ইন্দ্রিয়, মন এবং 
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত €১) পঞ্চ তন্ম।ত্র জীবন্ত হয়। পঞ্চ 
তন্মাত্র হইতে উৎপন্ন পঞ্চ মহাভূত--শব্দ হইতে আকাশ, ম্প্শ” হইতে 
বাস, রূপ হইতে তেজ, (২) রস হইতে অপ এবং গন্ধ হইতে ক্ষিতি। 
পুর অর্থাৎ দেহে যিনি শাগ্িত বা অধিষ্ঠিত, তিনি পুরুষ। পুরুষই 
আত্মা। ইনি অনাদি, অনম্ত, চৈতন্তময়, গুণাতীত, নিক্ষিয়, কেবল ও 
উদ্দাসীন। দ্রষ্টাকূপে তিনি যেন এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্জে জড় প্রকৃতির খেল! 
দেখিতেছেন ॥ প্রকৃতি যাহ কিছু সৃষ্টি করে, সে 


রি সব পুরুষের দর্শনের বা উপভোগের উদ্দেশে । 


(১) চক্ষুর বিষয়, কূপ ; কর্ণের বিষর, শব্দ ; নাসিকার বিষয়, গন্ধ; জিহ্বার বিষয়, 
কন; এবং ত্বকের বিধয়, স্পর্ণ। চক্ষুকর্নাদি পঞ্চ জ্ঞনেক্রিয়ের ভিতর যে ইন্দ্রিয় যে 
তন্ম[ত্রটি গ্রহণ করে, সেই তন্মাত্রটি তাহার বিষয় । যেমন--চক্ষু গ্রহণ করে রূপ, সেই 
নিমিত্ত চক্ষুর বিষয় রূপ । 

(২) তেজের অথ” প্রকাশক অগ্নি ব। জ্যোতি । 


সাংখ্য-দর্শন ৯৫ 


€চতন্যময় পুরুষ জড় প্ররুতি হইতে ভিন্ন, কিস্তু উভয়ে সর্বদা একজ্র 
বিছ্যামান। পুকুষের সান্লিধ্য ব্যতীত ব্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি কোন কাজ 
করিতে অক্ষম। সাংখ্য মতে, এই চৈতন্তময় পুরুষ এক নহে_-অসংখ্য | 
তবে এই অসংখ্য পুক্ষষ এক স্বভাঁব-সম্পন্ন । সাংখ্য-দশন ব্রহ্মাণ্ডে 
স্যট্টি-স্থিতি-লয়-কত সগুণ ব্রন্মের বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। 
সাংখ্য মতে, ত্রিগুণাজ্মিকা জড় প্ররুতিই তন্ময় পুরুষের সান্রিধ্য বশত: 
স্বাধীনভাবে ব্রহ্মাণ্ডের স্ষ্টি-স্থিতি-লয় করে । রজোগুণপ্রধান। প্রকৃতি 
স্যটি করে, সত্বগুণপ্রধান। প্রকৃতি স্থিতি বা পালন করে, এবং তমোগুণ- 
প্রধান! প্রকৃতি লয় বা সংহার করে। তাই, ক্রদ্ধাণ্ডের স্ঙি-স্থিতি-লয়ের 
কার্ষে এক চৈতন্তময় ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না। এই 
নিমিত্ত সাতখ্য-দর্শন নিরীশ্বরবাদী বলিয়া কথিত ॥। (৩) 
দেহাচ্ছন্ন পুরুষের বা আত্মার নাম, জীব। দেহবূপ আধারে 
চতন্যময় আত্মা এবং জড় প্ররুতি-জাত বুদ্ধি-অহঙ্কার-মন-ইন্দ্রিয়াদির 
ংযোগে জীবের উতৎ্পত্তি। বুদ্ধি চেতন নহে-_জড়; কেননা, জড় 
প্রকৃতি হইতে জাত। কিন্তু চৈতন্যময় পুরুষের বা! আত্মার অতি সন্নিকটে 
জীব থাকায়, বুদ্ধির উপর চৈতন্য প্রতিভাসিত হয়। 
সেই হেতু মনে হয় ষেন বুদ্ধি চেতন। জীব অজ্ঞানে আবৃত থাকায়, 
নিজের অন্তরে চৈতন্যন্বরূপ অনাদ্দি অন্ত পুরুষকে বা আত্মাকে 
উপলব্ধি করিতে পারে না । প্ররুতি-জাত কৃস্ম ও স্ুল শরীরকেই সে 
আমি বলিয়া জানে । এই মিথ্যা আমিত-বোধ থাকায়, সে কর্মের 


(৩) সাংখোর .প্রধাত ভাস্ককার, বিজ্ঞীনভিক্ষু। তাহার মতে-- প্রকৃতপক্ষে সাংখ 
মিরীশ্বরবাদী নহেন, কারণ ঈশ্বর নাই এ কথ! সাংখা বলেন ন।। সাংখ্য বলেন ঘে, প্রমাণ 
দ্বারা নিতা অষ্টা-পাতা-সংহত ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। প্রমাণাভাবাৎ ন 
তৎপিদ্ধিঃ | ও 


৯৬ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা 


ফলম্বদূপ সুখ-ছুঃখ ভোগ. করে । স্থখ-ছুঃখের অনুভূতি বুদ্ধির ধম-_ 
আত্মার ধর্ম নহে । আত্ম! দেহেক্দ্রিয়ের নিয়স্ত! হইলেও নিক্ষিয় হওয়ায় 
দেহেক্দ্রিয়েরে পরিচালক নহেন। ত্রিগুণবিশিষ্ট বুদ্ধিই কতরাবূপে 
দেহেক্দ্রিয় পরিচালন করে । 
ত্রিগুণাতীত টচতন্তময় পুরুষ ব। আত্মা শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত ॥ 
ভ্রিগুণাত্মিক! অচেতন গুকৃতিই সত্ব, রজঃ ও তম: এই তিন গুণের ব। 
রজ্জ র দ্বার৷ জীবকে সংসারে বাধিয়া রাখিয়াছে এবং জীব এ প্রকৃতি- 
জাত বুদ্ধির বশে ভ্রিতাপজ দুঃখ ভোগ করে । পুরুষ-প্রকৃতির সান্রিধ্য 
হেতু জীব এই উভয়ের মধ্যে ভিন্নতা উপলন্ধি করিতে পারে না ॥ 
প্রকৃতি-পুরুষের অভিন্তাজ্ঞানের নাম, অবিবেক। 
মু যতকাল বা যতজন্ম জীবের এই অবিবেক 
থাকে, ততকাল বা ততজন্ম তাহাকে সংসারে বদ্ধ থাকিতে 
হয়। সেই নিমিত্ত সাংখ্য দশন বলেন ষে, মুক্তিলাভ করিতে প্রয়োজন 
প্রকৃতি-পুরুষের ষথাথ ভেদজ্ঞান। এই ভেদজ্ঞান__প্রকৃতি-পুরুষ- 
বিবেক । যে মুহুতে”জীবের এই প্রকতি-পুরুষ-বিবেকের উদয় হয়» 
সেই সুহুতেঁই তাহার লাভ হয় মুক্তি। সাংখ্যমতে, পৃর্ব-কথিত 
পঞ্চবিংশ তত্বের সমাক বিচারের সাহায্যে প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকের উদয় 
হয়। পঞ্চবিংশ তত্ব সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের নাম, প্রমা ) যে প্রণালীর' 
হবার অজ্ঞাত বস্ত সম্বন্ধে যথার্থজ্ঞান বা প্রম! লাভ হয় তাহার নাম, 
প্রমাণ। প্র+মা1+অনট্-প্রমাণ। “মা” ধাতুর অর্থ, পরিমাণ কর1। 
যে প্রণালীতে কোন বস্তর পরিমাণ করা হয়, তাহাই প্রমাণ । 
প্লমাণ ভ্রিবিধ. সাংখ্যমতে প্রমাণ ভ্রিবিধ--প্রত্যক্ষ, অন্ষমান 
প্রতাক্ষ, অনুমান এবং  আঞ্চবচন। চক্ষু-কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের 
ও জাগুবচন সহিত শব-স্পশার্দি বিষয়-সংযোগে জাগতিক 


যোগ-দর্শন ৯২. 


বস্তর যে জ্ঞান জন্মে তাহা--প্রত্যক্ষ । প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত 
অচ্ছেছ্য সম্বন্ধ হেতু অপ্রত্যক্ষ বস্তর ঘে জ্ঞান জন্মে তাহা__ 
অন্থমান। যেমন-_ ধুম-দশনে অগ্নির জ্ঞান, ইহা অন্মান। ৫১) 
বিশ্বাসযোগ্য বা আঞ্চ ব্যক্তির বচন--আঞ্খবচন। যে বস্তজ্ঞান 
প্রত্যক্ষের বা অচ্মানের দ্বারা লভ্য নহে, তাহ। আপ্তবচনের 
বারা লভ্য হয়। অতীন্দ্রিয় বস্তর জ্ঞানলাভের পক্ষে আপ্তবচনই প্রমাণ, 
কারণ যাহ! অতীন্দ্রিয় তাহ! প্রত্যক্ষের বা অনুমানের বিষয়ীভূত হইতে 
পারে না । বেদ-বচন আগ্তবচনের অন্তর্গত | যিনি রাগ-ছেষ-ৰজিত, বিজ্ঞ, 
সর্বগুণসমন্থিত এবং নিরলস তিনিই আপ্ত নামের উপযুক্ত । তাই, 
সত্যত্রষ্টা টেদিক খধিগণ আপ্তপদবাচ্য । অতএব, বেদ-বচন-_- 
আপঞ্তবচন। আত্ম। অতীক্দ্িয়। তাই, আত্মতত্ব সম্বন্ধে বেদ-ধচন বা 
বৈদিক খষির বাণী প্রামাণ্য । সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী হইলেও আগ্তবচনের 
প্রামাণ্য স্বীকার করায়, বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন । তবে 
সগুণ ব্রঙ্ম বা ঈশ্বর প্রতিপাদদক বেদবচনসমূহের অর্থ সাংখ্যকার 
মহধি কপিল অন্যরূপে ব্যাখ্যা! করিয়াছেন । 
২৫! ০যাগ-্দর্শন 

'যুজ। ধাতু হইতে “যোগ পদ নিষ্পন_ যুজ.+1 ঘঞ্, । সম্1যুজ+ 
ঘঞ..” সংযোগ । উৎ4-যুক্স 1 ঘএঞ.-" উদ্যোগ । সেই কারণ, যোগ 
শব্ধ সংযোগ এবং উদ্যোগ এই ছুই অর্থেই প্রযুক্ত । সংযোগ অর্থে 
মিলন এবং উদচ্ভে'গ অর্থে চেষ্টন! বা অভীষ্টসাধনার্থ 
ক্রিয়া বুঝায় । দর্শন-শান্সে যোগ শব্দের এই ছুই 
অর্থ লক্ষিত হয়। মুখ্যার্থ-পরমাত্সমার সহিত 

০১) চক্ষুর হার! ধুম প্রত্যক্ষীতৃত, কিন্ত অগ্নি প্রতাক্ষীভূত নহে। তথাপি যেহেতু 
ধুষেক্স সহিত অন্নির অচ্ছেছ্য সম্বন্ধ, সেই হেতু ধুমদর্শনে আম্মির অস্তিত্ব অনুমীন কর? হয় ।. 


যোগ শব্দের 
ংজ্ঞা। ও তাৎপর্য 


হিন্দুধম”-প্রবেশিকা। 


জীবাত্মার মিলন; গৌণার্থ_-সেই মিলনসাধনার্থ চেষ্টন1! বা! ক্রিকা। 
মহষি পতগঞ্লি তাহার কৃত যোগ-দর্শনে যোগ শব্দের গৌণ অর্থে সংজ্ঞা 
নির্দেশ করিয়াছেন--যোগশ্চিত্তবুত্তিনিরোধঃ, চিত্তবৃত্তি-নিরোধের নাম 
যোগ। মম-চিত্রবৃত্তি-নিরোধরূপ ক্রিয়ার সাহায্যে জীবাত্া- 
পরমাত্মার মিলন সাধিত হয়। 

যোগ-দশ'ন সাংখ্য-দশনের পরিপূরক | সাংখ্য-দর্শনের পঞ্চবিংশ 
তত্ব গ্রহণ করিয়া, সাংখ্যের দুইটি অভাব যোগ-দশ'ন পূরণ কবিয়াছেন । 
সেই ছুইটি-_ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং প্রকতি-পুরুষ- 
বিবেক উৎপাদনের অভিপ্রায়ে অষ্টাঙ্গ যোগসাধনা । 
যোগ-দশন খুব সাধনমূলক । সাংখ্যে ভত্বের 
ভাগ বেশী, সাধনের ভাগ নিতান্ত অল্প । ঈশ্বর স্বীকৃত হওয়া যোগ- 
দশ'নকে বলা হয় সেশ্বর সাংখ্য। 

যোগ-দশ'নে চারি অধ্যায়-সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ 
এবং কৈবল্যপাদ । সমাধিপাদে সমাধির স্বরূপ ও উদ্দেশ্ট, সাধনপাঁদে 
সমাধিলাভের উপায়, বিভূতিপাদে যোগ-সাধনার দ্বারা যে সব সিদ্ধি 
বা এখর্যবলাভ হয় তাহা এবং £কবল্যপাদ্দে ৫কবল্যের বা মুক্তির স্বরূপ 
বিবৃত । 

সাংখ্যমতে, চৈতন্যময় পুরুষ অসংখ্য । যোগ-দশণনের মতে, 
ব্যষ্টিভাবে টচতন্যময় পুরুষ অসংখ্য হইলেও, এই অসংখ্য পুরুষের 
টি এক ম্হান ঠচতন্যময় পরম পুরুষ আছেন, এবং তিনি ঈশ্বর 

অর্থাৎ অনন্ত এরশ্র্ষ বা শক্তিসম্পন্ন। জগতের 

*. শ্রষ্টা-পাতা-সংহতর্শবূপী ঈশ্বরের স্থান যোগ-দশ'নেও 
নাই । ঘোগ-দশনের ঈশ্বর__ক্রেশ-কমুরাগ-ছ্ে-বজিত এবং সর্বজ্ঞ 
পরম পুরুষ । ঈশ্বর-প্রপিধানের বা ঈশ্বর-নিষ্ঠার হার! টৰল্য-মুক্তি 


যোগ-দর্শন 
সেম্গর সাংখ্য 


যোগ-দর্শন ৯ 


সু 
লাভ হয়। €১) এই ঈশ্বরের বাচক বা প্রকাশক, প্রণব_-গ। 
ওক্কারের জপের ও অর্থ-ভাবনার সাহায্যে মন অস্তমু্ধী হয় এবং 
আত্মোপলন্ধির পথে সকল 'অস্তরায় দূর হয়। €২) ঘোগ-দশ'নে 
ভক্তিবাদ সুস্পষ্ট । 
যোগ-দর্শনের মতে, ন্ট বানী চিত ও চিত্তবৃত্তি 
কি তাহা সর্বপ্রথমে বুঝা প্রয়োজন। সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশ তত্বের 
ভিত্তর চিত্ত শব্ধ নাই । এই শব্দের ব্যবহার যোগ-দর্শনে । সাংখ্যের 
অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন এই ভ্রয়ীর আধারম্বব্ূপ চিত্ত শব্ধ এখানে ব্যবহৃত । 
চিত্ত ও অস্তরের যে আধারে অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন কাজ 
চিত্তবৃত্তি করে, তাহাই চিত্ত। চিত্তের উপর অনবরত 
চিস্তা-তরঙ্গ উঠিতেছে। মেই চিস্তাতরঙ্গগুলিই চিত্তের বৃত্তি। 
চিতবৃত্তি পঞ্চ প্রকার। চিত্তরূপ হুদে চিস্তা-তরঙ্গ-সমূহ পঞ্চরূপে 
দেখা দেয়। পঞ্চ চিত্তবৃত্তি-_ষথার্থ বস্তজ্ঞান, মিথ্যা বস্তজ্ঞান, বিকল্প 
ব1 ইচ্ছাকৃত কল্পন।, নিত্রা ও স্বতি। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই 
তিন প্রমাণের সাহায্যে যথার্থ বস্তজ্ঞান লাভ হয়। সাংখ্যের আপ্তবচনের 
পরিবতে” যোগ-দশ'ন আগম শব্ধ ব্যবহার করিয়াছেন । ইহাতে বেদকে 
প্রামাণ্য বলিয়া স্পইতঃ স্বীকার করা হইয়াছে । আগম শব্দের মুখ্য 
অর্থ হইল বেদ (৩) এবং গৌণ অর্থ হইল সকল প্রকার আগ্তবচন । 
গ্রমাণ সম্বন্ধে সাংখ্য ও যোগের মতভেদ নাই। 


(১) ঈশ্বরপ্রণিধানাঘ্বা-_যোঃ নুহ, ১| ২৩ 
সমাধিসিদ্ধিরীখ্র প্রপণিধানাৎ _যৌঠ সঃ, ২ | ৪৫ 


(ৎ) তন্ত বাঁচকঃ প্রণবঃ ॥ তজ্জপত্তদর্থভাবনম্‌।॥। ততঃ প্রতাক্চেত্না্িগয়েপ্য- 
স্তরায়াভাবশ্চ ।।---যোঃ হুঃ, ১.| ২৭-২৯ 


(৩) তঙ্জ্রশাস্ত্রের মত বেদকেও আগম কছে। 


১" হিন্দ্ুধম-প্রবেশিক। 


যোগ-দশ'নের ভাস্তকারগণ চিত্তের অবস্থাও পাচ প্রকার 
বলিয়াছেন--ক্ষিপ্ঠ, মুঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। রজোগুণের 
প্রাধান্ত-বশতঃ চিত্তের ক্ষিপ্তাবস্থা, এই অবস্থায় মন 
টির ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় সমূহের মাঝে ছুটাছুটি করে। 
তমোগুণের প্রাধান্ত-বশ'তঃ চিত্তের মুঢ়াবস্থা, এই অবস্থায় মন তমসাচ্ছন্ন 
ব৷নিদ্রাচ্ছন্ন থাকে এবং নিক্ছ্রিয় হয়। সত্বগুণের প্রাধান্ত-বশতঃ চিত্তের 
বিক্ষিপ্তাবস্থা, এই অবস্থায় মন অস্তমু্বী হইতে চেষ্টা করিলেও মাঝে 
মাঝে বহিমু্ধী হইয়া পড়ে । পূর্ণ সত্বগুণলাভে চিত্তের একাগ্র অবস্থা, এই 
অবস্থায় মন সম্পূর্ণ অন্তমুখী হয়। একাগ্র অবস্থার পর সমস্ত চিত্তবৃত্তি 

নিরুদ্ধ হইলে চিত্তের নিরুদ্ধাবস্থা, এই অবস্থায় মন সমাধিমগ্ন হয় । 
প্রাগুক্ত চিতবৃত্তি-নিরোধের উপায় দ্িবিধ-_-অভ্যাস ও বৈরাগ্য । 
চিত্তবৃতিগুলিকে নিরুদ্ধ করিয়া! চিত্তের স্থিতি বা 
8988 স্থিরতা লাভের উদ্দেশে পুনঃ পুন: প্রচেষ্টা 

উপান্স-_-অভ্যাস ও 
বৈরাগা অভ্যাস ॥ দীর্ঘকাল আন্তরিক প্রচেষ্টাতে অভ্যাস 
স্দৃঢ হয়। নিজ কতৃক দৃষ্ট অথবা অপরের নিকট 
শ্রুত ভোগ্য বিষয় সম্বন্ধে উপভোগের যে ম্বাভাবিক তৃষ্ণা তাহার জয় 
এবং এঁ বিষয়-ভোগ-তৃষ্ণ) যে জিত হইয়াছে এই সংজ্ঞা বা চেতনা-_ 
বৈরাগ্য । ইহার তাৎপর্য এই যে, শুধু বিষয়-বিতৃষ্ণা নহে, তাহার 
সঙ্গে চাই বিষয়-তৃষ্ণার দ্বীয় বশীকরণ-শক্তির অন্থভূতি বা বোধ, তবেই 
*স্্থার্থ বৈরাগ্য-সাধন। 
চিত্তস্থিতিতে আত্মার স্বরূপে অবস্থান হয়। ইহার নাম, সমাধি। 
এই সমাধিলাভের উপায়সম্পর্কে যোগ-্দশ'ন যে 
স্অষ্টালগযোগ ব। 

রি সকল ব্যবহারিক নির্দেশ দিয়াছেন তাহা অষ্টাঙ্গ- 
যোগ বা রাজষোগ নামে খ্যাত। রাজযোগের 


যোগ-দশন ১ ৭.১ 


অর্থ, শ্রেষ্ঠ যোগ । যোগের অষ্টাঙ্গ__যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, 
প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি । (৪) যষম-নিয়ম-পালনের অর্থ» 
সদাচার-পালন । যথা-__-অহিংসাদির পালন । ইহাতে চিত্তশুদ্ধি হয়। 
তারপর, আসন বা আসন-লিদ্ধি। তারপর, প্রাণায়াম বা শ্বাস-প্রশ্বাসের 
গতি-নিয়ন্ত্রণ ৷ তারপর প্রত্যাহার, অর্থাৎ ইন্ড্রিয়-ভোগ্য বিষয়সমূহ হইতে 
ইন্দ্রির়গণকে ফিরাইয়া লওয়া। ষম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার 
এই আটটি অষ্টাঙ্গযোগের বহিরঙ্গ । বহিরঙ্গ-সাধনার পর অস্তরঙ্গ-সাধন!। 
ধাঁরণা-ধ্যান-সমাধি এই তিনটি অষ্টাঙ্গযোগের অস্তরঙ্গ | প্রত্যাহারের পর 
মন অস্তমু্ধী হয় এবং ধারণার যোগ্যতা লাভ করে । দেহের বাহিরে ব 
অভ্যস্তরে কোন বস্তর উপর মনকে কিছুক্ষণ ধরিয়। রাখার নাম, ধারণা । 
ধারণার পর ধ্যান, অথাৎ সেই বস্তর উপর নিরবচ্ছিন্ন প্রত্যয়স্প্রবাহ, 
মন তাহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র না যায়। ধ্যানের পর সমাধি। ধ্যানের 
হবার! ধ্যেয় বস্তর নাম-রূপ পরধস্ত লুগ্ধ হইলে এবং কেবল তাহার 
অর্থবোধটুকু জাগ্রত থাকিলে, সেই অবস্থার নাম-_সমাধি | ধারণা-ধ্যান- 
সমাধি এক সুত্রে গাথা । যখন এক লক্ষ্য বস্তর উপর এই তিনের 
প্রয়োগ হয়, তখন এই ত্রয়ীকে একজে সংযম বলা হয়। অষ্টাজজষোগ- 
সাধনার চরম লক্ষ্য-_-সমাধি । সমাধি ছুই প্রকার-_সম্প্রজ্ঞাত ও 
অসম্প্রজ্ঞাত । সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে লক্ষীভূত বস্ত সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে, জ্ঞেয়ও 
জ্ঞাতা এই টৈতবোধ থাকে । অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে এঁ বস্ত সম্বন্ধে 
আর জ্ঞান থাকে না, জ্ঞেয়-জ্ঞাাতা এই ছেতবোধ আর থাকে না, সব 
একাকার | অসন্প্রজ্জঞাত সমাধি হইল সমাধির উচ্চ স্তর । সমাধি অবস্থায় 
যোগী প্রবেশ করে এক স্তব্ধ নীরবতার রাজ্যে | বাহ জগতের কোলাহল 
সেখানে পৌছায় না। ইন্জ্রিয়গণ মনে লয় পায় এবং মন নিষ্তিয় হয়। 


&) অষ্টাঙ্গযোগেক্স বিষয় পরবর্তাঁ অষ্টম অধ্যায়ে বিশেবভাবে আলোচিত হইবে |: 


১৬২ হিন্টুধম প্রবেশিকা 


সাংখ্য-দর্শনষতে, প্রক্কৃতি-পুরুষ-বিবেকের দ্বারা অবিবেক বা অধিষ্ঠা 
নষ্ট হয় এবং তখন ভ্রিতাপজ ছুংখ ও সংসার হইতে মুক্তি লাভ হয়। 
মৃক্তিলাভের পর চৈতন্যময় পুরুষের ব! আত্মার অবস্থান সম্পর্কে 
ও সাংখ্য-দর্শন কিছু বলেন না। প্ররুতি-পুরুষ- 
জি বিবেকের দ্বারা যে অবিবেক নষ্ট হয়, ইহা যোগ- 

ঈশ'ন ও বলিয়াছেন ; তবে যোগ-্দশ'ন আরো বলিয়াছেন যে, এ প্রক্কৃতি- 
পুরুধ-বিবেক এবং মুক্তি লাভ হয় সমাধির সাহায্যে । ইহা ছাড়া মুক্তির 
পর চৈতন্যময় পুরুষের অবস্থান সম্পর্কেও যোগ-দশন বলিয়াছেন খে, 
সেই অবস্থায় পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করেন । প্ররুতি-পুক্ষষের অভে্দ- 
জান যতক্ষণ থাকে, পুরুষ ত্রিগুণাত্মিক। প্রকৃতির শৃঙ্খলে যেন ততক্ষণ 
আবদ্ধ থাকেন। সমাধি অবস্থায় সেই অভেদজ্ঞান নষ্ট হইয়া যাক, 
পুরুষ আর প্রকৃতির ত্রিগুণের ছারা বদ্ধ থাকেন না, তখন তিনি নিজের 
কেখল, নিক্ছ্িয়, ত্রিগুণাতীত, টতন্যময় সততায় অবস্থান করেন। ইহাই 
পুরুষের ত্বরূপে অবস্থান । পুরুষ কেবল একমাত্র নিজের সততায় 
বিগ্যমান থাকেন বলিয়! মুক্তির অন্য নাম, তকবল্য। কৈবল্য-অবস্থায় 


পুরুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন । 
৩। ন্যায়-দর্শনি। 

ম্যায় ও বৈশেষিক দশ'ন এক ছন্ভুক্ত। এই ছই দশন বেশী কল্পনার 
আশ্রয় না৷ লইয়া বহির্জগৎকে ও অস্তর্জগৎকে ব্যবহারিক বুদ্ধিতে 
বিশ্নেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন । তাই, কিছু নিরস বলিয়া মনে হয়। 
নি+অয়+ঘএঞ০. ন্যায় । "নায় শবের ধাতৃগত অর্থ, কোন বস্তর 
ভিতর প্রবেশ করা, অথবা তাহাকে বিশ্লেষিত 
করিয়া দেখ|। ন্ায়-দশশনকে কখন কখন বলা হয় 
তর্ক-বিষ্যা বা বাদ-বিষ্কা। প্ররুতপক্ষে, তক-বিছ্ধা। 


“টায়-দর্শনের 
তাৎপধ ও লক্ষ্য 


স্টাহন-দর্পমি ১০৬ 


স্টায়-দশনের একাংশ মান্ত্র। হ্যায়-দশনে মনোবিজ্ঞান, তত্বধিষ্ী, 
পরখার্থ-বিষ্ঠ। ইত্যণদ্িও সান পাইয়াছে | ন্যায়ন্দশনের প্রধান লক্ষ্য-_ 
নির্ভল উপায়ে বিচার-বিতকের সাহায্যে জ্ঞাতা-জ্েয়-সম্বন্ধে তত্বাস্থেষণ। 
তত্বান্বেণেও ঠিক ভাবে বিচাব-বিতর্কের শ্রয়োজন আছে। 
বেগ-বিদ্যা-লাভার্থে যে ছয় বেদাঙ্গ নিদিষ্ট, তাহার মধ্যে হ্যায় 
অন্যতম | ন্যায়শাস্ত্রে জান না থাকিলে ব্রহ্মস্থত্র ব বেদাস্তস্ত্র বুঝ! 
হথকঠিন। 

হ্যায়দশ'ন ও বলেন যে, মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য, নিঃশ্রেয়স বা 
মুক্তি; তবে ষোলটি পদার্থের যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা €সই নিঃশ্রেয়স 
লভ্য । (১) ষোড়শ পদ্দার্থ--প্রমাণ, প্রমেয, 
ংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টাস্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, 
নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতগ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি এবং নিগ্রহ-স্থান। 
এই ষোলটির মধ্যে ফলতঃ প্রমাণ ও প্রমেয় এই ছুই পদার্গের ভিতর 
সব দাশনিক তত্ব পাওয়া যায়। অবশিষ্ট চৌদ্দ পদার্থ তর্কশান্ত্রের 
অঙ্গীভূত। প্রথমে প্রমাণ "ও প্রমেয় সম্পর্কে কিছু আলোচন। করা 
যাইতেছে । 

হ্যায়দশনের মতে চারি প্রমাণ-- প্রত্যক্ষ, অন্কমান, উপমান ও 
শব্ব। প্রত্যক্ষ ও অন্থমান কি তাহা 'আমরা পূর্বে দেখিয়াছি । (২) 
দৃষ্ট বস্তর সহিত উপমার বা তুলনার সাহায্যে কোন 
অনৃষ্ট বস্ত সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হয়. তাহ উপমান। 


ষোড়শ পদাথ” 


প্রমীণ 


(১)  প্রমাণস্প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টাস্ত-সি দ্ধাস্তাবয়ব-ত কনির্ণয়-বাদ -জল্প-বিতও)- 
হেস্বাভীস-ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তন্জ্ঞানাল্ি:স্রেয়নীখিগ্রম | 
| -স্টীয়-দর্শন | 

৫) সাংখ্য-দর্শনে জিবিধ প্রমাণ প্রসঙ্গ রষ্টব্য ? 


১০৪ হিন্দুধম “প্রবেশিকা 


উপমানকে অনুমানের এক অঙ্গ বলা াইতে পারে । শব- যেদবচন। 
যে বস্তসন্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা ষায়, তাহা প্রমেয়। 
প্রমেয় সংখ্যায় দ্বাদশ--আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, 
ইন্দ্রিমার্থ বা ইক্জ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব 
বা! জন্মাম্তর-গ্রহণ, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ। প্রথম প্রমেয়--আত্মা | 
স্তায়-দশনের মতে, আত্মাই জ্ঞাতা-তভোঁক্তী-কতর্ণ । রাগ-ছেষ-ইচ্ছ! 
আত্মার ধর্ম। বুদ্ধও মন আত্মা নহে, তাহার! আত্মার যস্্স্বরূপ । 
শরীরের নাশে আত্মার নাশ হয়না । আত্মা অমর । হ্যায়-দশ'ন ও 
বলেন যে, আত্মা অসংখ্য । ত্রিতাপজ ছুঃখের একাস্তিক নাশ-- 
অপবর্গ, বা মুক্তি, ব। নিঃশ্রেয়স। মুক্ত আত্মার আর পুনর্জন্ম হয় না, 
এবং পুনরায় দেহধারণ না করায় তাহাকে আর সুখ-ছঃখ-ভোগ 
করিতে হয় না। যতকাল যঘতজন্ম শরীর-ধারণ, ততকাঁল ততজন্ম 
আত্মা বদ্ধ এবং ম্বখ-ছুঃখের অধীন। অজ্ঞানই এই বন্ধের 
কারণ । ষোড়শ পদার্থ সন্ন্ধে যথার্থ জ্ঞান হইলে এ বন্ধন 
থসিয় যায়। 

ষোড়শ পদার্থের প্রমাণ-প্রমেয় বাদে ৰাকী সব বাদ-বিদ্যার ব। 
তর্ক-বিগ্তার অন্তর্গত। অবশিষ্ট চৌদ্দ পদার্থ-_সংশয়, প্রয়োজন, 
ৃষ্টাস্ত, সিদ্ধান্ত অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, 
জাতি ও নিগ্রহ্-স্থান ॥। বিচার্ধ বিষয় সম্পর্কে প্রথমে উপস্থিত 
হয় সন্দেহ, অর্থাৎ গ্র বিষয়ে বিচারের সার্থকতা সম্বন্ধে ছৈধবোধ । 


তারপর হয় প্রয়োজন, অর্থাৎ কি উদ্দেশে এ 
বিষয়ের বিচার কতব্য। তারপর হয় দুষ্টাস্ত, অর্থাৎ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় এমন এক উদাহরণ । তারপর হয় সিদ্ধান্ত । 
সিদ্ধান্তের পু উপস্থিত হয় প্রতিপক্ষের প্রতিবাদ । এই প্রতিবাদ 


প্রমেয় 


বাদ-বিদ্যা 


ন্যায়-দর্শন ১০৫ 


পঞ্চাবয়ববিশিষ্ট । পঞ্চ অবয়ব (৩) - প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, 
উপনয় বা হেতু-প্রয়োগ, এবং নিগমন বা নিম্পত্তি। প্রতিবাদের পর 
উপস্থিত হয় উভয় পক্ষে তর্ক -এবং নির্ণয়, অর্থাৎ তফিত বিষয়ের 
সত্যতা-নিরূপণ। তাঁরপর হয় বাদ, অর্থাৎ উভয় পক্ষে পুনরায় তক- 
বিতর্ক । এই তর্ক-ৰিতর্কের সময় দেখ! দেয় জল্প বা! বাচালতা, বিতগ্ডা 
বা কুতর্ক, হেত্বাভাস ব! হেতু-দোষ, ছল বা শব্দের প্ররূত অর্থের স্থলে 
বিকৃত অর্থের প্রয়োগে প্রতারণ, জাতি বা নিরর্৫থকতা এবং সর্বশেষে 
নিগ্রহ-স্থান। নিগ্রহ-স্থানের অর্থ-_-তরকালে প্রতিপক্ষ এমত অবস্থায় 
পৌছায়, যেখানে তর্কের ভিত্তি কিছু না থাকায় আর সে তর্ক করিতে 
সমর্থ হয় ন। নিগ্রহ-স্থানই বাদ-বিদ্ার বা তর্ক-বিতর্কের শেষ ধাপ। 
হ্ায়-দশনের মতে, এই বিশ্ব ত্ষ্ট হইয়াছে অসংখ্য পরমাণুর 
ংযোগে । ক্ষিতি-অপ-তেজ-ম্রুৎ-ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের কুক 
পরমাণুনমূহের বিকারজাত এই বিশ্ব। পরমাণুগুলির স্বাধীন সত! 
আছে । তাহারা অনাদি-অনস্তকাল বিছ্যমান-- 
পরিবত'নশীল নহে । ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে এ 
পরমাণুসকলের লংযোগ-বিয়োগে ধিভিন্ন জাগতিক পদার্থের স্ুহ্থি। 
ভ্যায়-দখন ঈশ্বর শ্বীকার করিয়াছেন, তবে জগতের অষ্টা-পাতা- 
সংহতর্শব্পী ঈশ্বর নহে। প্রত্যেক কার্ধের কারণ আছে । কারণ 
ছাড়া কাষ হয় না, কার্ধয ছাড় কারণ হয় না। 
জগতের রচনা-পরিচালনা-কার্ষের ও এক আদি 
কারণ আছে। সেই আদি কারণ-_ঈশ্বর । তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ব- 


বিশ্ব 








- ৫৩) স্কারশান্ত্রের পঞ্চ অবক্বব গ্রীক তর্কশাস্ত্রেন্ন (7,981 ) অবদ্ধবের (55119815209) 
অনুরূপ । এই সাদৃশ্য দেখিয়া কোন পাশ্চত্য পণ্ডিত ৰলেন যে, শ্ীক তর্কবিদ্ভা 
ভারতের নিকট হইতে গৃহীত । 


১৬৬ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা 


শক্তিমান । তিনি জগতের পরিচালক । তাহার শক্তির দ্বারা আদি 
পরমাধুসষূহের সংযোগ-বিয্মোগ ঘটে, এবং তাহার ফলে জগতের স্যজন- 
পালন-লয় সংসাধিত হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় প্রত্যক্ষের 
দ্বার! নহে, যুক্তির বা অনুমানের দ্বারা । ঈশ্বর অন্ুমানসিহ্ধ। ন্যাক্মি- 
দশ'ল আরে! বলেন যে, জীবের কথ্ল ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । তিনি 
অদ্ুষ্টের পরিচালক ও কম'ফলদাতা! । তিনি পুরুষ-বিশেষ, সচ্চিদানম্খময় 
এবং বিভূ বা বিশ্বব্যাপী । 


৪1 ০বব০শশেশিক দর্শন । 


ম্যায় ও বৈশেষিক এক পঙ্থান্ছগামী । ন্যায়-দশনের পরমাণুবাদ 
বৈশেষিক দশনে বিশেষভাবে বিশ্লেষিত ও 
ব্যাখ্যাত । বৈশেষিক মতে-_-পরমাণু নিত্য, নিরবয়ব 
ও অনাদি। কিন্তু এক এক জাতীয় পরমাণুর 
মধ্যে ভেদ আছে। যে পদার্থের সাহায্যে এই ভেদ সিদ্ধ হয়, তাহার 
নাম-_-বিশেষ । এই বিশেষ শব্দ হইতে এই দশের নাম-_-৫বশেষিক । 

বৈশেষিক দশ'ন প্রথমেই ধমণ্কি তাহার সংজ্ঞ। দিয়াছেন__যাহ! 
দ্বার অভ্যুদয় বা ইহলোকে ও পরলোকে উন্নতি-জনক স্থখ এবং 
নিঃশ্রেয়প ব1 মুক্তি লাভ হয়, তাহাই ধমণ। €১) ধমের এই সংজ্ঞা 
অত স্থন্দর এবং পণ্তিতগণ কতৃক সমাদৃত । ইহ! দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
ধমে-র অর্থ-তত্ব-প্রসঙ্গে বল! হইয়াছে । 

পদের অর্থ, পদার্থ । প্রত্যক্ষ-অন্ুমান-শব্দ এই জ্রিবিধ প্রমাণের (২) 


বৈশেষিক শবের 
উৎপত্তি 





৫১১ ১৭ অধ্যায়, আক্কিক জুত্র। 
০) বৈশেধিক দর্শনের মতে উপমান অনুমানের অন্তর্গত, অতএব পৃথক প্রমাণ বে 


বৈষেশিক দর্জন ১১৭ 


দ্বারা যে সকল বস্ত সম্বন্ধে আমপ়া জ্ঞানলীভ করি, সেই সক্ী 
বন্ততে কতকগুলি সাধারণ অর্থ বা অভিধেয় প্রয্নোগ করণ যাইতে পারে । 
সেই সকল অর্থের পরিভাষা-__-পদার্থ। ৫বশেষিক মতে 
সপ্ত পদার্থ-_দ্রব্য, গুণ, কম” সামা, বিশেষ, 
সমবায় ও অভাব । (৩) 

প্রথম পদার্থ-দ্রব্য | দ্রব্য নয়টি-_পৃথিবী, অপ, তেজ, বাযু। আকাশ» 
কাল, দেশ, আত্মা এবং মন । এই নয় দ্রব্যের ভিতর পৃথিবী, অপ, 
তেজ, বাসু ও মন এই পাচা পরমাণু-গঠিত । 

নয় দ্রব্যের স্তরে আছে কতকগুলি গুণ । গুণ ছাড়া দ্রব্য এবং 
ভ্রব্য ছাড়া গুণ থাকিতে পারে না। তাই গুণ-_দ্বিতীয় পদ্ার্থ। এই 
গুণসমূহ সংখ্যায় সপ্তদশ-_-রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব 

ংযোগ, বিয়োগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, কথ, ছুঃখ ইচ্ছা, দ্বেষ এবং 

প্রযত্ব । এই সপ্তদশ গুণের মধ্যে বুদ্ধি, স্থুখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ব 
এই ছয়টি গুণ আত্মার বা চেতন পুরুষের । বাকীগুলি পৃথিবী, অপ 
ইত্যাদি জড় দ্রব্যের গুণ । 

তৃতীয় পদার্থ-_-কর্ম। কম পঞ্চবিধ--উতৎক্ষেপণ বা উপরে 
ছু'ড়িয়া ফেলা, অবক্ষেপণ বা নীচে ফেলা, আকুঞ্চন, উৎসারণ ও 
গমন । 

চতুর্থ পদার্থ-_সামান্য । সামান্য, অর্থাৎ ত্রব্য-গুণকমের সাধারণ 
ধর্মব। সাধম্য”। মাত্রার অল্লাধিক্যবশতঃ সামান্য ছুই প্রকার-_শ্রেষ্ঠ ও 
নিকষ্ট। শ্রেষ্ঠ সামান্যে বিভিন্নতা বা ব্যষ্টিভাব খুব কম। সত্তা ব 
বিদ্যমানতাই শ্রেষ্ঠ সামাগ্ত, কেননা সকল দ্রব্য-গুণ-কমের বিদ্যমানতা 


পদ্গাথ টি পশ্চাৎ বৈশেষিক দর্শনে স্থান পাইয়াছে। ৰ 


পদাথ 


১০৮ হিম্কুধম"প্রবেশিকা। 


ব্যতীত বেশী সমান ধর্ম আর কিছু নাই। যখন ভ্্রব্য-গুণ-কম”সামান্ত- 
উপাধি-বশতঃ ক্রমশঃ পরস্পর বিভিন্ন হইয়। পড়ে, তখন তাহার নিকৃষ্ট 
হয়। যেমন-_মাহুষ, গরু ইত্যাদি সকলেই জীব এবং এই জীবত্ব 
তাহাদের শ্রেষ্ঠ সাধারণ ধর্ম; দেহাদির উপাধিবশতঃ যখন তাহার! 
ক্রমশঃ বিভিন্ন হইয়া মন্ষ্জাতি, গো-জাভি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন 
জাতিতে পরিণত হয়, তখন তাহারা মন্ুম্তত্ব, গোত্ব ইত্যাদি নিকুষ্ট 
সামান্ত ধর্ম প্রাপ্ত হয় । 

পঞ্চম পদার্থ- বিশেষ । পূর্ব-কথিত পৃথিবী, অপ, তেজ ইত্যাঁদি 
নয় শাশখত সনাতন দ্রব্যনিচয়ের মধ্যে যে পদাথের সাহাষ্যে তাহারা 
চিরকাল পৃথক ভাবে বত'মান থাকে, সেই পদার্থের নাম-_বিশেষ। 
সামান্য হইতে সমষ্টি এবং বিশেষ হইতে ব্যষি । যেকোন ৰস্তর পৃথক্‌ 
সতা যাহার দ্বারা গঠিত হয়, তাহাই তাহার বিশেষত্ব বা' ব্যষ্টিভাব। 
বস্তসমূহের এক সমান সত্তা যাহার দ্বারা সাধিত হয়, তাহাই তাহাদের 
সমানত্ব বা সমগিভাব। 

ষষ্ঠ পদার্থ-_সমবায়। ইহা এক প্রকার। উভয়ের ভিতর নিত্য 
সম্বন্ব-_সমবাক্স। এই নিত্য সম্বন্ধ বা সমবায় হেতু, উভয়ের একটি 
অপরটিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। দ্রব্য গুণ ছাড়া থাকিতে 
পারে না, এবং গুণ দ্রব্য ছাড়া থাকিতে পারে ন।। অতএব, তাহাদের 
মধ্যে সমবায় আছে । সেইন্দপ সমবায় লক্ষিত হয় সমগ্রি-ব্যগটির মধ্যে, 
জাতি-ব্যক্তির মধ্যে, অংশ-অংশীর মধ্যে, কাষ-কারণের মধ্যে ইত্যাদি 
ইত্যাদি । ইহাদের ভিতর একটি অন্যটিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। 

সপ্তম পদ্দার্থ--অভাব। অভাবের অর্থ, অবিদ্তমানত1। অভাব 
চভুবিধ--প্রাগভাব, ধ্বংস, অত্াস্তাভাব এবং অন্যোনম্তাভাব। প্রাগ- 
ভাবের অর্থ পূর্বে অভাব, যেমন বস্ত্রবয়নের পুর্বে বস্ষের অভাব । 


বৈশেষিক দশ'ন ১০৯ 


₹সের অর্থ পশ্চাৎ অভাব, যেমন ঘট ভাঙ্গিয়৷ চূর্ণ করার পর ঘটের 
অভ্ভাব। অত্যন্তাভাবের অর্থ চরম অভাব, যেমন বন্ধ্যানারীর পুত্ত্র। 
অন্টোন্তাভাবের অর্থ একটি থাকিলে-আর একটি থাকে না, যেমন জল 
ও বরফ । 
টৈশেষিক মতে, জগতের উপাদান-ফ্ারণ পরামাণু॥ ন্যায়-দশনেও 
পরমাণুবাদ আছে, কিন্তু তাহা পূর্ণরূপে নাই। ব্রহ্ধাগুকে বিচ্ছেদ 
করিতে করিতে সর্বশেষে যে স্ুস্মাতিসুস্সম উপাদান পাওয়! যায় এবং 
যাহার আর বিশ্লেষ হয় না, তাহার নাম-_পরমাণু। 
পরমাণু জড়, অসংখ্য, অনাদি ও অনস্ত। প্রত্যেক 
পয়মাণুর একটি বিশেষ বা ব্যষ্টিগত চিরস্তন ধম আছে, যাহ] তাহাকে 
অন্য পরমাণু হইতে পৃথকৃ করিয়া রাখে । ছুই পরমাণুর সংযোগে 
ছ্যথুক এবং তিন দ্যণুকের সংযোগে ভ্রসরেণু বা ত্র্যণুক হয়। দ্াণুক, 
ত্র্যণুক ইত্যাদি ক্রমে ঘটপটাদি সমস্ত সাবয়ব বস্তর উৎপত্তি । স্ুর্- 
রশ্মির ভিতর অতি সুশ্স্ম কণার মত এই ভ্রসরেণু প্রথমে দৃষ্টিগোচর হয়। 
অণু বা দ্যণুক এত শুন যে দৃষ্টিগোচর হয় না। সাধারণতঃ বল! হয় যে, 
একটি ক্ুর্য-র্মি-কণার ষষ্টাংশ-সদৃশ এক অণু । পৃথিবী, অপ, তেজ ও 
বায়ুর ভেদবশতঃ পরমাণুও চারি শ্রেণীর। প্রতি পরমাণু অন্য 
পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইয়া! কিছুকাল থাকে, তারপর আবার বিষুক্ত 
হইয়া পড়ে । তাহাদের মধ্যে এই সংযোগ-বিয়োগ অবিরাম চলিতেছে । 
সমষ্টগত পরমাণুর ধ্বংস আছে, কিন্তু ব্যষ্টিগত পরমাণুর ধ্বংস নাই। 
জগৎ এই অসংখ্য পরমাণুর মিলনে গঠিত । তাহার! পরস্পর বিষুক্ত 
হুইয়! পড়িলে জগতের নাশ বা প্রলয় ঘটে । পরমাণুগণের এই সংযোগ- 
বিয়োগ অদৃষ্ট শক্তির দ্বারা পরিচালিত । 
_বৈশেষিকের নয় দ্রব্যের মধ্যে আত্মা একটি । মন পরমাণুগঠিত, 


পরমাণুবাদ 


১১০ হিন্তুধর্ম-প্রকেশ্িকা 


কিন্ত আত্ম। তাহা নহে। আত্মা ৫চতন্ত-স্ববর্ূপ, অনাদি, অনম্ত ও 
অসংখ্য এবং জড় দেহ হইতে ভিন্ন। এক আত্ম হইতে অন্য আত্মা 
স্বতন্ত্র । টচতন্তময় আত্মার সহিত জড় দেই-মন- 
ইন্দ্রিয়-প্রাণের সংযোগে জীবের জন্ম। বৈশেষিক 
মতে, অসংখ্য 'জড় পরমাণু এবং অসংখ্য চেতন আত্মা যেন পাশাপাশি 
বত'মান। অতএব, সাংখ্যের ন্যায় বৈশেষিক দশ'নেরও ভিত্তি অনেকটা 
ইন্বতবাদের উপর | 
মহধষি কণাদ তাহার বৈশেষিক সুত্রে স্পষ্টভাবে ঈশ্বর সন্বদ্ধে কিছু 
বলেন নাই। তাহার মতে» অদৃষ্ট-শক্তি কতৃক পরমাণুর সমবায়ে 
বিশ্বের কৃষ্টি । কমফিলরূপ অদৃশ্য কম-শক্তি__অদৃষ্ট। মহধষি কণাদের 
শিশ্ত-প্রশিষ্তগণ পশ্চাৎ বৈশেষিক দশণনে ঈশ্বরবাদ 
স্পঞ্টভাবে ঘোষণা করেন। তাহার। বলেন সে, 
ঘেমন পরমাণু জগতের উপাদান-কারণ তেমনি ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত- 
কারণ। জড় পরমাণুগণ পরিচালিত হয় অদৃষ্ট-শক্তির দ্বারা, কিন্তু সেই 
অনৃষ্ট-শক্তির নিয়ন্তা চৈতন্যময় ঈশ্বর। জড় অদৃষ্ট-শক্তি ৫তন্যের 
অভাবে স্থনিয়মে এই বিশ্বকে কখনে! পরিচালিত করিতে পারে না। 
মূলে এক অখণ্ড, অনস্ত, অসীম, সর্বশক্তিমান, চেতন বস্তু আছেন এবং 
তিনিই সেই অদৃষ্ট-শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন । সেই চেতন বস্ব-_ 
ঈশ্বর । বেদ নিভ্র্ণস্ত, তাহার কারণ বেদেরও নিম্ণতা সেই সর্বজ 
ঈশ্বর । আত্মাও ঠচতন্তময় বটেন, কিন্তু প্রলয়-কালে আত্মার ঠচতন্থ 
জুপ্তপ্রাপ্স হয় । সেই হেতু জড় পরমাণুকে পরিচালিত করার শক্তি 
আত্মার থাকে না। তাই, পরমাণু এবং অদৃষ্ট-শক্তির পরিচালক 
অসংখ্য আত্মা নহেশ্*এক সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান, চৈতন্ত্বর্ূপ 
ঈশ্বর । | 


আত্মা 


ঈশ্বর 


পূর্ব-মীমাংসা-দশ'ন ১১১ 


রাগ অর্থাৎ আসক্তি বা কামনা, দ্বেষ এবং মোহ এই ভ্িদোষ 
জীবের সংসার-বন্ধনের হেতু । এই ভ্রিদোষ হইতে উৎপন্ন হয় কম 
প্রবৃত্তি, এবং কম"-প্রবৃতি-জাত কমের ফলে জীব সংসারে বদ্ধ হয় ও 
ভ্রিতাপছুঃখ ভোগ রুরে। অবিদ্তা বা অজ্ঞান 
হইতে ত্রিদোষের উত্ভব। যথার্থ আত্মজ্ঞানলাভে 
ত্রিদোষের নাশ হয়। তখন আর জীবের কম-প্রবৃত্তি থাকে ন' 
কম'ফচলভোগের জন্য জন্ম-মৃত্যুর্প সংসার-চক্রের আবতে” ও আর 
পড়িতে হয় না। সেই অবস্থা__মুক্তি। বৈশেষিকের মতে, পূর্বোক্ত 
সপ্ত পদার্থের প্ররুত জ্ঞান জন্মিলে আত্মতত্বের উপলব্ধি হয় এবং মুক্তি 
বা নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। 


মুক্তি 


৪ । গুর্বমীমাংসা-দর্শন 


মহষি জৈমিনি প্রণীত পূর্ব-মীমাংসা-দর্শন এবং তাহার গুরু মহষি 
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত উত্তর-মীমাংসা-দর্শন বা বেদান্ত-দর্শন, 
বেদের অর্থ-বিচারের ও আপাতবিরেনধী বেদবাণীর সামণ্রশ্ত-বিধানের 
অভিপ্রায়ে রাচত। সেই কারণ, ইহাদের নাম--মীমাংপা। বেদের 
কর্মকাণ্ডের অর্থ-বিচারের উদ্দেশে রচিত পুর্ব-মীমাংসা, আর 
জ্ঞানকাণ্ডের অর্থবিচারের উদ্দেশে রচিত উত্তর-মীমাংসা । 
উভয়ের মধ্যে রচনা-কালের কোন পৌর্বাপর্য 
মীমাংসা শব্দের. নাই। পূর্ব-মীমাংসাকার তাহার স্তরের মাঝে 
তাৎপর্য-_পূর্ব-্মীমা ংস। 
ও উত্তর-মীমাংস। মাঝে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের অভিমত এবং উত্তর- 
মীমাংসাকাঁর তাহার স্থত্রের মাঝে মাঝে জৈমিনির 
অভিমত উল্লেখ করিয়াছেন । রচনা-কালের পৌর্বাপর্য. থাকিলে এই 
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ভাবে পরস্পরের অভিমত উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত থাকা সম্ভব 
হইত না। 

বৈদিক ধুগে যাগযজ্ঞই ছিল €বদিক কর্ম। বেদের ব্রাক্মণাংশে 
ইবর্দিক যাগষজ্জঞের বিধি-তাৎ্পর্য ইত্যাদি বিশদভাবে আলোচিত । 
তাহাদের প্রকুত অর্থ সম্পর্কে কালক্রমে নানা মুনির নানা মত দেখ! 
দেয়। মহধি জেমিনি সেই সকল মতের সামগ্ুশ্তের অভিপ্রায়ে 
যজ্ঞসম্বদ্ধীয় নিয়মাবলী স্থসংযত ভাবে স্থত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেন। 
তাহ] ছাড় ধর্ম, কমণও কমফিল, আত্মা, অপবর্গ ইত্যাদি বিষয়ে ও 
আলোচনা! করেন । বতমমাঁন কালে বিচারালয়ে বৈদিক কম” সম্বন্ধে 
হিন্দু আইনের কোন কুট তর্ক উপস্থিত হইলে ঠজমিনির মীমাংসাস্থত্র 
দেখার প্রয়োজন হয়। 

পূর্ব-মীমাংসার প্রথম স্ত্র--অথাঁতো ধম জিজ্ঞাসা, অনস্তর অতএব 
ধর্মজিজ্ঞাসা। এই ক্যত্রের ভিতর পূর্ব-মীমাংসার প্রতিপাহ্য বিষয়-বস্ত 
নিহিত । ভাস্তকারগণ এই ন্যত্রের নানা অর্থ করিয়াছেন। এই 
স্জ্রের মর্ষ বেদ-অধ্যয়নের পর তবে এখন ধর্ম 
কি তাহা জানিবার ইচ্ছা বা ধর্ম-জিজ্ঞাঁসা । এখানে 
কর্তব্য কর্মকে ধর্ম নাম দেওয়! হইয়াছে । বৈদিক যুগে বেদবিহিত 
যজ্ঞকর্মই ছিল কতব্য কর্ম, তাই এখানে ধর্ম শবের অর্থ বেদবিহিত 
যজ্ঞকর্ম। অগ্নিহোজ, দর্শ-পুর্ণমাস, উদ্ভিদ, বাজপেয়, রাজস্ুয় প্রভৃতি 
নান প্রকার ৫বদিক যজ্ঞ প্রচলিত ছিল । কোন যজ্ছের কোন দেবতা! 
ও সেই যজ্ঞন্ষ্ঠানে বেদের বিধি-নিষেধ কি, এবং বেদ-মজ্্-পাঠের 
শ্প্রণালী কি এই সব বিষয়ে মীমাংসাকার বিধান দিয়াছেন। প্রত্যেক 
বৈদিক যজ্ঞের উদ্দেশ্ত আছে । কোন যজ্ঞের কি উদ্দেশ্য তাহাও তিনি 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন । যজ্জকমের মুখ্য উদ্দেস্ট--স্বর্গলাভ। জৈমিনির 


্ 


ধম 
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পূর্ব-মীমাংসান্থত্রের প্রধান ভাস্কার, শবর স্বামী। পরে কুমারিলভট্র 
এবং তাহার শিষ্য প্রভাকর' স্বতন্ত্র ভীঙ্ক লিখেন । 

চৈতন্তময় আত্মা জড় দেহ হইতে ভিন্ন। জড় দেহ শুধু ভোগের 
আধার মাত্র । আত্মাই কত ও ভোক্তী। আত্মা মনের সহিত 
যুক্ত হইয়! অন্তর্জগতে সুখ-ছুঃখ এবং বহির্জগতে 
ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়-সমূহ ভোগ করেন। ইন্ছরিয়গণ 
আত্মার যন্ত্রন্বরূপ এবং দেহ আত্মার ভূত্যস্বব্প। আত্ম অনস্ত, অনাদি 
অমর ও অসংখ্য । 

পূর্ব-মীমাংসার মতানুসারে, প্রমাণ পাঁচ প্রকার--প্রত্যক্ষ, অন্্মান, 
উপমান, অর্থাপত্তি ও শব্দ। প্রথম তিনটির ব্যাখ্য। পূর্বে করা 
হইয়াছে । অথাপত্ভি- প্রত্যক্ষীভৃত নহে এমন 
কোন বস্তু সম্পর্কে যে জ্ঞান অগ্ত বস্তর সাহায্যে 
সুচিত হয় তাহাঁ। শব্ব--বেদবাণী। ধমসন্বদ্ধে জ্ঞান একমাত্র 
শব্দগম্য বা বেদগম্য । বেদ অনাদি, অনন্ত, অক্ষর ও স্বতঃসিদ্ধ। জৈমিনির 
মতে, বেদ ঈশ্বর-সদৃশ-_শব্-ত্রঙ্গ। শব্দের কখনে। নাশ হয় না। 

মহধি উজৈমিনি ঠিক যে নিরীশ্বরবাদী ছিলেন তাহা নহে। তিনি 

স্র্টা-পাতা-সংহত৭1 এবং কমফল-দাতা ঈশরের 
কোন প্রয়োজনীয়৬! বোধ করিতেন না। তিনি 

ছিলেন অনেকট1 কম্যবাদী। তাহাব মতে, ঠবদিক কম-লাধনই 
মানব-জীবনের সার। প্রতি আবহিন্দুকে স্বগকামনায় নিত্য ও 
€নমিত্তিক কর্ম করিতে হইবে, নচেৎ প্রত্যবায় দোষ ঘটিবে। 
নিত্যকমের অর্থ, সন্ধ্যাবন্দনাদি ; নৈমিত্তিক কমের অর্থ, বৎসরের 
মধ্যে নির্দি্কালে নিদিষ্ট যজ্জঞোখ্সব। জৈমিনির মতে-প্রত্যেক 
কমের ভিতর এক শক্তি আছে, সেই শক্তি সেই কমের অনুরূপ ফল 


আত্ম! 


প্রমাণ 
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উৎপাদন করে। সই শক্কি--অপূর্ব বা অনৃষ্ট। তাহ। আমাদের 
গোচরীভূত নহে বলিয়া অৃষ্ট। ০সই নিমিত্ত কমফলদাতা ্বতন্ত্র 
ঈশ্বরের আর প্রয়োজন হয় না। উজমিনি বলেন যে, ঈশ্বর যদি 
কম'ফলদাত1 হন, তবে তিনি একজনকে সুখ ও আর এক জনকে 
ছুঃখ দিতে পারেন না; সেইরূপ করিলে তিনি পক্ষপাতী হইয়া 
পড়েন, কল্যাণমগ়্ ঈশ্বরকে এইরূপ পক্ষপাতিত্ব-দোষে দোষী করা 
যায় না। বৈদিক ধম্মবা যাগযজ্ঞ সাধনের জন্যও ঈশ্বরের প্রয়োজন 
হয়না । প্রত্যেক যজ্ঞের যজ্ঞভোজী দেবতা আছেন। দেই দেবতা- 
গণের উদ্দেশে যজ্ঞ করা হয় এবং তীাহারাঁই ষজমানগণকে যজ্ঞফল দান 
করেন। ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা নাই বলিয়াছেন বলিয়৷ জৈমিনিকে 
নিবীশ্বরবাদী বলা হয়। পরবর্তীকালে মীমাংসা-দর্শনের ভান্তকার 
কুষমারিলভট্ট এবং প্রভাকর ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া- 
ছিলেন। তাহাদের মতে, এক অপূর্ব বা অদৃষ্ট শক্তি কমফলদাতা 
হইতে পারে না। সেই শক্তি চেতন নহে-_অচেতন। এক অচেতন 
শক্তি ত্বযং কোন কাজ করিতে পারে না। সেই শক্তির যথাযথ 
পরিচালনার জন্ত একজন চতন্যময় পুরুষের আবশ্তঠক। সেই চৈতন্যময় 
পুরুষই ঈশ্বর । যজ্ঞভোজী দেবতাগণ আছেন, ইহ] সত্য। কিন্ত 
তাহাদের নিয়োজক এক শ্রেষ্ঠ পুরুষের আবশ্তক। সেই পুরুষই 
ঈশ্বর। ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে সমস্ত কম”ন] করিলে অভী্টসিদ্ধি হয় না। 
মহধি জৈমিনি মুক্তি বা মোক্ষ সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। তীহার 
মতে, মানব-জীবনের চরম লক্ষা--পরকালে স্বর্গলাভ। স্বর্গক্থখই 
জীবের কাম্য; যজ্ঞকমের দ্বারা ন্বর্গলাভ হয়। নিত্য-নৈমিত্তিক- 
কাম্য কমের ছার! দ্বর্গলাঁভ হয়, আর নিবিদ্ধ কমের দ্বারা নরকগমন 
হয়। পরলোকে স্বর্গস্থখের মাআর তারতম্য আছে । শুধু যস্ত্রচালিতের 


উত্তর-মীমাংসা-দশন ১৯৫ 


স্তায় যজ্জকমণ করিলে পূর্ণ হ্বর্গসথখ লাভ হয় না। চাই শ্রদ্ধা 
| ও ভক্তি এবং সদাচার-্পালনে চিত্তশুদ্ধি। উজৈমিনির 
পরে ভাষ্যকার কুমারিলভটু এবং প্রভাকর 
মীমাংসা-দর্শনে মুক্তির বা! মোক্ষের বিষুপ আলোচন! করিয়াছেন । 
তাহাদের মতাহ্ষসারে, জীবের ফখন আর ধর্ম বা অধম কোন্বূপ 
কর্ম থাকে না এবং সেই কারণ তাহাকে আর শ্ষম্্ বা স্থল কোন 
শরীর গ্রহণ করিতে হয় না, তখন হয় তাহার মুক্তি বা মোক্ষ। সেই 
অবস্থায় জীবের স্ুখ-ছুঃখ-ভোগ কিছুই থাকে না। জীবাত্মা তখন 
্বরূপে অবস্থান করেন। চিত্তকে রাগ-দ্বেষ-মুক্ত না করিতে পারিলে 
কম?প্রবৃত্তির নাশ হয় না, এবং কম--প্রবৃত্তির নাশ না হইলে মুক্তিলাভ 
হয় না। কেবল সদাচার-পালনে চিত্ত রাগ-ছ্বেষ-মুক্ত হয় না, জ্ঞানের 
বা আত্ম-জ্ঞানেরও প্রয়োজন আছে। তাহাদের মতে, মুক্তিলাভের 
উদ্দেশে কম” ও জ্ঞান দুই সাধন1 আঁবশ্ক । 
দার্শনিক তত্ববিচারের দিক দিয়া দেখিলে পৃর্ব-মীমাংসা-দর্শনকে 
অসম্পূর্ণ বলিতে হয়। ব্রহ্ম-ব্রহ্মাগু-জীব-সম্পর্কে তত্বালোচনা এই দর্শনে 
বিশেষ কিছু নাই । ইহার কেন্দ্রীয় বিষয়্বস্ত-_যজ্ঞকর্ম-সাধন ও ন্বর্গলাভ । 


৬1 উতদ্ভব্র-সীমাংসা-দর্শন 
বেদের জ্ঞানকাণ্ডের বা উপনিষদের অর্থবিচারের অভিপ্রায়ে এই 
উত্তর-মীমাংসা-দর্শন । ইহার অন্ত নাম--ব্রহ্গস্তত্র, ব্যাসস্থত্র, বাদরায়ন-_ 
উত্তর-মীমাংসাঁ-দর্শনের সুত্র, শারীরক স্তর, ভিক্ষুস্ত্র, ও বেদাত্ত-দশ'ন। 
বিভিন্ন নাম, তাৎপর্য উপনিষদের - প্রতিপাছ্-__ক্রহ্ম। এই গ্রন্থে ব্রহ্ম 
ও প্রতিপাদ্ হ্বল্লাক্ষরে সুত্রিত বা কথিত বলিয়া, ইহার নাম- 
্রন্মস্থতর । ব্যাসদেব-বিরচিত বলিয়া, ইহার নাম--ব্যাসম্ত্র । বেদবাস 


মুক্তি 


১১৬ হিন্লুধম -্প্রবেশিক। 


ব্দরিকাশ্রমে বাস বা তপস্যা করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া, ইহার নাম-_বাদরায়ন স্ুত্র। €১) নিগুণ ত্রহ্ষের 
মায়াকল্পিত ত্রিগুণাতআ্মক শরীরধারণের কথা এই গ্রন্থে আছে 
বলিয়া, ইহার নাম-_-শাবীরক ক্ুত্র। মুখ্যতঃ ইহা সন্ন্যাসী বা 
ভিক্ষুর পাঠ্য বলিয়া, ইহার নাম-_ভিক্ষুস্থত্র । উপনিষদের বা 
বেদান্তের ব্রহ্মবিদ্যাসন্বন্বীয় শ্রুতিসমূহের বিচার এই গ্রন্থে আছে 
বলিয়া, ইহার নাম বেদাস্ত-দশ্শন বা বেদাস্ত্থত্র । ষড়দশণনের 
মধ্যে এই বেদান্ত-দশ'ন শ্রেষ্ঠ । কি ভারতে, কি বহির্ভারতে, 
সর্বব্র যুক্তিবাদী দাঁশনিকগণের কাছে এই গ্রন্থ অতি প্ররিয়। (২২) 
তাহার প্রধান কারণ, ইহার সুন্দর যুক্তিসিদ্ধত এবং বৈজ্ঞানিক 
তথ্যের সহিত ইহার অদ্ভুত সামগ্রস্ত । (৩) 


(১) ব্দরে (- বদরিকা শ্রমে ) অয়নং (-বানঃ) যস্ত সঃ বাদরায়ন-__বদরিকা শ্রমে 
ষাহার বাস তিনি বাদরায়ন। 

(২) পাশ্চাত্য প্রখ্যাত দার্শনিক 3০1:0795)1,,001 উপনিষদের মন্ত্র স্তোত্ররূপে নিত্য 
পাঠ করিতেন এবং তাহার লিখিবার টেবিলের উপর উপনিষদের অনুবাদ সর্বদা থ|কিত। 
তাহার দার্শনিক চিন্তায় বেদাস্ত-দর্শনের ভাব সুস্পষ্ট, এমন কি তিনি মায়া" ও পনির্বাণ, 
শব্ধ পর্যস্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন । দার্শনিক [107১5 উওরকালে 501)0190171)9057: 
রচিত দর্শনশাস্ত্র অবিকল গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ তাই, (1০১65 যে দর্শনগ্রশ্থ প্রণয়ন 
করেন তাহাতে বেদাস্তমত অতি পরিস্ফুট ৷ 

৩) জগতের সকলেরই বেদান্তের চর্চা করা কেন উচিত, তাহার প্রথম কারণ-_ 
বেদাস্তই একমাত্র সার্বভৌমিক ধর্ম। দ্বিতীয় কারণ-_-জগতে যত শাস্ত্র আছে, তম্মধ্য 
কেবল ইহীরই উপদেশীবলীর সহিত বহিঃপ্রকৃতির বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে যে ফল লন্ধ 
হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ সামগ্রন্ক আছে। তৃতীয় কারণ-_ইহার অদ্ভুত যুক্তিসিদ্ধত|। 


* 4++ বেদাস্ত-দর্শনই নীতিতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া মানবকে জ্ঞানপূর্বক নীতিপরায়ণ 


হইতে শিখাইয়াছে। উহ। সকল ধমে'র সার । স্বামী বিবেকানন্দ, কথোপকথন । 


উত্তর-মীমাংসা-দশ'ন ১১৪ 


বেদাত্ত-দশনের চারি অধ্যায়। ইহার মোট স্থত্-সংখ্যা ৫৫৫ । 
প্রত্যেক অধ্যায় পুনরায় চানি পাদদে বিভক্ত, চাঁরি 
বেদান্ত-দর্শনের 
অধ্যাবিভাগ . অধ্যায়ে মোট যোলটি পাদ। প্রথম অধ্যায়ে-_ 
উপনিষদ্বাক্যসকলের ব্রন্ষে সমন্বয় (৪) প্রদখিত 
হইয়াছে, অর্থাৎ সেই সকল বাক্য যে ব্রন্ষে পর্যবসিত তাহা প্রমাণিত 
হইয়াছে; এই নিমিত্ত এই অধ্যায়ের নাম, সমন্তয়াধ্যায়। দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে প্রথম অধ্যায়ে বিচারের সাহায্যে বেদাস্তবাকাসমূহের 
অদ্বিতীয় ব্রন্মে যে সমন্বয় সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে সাংখ্য-পাঁতঞ্লাদি 
শান্সসকলের বিধোধ এবং শ্রতিবাক্যগুলির পরস্পর সম্ভীবিত বিরোধ 
নিরসন; এই নিমিত্ত এই অধ্যায়ের নাম, অবিরোধাধ্যায়। তৃতীয় 
অধ্যায়ে-_ব্র্গবিদ্ভার সাধনসকল নিরূপিত; এই নিমিত্ত এই অধ্যায়ের 
নাম, সাধনাখ্যায়। চতুর্থ অধ্যায়ে__সগুণ ও নিগুণণ ত্রহ্মসাক্ষাৎকারের 
ফল বিচারিত; এই নিমিত্ত এই অধ্যায়ের নাম, ফলাধ্যায় | 
প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাচটি স্থত্র বেদাস্ত-দশনের মজ্জাম্বরপ। 
সেই পাচ স্থজেব সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই স্থলে স্থসজগত । 
প্রথম জুত্র_অথাতো ব্রক্মজিভ্ভাসা। অর্থ_ 
অনস্তর এই জন্যই ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানলাভের ইচ্ছ1। 
সমগ্র বেদাস্ত-দশনের লক্ষ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা, 
ইহা! এই সুত্রে স্পষ্ট স্থচিত। 
দ্বিতীয় স্তর জন্মাস্তত্য, যতঃ। অর্থ-_ধাহা হইতে এই জগতের 
উৎপততি-স্থিতি-বিনাশ সাধিত হয়, তিনিই ব্রন্থ । এই স্যত্রে আষ্টা-পাতা- 
হত? ঈশ্বরব্ধপী সগুণ ব্রন্দ প্রতিপাদিত | 
ভূতীয় স.ত্র_শাল্সযৌনিত্বাৎ। এই স্তরের ছুই অর্থ-_খখেদাদি 


£ ৫৪) এখানে সমন্বয়ের অর্থ, তাৎপর্য-নিরূপণ । 


'বেদাস্ত-দর্শনের প্রথম 
সুক্রপঞ্চক 


১১৮ হিন্দ্ুধ্ম-প্রবেশিকা 


শাস্সসমূহের যোনি বা উৎপত্তি-কারণ হওয়ায় ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ; অথবা, ব্রচ্গের 
স্বর্ূপ-নির্ণয়ে শাস্ত্রসমূতই যোনি বা কারণ বা প্রমাণ। এই স্যত্রে বেদ 
যে পরব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত এবং ব্রহ্মজ্ঞানসম্বন্ধে শব্দ অর্থাৎ বেদ যে 
প্রমাণ এই উভয় তত্বই প্রতিপাদিত। 

চতুর্থ সংন্র-_তভ্তুসমন্থয়া্। অর্থ__বেদাস্তবাক্যসমূহ ত্রদ্গে সম্যক 
অন্বিত ব1! সম্বদ্ধ হয় বলিয়া ব্রহ্ধকে অবগত হওয়া যায়। 
অর্থাৎ, বেদই ক্রহ্গজ্ঞানসম্বত্ধে একমাত্র প্রমাণ এবং ব্রহ্মুই বেদাস্তের 
প্রতিপাদ্য ৷ 

পঞ্চম সূত্র উক্ষতেনাশব্দম্‌। অর্থ__ঈক্ষ' ধাতুর প্রয়োগ 
থাকায়, শ্রুতিতে অন্ধক্ত সাংখ্যোক্ত অচেতন। প্রকৃতি জগৎ-কারণ নহে । 
শ্রুতি বলিয়াছেন যে, যিনি জুগৎ-কারণ তিনি ঈক্ষণ অর্থাৎ বিবেচন! 
বা আলোচন1 করিয়া জগৎ হ্ষ্টি করিয়াছেন। অচেতন প্রকৃতির 
আলোচনার শক্তি নাই; অতএব, ইহা কখনে! জগৎ-কাবুণ হইতে 
পারে না। 

উপনিষদের মধ্যে অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক কয়েকটি সংক্ষেপ-বচন 
আছে । এইগুলি বেদাস্ত-বাণীর সার । ঘযথা--“তত্বমসি» 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম, 
প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" “অহং ব্রহ্মান্মি” এিকমেবাদ্িতীয়ম্” 
“সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম প্রভৃতি । এই সকল বচনের 
ভিতর 'তত্বমসি” 'অয়মাত্ম বর্গ” 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্মা এবং 'অহং ত্রহ্গান্মি? 
এই চািটি-__-মহাবাক্য। এই চারি মহাবাক্ের মধ্যে তত্বমসি, 
বাকাটি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই মহাবাক্যটি সামবেদীয় ছান্দোগ্য 
উপনিষদের । উদ্দালক খধি তৎপুজ্জ শ্বেতকেতুকে উপদেশচ্ছলে 
কহিয়াছিলেন-_তত্বমসি, তুমিই ব্রহ্ম । তাৎ্পর্য--্রক্ষমই বিশ্বের প্রাণ এবং 
সকলের আত্ম! ; অতএব, হে শ্বেতকেতু, তুমি তিনিই অর্থাৎ তিনিই 


বেদাস্তের মহাবাক্য 


উত্তর-মীমাংসা-দশ'ন ১১৯ 


তোমার আত্মা। বেদান্ত-স্থত্রে তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদে এই 
“তত্বমসি' মহাবাক্যের অর্থ নিরূপিত হইয়াছে । ৫১) 

বেদাস্ত-দশ'নের মতান্ুসারে এক অদ্বিতীয়, অখণ্ড, চৈতন্যম্বরূপ, 
অনস্তজ্ঞানসম্পন্ন, নাঁমরূপবিহীন পরক্রহ্ম বিছ্যমান । 
তিনি সচ্চিদানন্দন্বরূপ | ব্বরূপতঃ তিনি নিগুণ-_ 
সত্ব-রজঃ-তমঃ এই তিনগুণের অতীত । কিন্তু তিনি স্যষ্টির সময় 
ব্রহ্মশক্তির বা মায়াশক্তির সাহায্যে ত্রিগুণযুক্ত হইয়া সপ্তুণ হন এবং 
ব্রন্মাণ্ডের স্ষ্টি করেন। স্ষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডে তিনি অনুপ্রবেশ 
করেন, তবে ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর নিঃশেষিত হইয়া যান না। স্ঠির 
পর তিনি নিগুণরূপে মায়াতীত অনাবৃত স্বভাবেও অবস্থিতি 
করেন। তাহার একাংশ সগুণ হইলেও অবশিষ্টাংশ নিগুণ। 
ব্রদ্ষুই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। সাংখ্যের অচেতনা 
প্রকৃতি, অথবা টেবশেষিকের অচেতন পরমাণু, জগতের উপাদান 
কারণ হইতে পারে না। কেননা, তাহার চৈতন্তের অভাবে স্বাধীনভাবে 
জগৎ বচন! করিতে অসমর্থ এবং তন্ময় পুরুষের মুখাপেক্ষী হয় ।. 
চৈতন্তময় ব্রহ্ম যদি কেবলমাত্র নিমিত্ত কারণ হন এবং তাহাকে 
ব্রন্মাণ্-রচনার উপাদান অন্যত্র সংগ্রহ করিতে হয়, তবে তাহার 
একত্বের_-অনস্ততের_-অসীমত্তের হানি হয়। মাকড়সা যেমন নিজের 
ভিতর হইতে তন্ত উত্পাদন করিয়া তাহার তন্তজাল নির্মাণ কৰে 
এবং পশ্চাৎ আবার নিজের মধ্যে সব গুটাইয়া লয়, তেমনি ব্রহ্ম 
নিজের ভিতর হইতেই 'ব্রন্ধাণ্ডের উপাদান উত্পাদন করিয়! ব্রন্মাণ্ডের 


ব্রঙ্দ ও ব্রন্মাও 


৫১) এক অখণ্ড অদ্ধিতীয় ব্রহ্ষচৈতন্ত ব। পরমাজ্সা “তত পদের বাচ্য। জীবগণের 
অন্তঃকরণস্থিত ইন্ট্রিয়াতীত চৈতন্য বা জীবাস্ম। 'ত্বং পর্দের বাচা । এই উভয় চৈতন্য 
অর্থাৎ পরমাস্ম। ও জীবাত্মা চৈতন্তাংশে একই, ইহা অসি” পদের অর্থ । 


১২০ হিন্দুধম-প্রবেশিক! 


স্থটি করেন এবং প্রলয়-কালে ভাহাফে নিজের ভিতর লীন করেন । ক্ষুব্্ 
মাকড়সা যদি নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ উভয় হইতে সমর্থ হয়, 
তবে অসীমশক্তিসম্পন্ন পরব্রহ্ম নিশ্চয়ই তাহ! হইতে পারেন। বর্গের 
বহু হইব ও ক্থষ্টি করিব এই ইচ্ছাকে ব্রন্ধাণ্ডের নিমিত্ত কারণ, এবং 
ব্রন্ধব-শক্তি বা মায়! ব প্রকৃতিকে উপাদান কারণ বল] ধাইতে পারে । 
সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর। তিনি জগতের অষ্টা-পাতা-সংহর্তা। তিনি 
জীবের কর্মফলদাতা | জীবের কর্মন্যায়ী কম'ফল তিনি দান করেন ? 
কমের তারতম্যহেতু কম্মকফলের তারতম্য । 
তাই, তাহাতে পক্ষপাতিত্ব দোষ নাই । তিনি 
একজনকে স্থখী, আর একজনকে ছুঃখী করেন না। শুভ কমের 
ফল, দুখ । আর অশুভ কর্মের ফল, ছুঃখ। যে যেমন কর্ম করে, 
সে তেমন কমল তাহার নিকট পায় । তিনি যেন বিচারপতি । 
বেদাজ-্দর্শনের মতানুসারে, আত্মা এক--অসংখ্য নহে । একই 
আত্ম! বিভিন্ন উপাধিযুক্ত (২) হইয়] বিভিন্ন জীবে বিভিন্ন ব্ূপে বিভিন্ত 
নামে গ্রতিভাদিত হয় । যিনি সেই এক, চিন্ময়, 
অদ্ধয় আত্মা তিনি পরমাত্মা বা পরকব্রহ্ধ। তখন 
তিনি বিশ্বব্যাপী । তেই পরমাত্মা যখন উপাধিযুক্ত হইয়া প্রতি 
জীবের অন্তরে অন্তর্ধযামীরূপে কত৭-ভোক্তাব্ধপে বিহার করেন, তখন 
তিনি জীবাত্মা। প্রকৃতপক্ষে চৈভন্তাংশে পরমাত্মা ও জীবাত্মা অভিন্ন । 
জীবাত্মা জীবের আধারে পাঁচটি আবরণে আচ্ছাদিত। এই 
পঞ্চ আবরণ--পঞ্চ কোষ । অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় 
ও . আনন্দময়_-এই পঞ্চ কোষ। অন্পের বিকান বা তৃতক্তান্স 


(২) অক্ষ্কার, বুদ্ধি, মন, ইল্ড্রিয, প্রাণ, অন্ন ইত্যাদি আত্মার উপাধি । এই 
উপাধিসমূহ মায়! বা বিদ্যা কৃষি কজিত ও আত্মার উপর আরোপিত । 


ঈশ্বর 


আত্ম! 


উত্তর-মীমাংসা-দশ'ন ১২১ 


বসাদিরূপে পরিণত হইয়া এয কোষ উত্পাদন করে, তাহ অন্নময় 
কোষ । প্রাণ__-অপান-_সমান--উদ্রান-_-ব্যান এই 
পঞ্চ বায়ু হন্ত-্পদাদি কমে'ক্দিয়ের সহিত মিলিত 
হইয়া যে কোঁষ উত্পাদন করে, তাহা প্রাণময় কোষ । 
চক্ষ-কর্ণাদি জ্ঞানেক্দ্িয়ের সহিত মন মিলিত হইয়া! যে কোষ উৎপাদন 
করে, তাহা মনোষয় কোষ । জ্ঞানেজ্দিয়ের সহিত বুদ্ধি মিলিত হইয়া! ষে 
কোষ উৎপাদন করে, তাহা বিজ্ঞানম্য় কোষ । আনন্দের অর্থাৎ ভূমানন্দের 
দ্বার! গঠিত যে কোষ, তাহা অনন্দময় কোষ । এই পঞ্চ কোষ আবার 
তিন শরীরে বিভক্ত--স্তল শবীর, স্স্ম শবীর ও কারণ শরীর । 
অন্নময় কোষ স্কুল শরীর | প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় এই তিন 
কোষের দ্বারা নিমিত ব্ুক্ম্ শরীর । আনন্দময় কোষই কারণ শবীর । 

জীবাত্মার চেতনার তিন 'অবস্থা-জাগ্রৎঃ প্র ও স্ষুপ্টি (১)। 
জাগ্রদবস্থায় স্থল শরীরের কাজ চলে। স্বপ্লাবস্থায় স্কুল শরীরের 
কাজ থাকে না, হুমম শরীরের কাঁজ চলে । স্তষুপ্তিতে স্থল শরীবের 
ও স্ুক্্র শবীরের কাজ থাকে না, কারণ শবীরের 
কাজ চলে । জীব-টচতন্তের এই তিন অবস্থার 
উধে” আর এক অবস্থা আছে-__তুরীয় বা চতুর্থ 
অবস্থা । জীবাত্মা তিন শরীর হইতে মুক্ত হইয়া পরমাত্নার সহিত 
সম্পূর্ণ অভেদত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার যে অবস্থা ভয়, তাহাই তুরীয় 
অবস্থা । সেই অবস্থায় জীব-টৈতন্তা থাকে না। ইহা অতি- 
চেতন অবস্থা? । 

বেদাস্ত-দর্শনের মতে, জীবাত্মার তুরীয় অবস্থায় পরমাত্মার ব! 

৫১) নিজ্রাকালে বখন ন্বপ্রদর্শন হয়, তথন ন্বপ্রীবস্থা ; আর যখন ন্বপ্রদর্শন হয় না এবং 
বাছা বা আভ্যন্তরীণ কোন বিষয়ের অনুভূতি থাকে না, তখন সুঘুপ্তি অবস্থা ৷ | 


পঞ্চ কোষ ও 
(তিন শরীর 


জীব-চৈতন্যের 
তিন অবস্থা 


১২২ হিন্দুধম- প্রবেশিকা 


পরব্রদ্ষের সহিত অভেদত্ব-স্থাপনের নাম-_মুক্তি। ইহা জ্ঞানগম্য ॥ 
কর্মের দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা যায়না । অবিগ্যাবশতঃ জীবেক 

দেহাত্মবুদ্ধি ঘটে, অর্থাৎ দেহই আত্ম এই বুদ্ধি 

জন্মে; চৈতন্যময় আত্মা যে স্ুল-সুশ্্-কারণ এই 
তিন শরীরের অতিরিক্ত, এই বোধ তাহার থাকে না। যথার্থ 
আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভে এই মায়! বা অবিদ্যা দূর হয়। যেমন 
সুর্যোদয়ে বাক্রির অন্ধকার থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ে 
অবিদ্যার অন্ধকার থাকে না। ব্রহ্বিদ্তালাভ সাধনপাপেক্ষ্য । এই 
সাধনা প্রধানতঃ জ্ঞান-উপালনা-মূলক | ব্রহ্ষবিচারের সাহাষ্যে 
ব্রহ্মসাক্ষাৎকারু হয়-__মুক্তিলাভ হয়। তাই, বেদাস্ত-দর্শনে সেই 
ব্রহ্ষবিচার বিশেষ স্থান পাইয়াছে। মুক্তিসম্পর্কে বেদাস্ত-দর্শন 
বলেন যে, সগুণ ত্রন্মের উপাসকগণ দেহান্তে দেবযানমার্গরূপ উত্তর 
পথে গমন করিয়া ব্রন্মলোকবাসী হন, ব্রহ্মার ব। হিরণ্যগর্ভের সহিত 
এক লোকে বাস করেন; তারপর, মহাপ্রলয়ে ব্রহ্ধলোকসহ ব্রহ্গার 
ব1 হিরণ্যগর্ভের লয় ঘটিলে, তাহারা সকলে ব্রহ্ধার বা হিরণ্যগর্ভের 
সহিত পরব্রন্ধকে প্রাপ্ত হুন। ইহার নাম--ক্রমমুক্তি। অপরপক্ষে, 
ধাহারা নিগুণ ব্র্দের সাধক তাহার দেহাবসানে আর উন্তরপথে 
না যাইয়া সরাসরি পরব্রহ্ষকে প্রাপ্ত হন। ইহার নাম-বিদেহ-কৈবল্য 
বা সছ্যমুত্তি। বেদাস্ত-দর্শন আরো বলেন যে, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের 
অভ্যাসে ধাহাদের নিগুণ ক্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে এবং সগুণ ব্রন্দের 
উপাসনার দ্বার! ধাহাদের সগুণ ব্রন্ষের সাক্ষাৎকার হইয়াছে, তাহাদের 
জীবদ্দশাতেই পাপপুণ্যরাহিত্যরূপ জীবন্মুক্তি লাভ হয়। দেহাবসান 
'না হওয়া অবধি জীবন্মুস্ত পুরুষ যে সকল কর্ম করেন, সেই সকল 
কর্মের ফলস্বরূপ পাপ-পুণ্য তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না॥ 


অদ্বৈতবাদ ১২৩ 


বেদাস্তস্ত্র এত হ্বল্লাক্ষর যে বিনা ভাষ্য"্সাহায্ে তাহার মর্ম 
উদঘাটন সম্ভব নহে। সেই নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন 
ভাষ্যকারগণ বেদাস্তস্থত্রের ভাষ্য রচনা করেন । প্রাচীন ভাষ্যকারগণের 
মধ্যে বৌধায়ন, টক্ষ, দ্রামিড়, গুহদেব, কপ, 

বেদাস্তনুত্রের 
ডিলান ভারুকী প্রমুখ আচারধগণেপ নাম পাওয়া যায়। সেই 
সকল ভাস্ত ইদানীং লুপ্ত প্রায়। পরবর্তীকালে 
শ্রীশঙ্করাচার্য, শ্রীরামান্ুজাচার্য, শ্রীমধ্বাচার্য, শ্রানিশ্বর্কাচার্য, শ্রাবল্লভাচার্ধ, 
শ্ীঅবধৃতাচার্ধ, শ্রীভাক্করাচার্য, শ্রীবলদেব বিগ্যাভূষণ প্রভৃতি আচার্ষগণ 
ব্রহ্ধস্থত্র-ভাষ্য প্রণয়ণ করেন | তাহারা স্ব স্ব মতের সমর্থনে 
ব্রন্মস্থত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । সেই কারণ, বেদান্ত-দর্শন নানা 
মতবাদে বিভক্ত । যথা-_-কেবলাদ্ৈতবাদ, বিশিষ্টাদৈতবাদ, দ্বেতবাদ, 
বিশুদ্ধাহ্ৈতবাদ, ছ্ৈতাদ্ধৈতনাদ,. অচিস্ত্য-ভেদাভেদবাদ ইত্যাদি । 
বেদাস্ত-কথিত ব্রহ্ম-জীব-বিশ্বএই তিন তত্বের ষাথাধ্য-নিরূপণে এ সকল 
পূজ্যপাদ্দ আচার্গণের মতভেদ। খুব সংক্ষেপে কয়েকটি স্থপ্রসিদ্ধ 
মতবাদ এই স্থানে উল্লেখ কবা যাইতে পারে_-কে) অদ্বৈতবাদ, 
বা কেবলাদ্বৈতবাদ (খ)ট বিশিষ্টাছতবাদ, গে) ছৈতবাদ, 
ঘে) ছবতাটছতবাদ, ডে) শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও চে) অচিস্তা-ভেদাভেদবাদ । 
কে) অট্ছ্বভন্বাদ বা! 2কন্বলাউছভনব্বাদ-_শ্রীশঙ্করাচার 
€ ৬৮৬্শ্রীঃ ) কর্তৃক প্রমাণিত । তাহার ভাস্তের নাম-_শারীরক ভাসা 
বা শাঙ্কর ভাস্তা। আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদের ঠিক প্রবতক নহেন। 
তাহার পূর্বে খষি ফাজ্ঞবন্কা, ভতৃ-প্রপঞ্চ, দ্রাবিড়াচার্য ও গৌড়পাদাচার্ধ 
'অদ্বৈতবাদী ছিলেন। বিধিবদ্ধ প্রণালীতে অছ্বৈতবাদের প্রথম 
ব্যাখ্যাতা, আচার্য গৌড়পাদ। তিনি আচার্য শঙ্করের পরম গুরু বা 
গুরুর গুরু । আচার্য শঙ্কর সুনিপুণ দার্শনিক বিচারে অহৈতবাদ 


রঃ 
14 
১1 নি 
ু 
নি 


১৪ 


/ 
বৃ 
ঞা 


১২৪ হিন্ফুধম- প্রবেশিকা 


স্প্রমাণিত করিয়া ইহার পূর্ণবূপ দিয়াছিলেন। অদ্বৈতবাদের বীজ 
খক-সংহিতাতে দেখা যায়। যেমন_ মহদ্দেবানামস্থুরত্বমেকম্। বিভিন্ন 
দেবগণের প্রাণম্বরূপ এক আত্মা বিচ্যমান । ৫১) শঙ্করের বিশেষত্ব 
এই যে, তিনি ব্রহ্মস্থত্র ব্যাখ্য! করিয়াছেন মুখ্যতঃ: শ্রুতির বা উপনিষদের 
বচন অবলম্বনে ; কেনন।, ব্যাসদেব স্বয়ং শ্রুতিনিহিত তত্বগুলিকে এক 
সুত্রে গাথিয়া তাহার ব্রহ্ষন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন এবং স্মতি-- 
পুরাপাদির তত্ব গ্রহণ করেন নাই । পরবর্তীকালে শ্ররামাঁছজাচাষ” 
শ্রীমধবাচাষ” প্রভৃতি আচাষগণ ক্রহ্স্ত্রের ভাস্কু-রচনায় স্থৃতি-পুরাণের 
বচন অবলম্বন করিয়াছিলেন। আচায” শক্করের সহিত তাহাদের 
ভাষ্যরচনা-প্রণালীর পার্থক্য এইখানে । 

অদ্বৈতবাদের সার কথা- ব্রহ্ম সত্য জগন্সিথ্যা জীবো ব্রদ্ৈব 
নাপর& । অর্থাৎ-_ ব্রদ্দ সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন । 
ক্যষ্টিতক্ত্ব শঙ্করাচার্ধয বিবত্তবাদী। অদ্বৈতবাদের মতে, এক ব্রহ্গই 
সদ্বস্ত ও আছেন, জগংস্প্রপঞ্ক আমাদের অবিগ্ভাজাত বা অজ্ঞান- 
জনিত। হেমন চর্মচচক্ষুর দোষে রজ্জ,তে সর্পের ভ্রম হয়, তেমনি জ্ঞান- 
চক্ষুর দোষে ব্রন্ধতে এই জগৎ-প্রপঞ্চের ভ্রম আমাদের উৎপন্ন হয়। 
যেমন চর্ষচক্ষুর দোষ কাটিয়া যাইলে রজ্জ,তে আর সর্পভ্রম হয়না, তেমনি 
জ্ঞানচক্ষুর দোষ কাটিয়! যাইলে, অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের উদয়, হইলে, 
আর জগৎ্-প্রপঞ্চের জ্ঞান আমাদের থাকে না। সেই অবস্থায় জগত-ভ্রম 
বিদুরিত হওয়! মাজ একমাজ্র সত্য ব্রহ্ম আমাদের সাক্ষাৎকার হন। 
এই যে ব্রহ্ধতে জগৎ-প্রপঞ্জের ভ্রম, ইহার নাম--বিবত'নবাদ । 
সাধাবণতঃ, এই কথা! আমাদের কাছে বিসদৃশ বোধ হয়। আমবা! 
প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এ বিরাট জগৎ আমাদের সম্মুখে, আর আমর 


€১) খক, ৩৫৫১১ 
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তাহার বুকের উপর--এট একেবারে মিথ্যা! এই শঙ্কার উত্তরে 
আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন--এই জগৎ যে সম্পূর্ণ মিথা তাহা নহে; 
এখানে মিথ্যার -অর্থ, ইহার পারমাথিক সত্বা নাই; কিন্তু ইহার 
ব্যবহারিক সত্তা আছে । শঙ্করের মতে, সত্তা তিন প্রকার-_ পঃরমাথিক, 
প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক । যে বস্তর কোন কালে কোন পরিবত'ন 
ঘটে না, অর্থাৎ ভূত-ভবিস্তৎ-বতর্মীনে সব কালে এক অবস্থায় স্বপ্রতিষ্ঠ 
থাকে, তাহার সত্তা বা বিছ্বামানত।-_-পারমাথিক । আমাদের ইন্তরিয়- 
গোচর বিষয়ে চক্ষুরাদি বাহ্োক্দ্রিয়ের দোষে যখন এক বস্ততে আর এক 
বস্তর প্রতিভাস হয়, তখন সেই প্রতিভানিত বস্তর সত্তা মিথ্যা হইলেও 
যতক্ষণ সে প্রভিভাস খাকে ততক্ষণ তাহার মিথ্যা সত্তা ও বিছ্যযান 
থাকে, তাহার এই সামরিক সত্তা প্রাতিভাপসিক। যেমন, মরুভূমিতে 
মরীচিকার বা ম্বগতৃঞ্চিকার সত্তা । চক্ষুর দোষে মক্ভূমির তগ্ত 
বালুরাশি দূর হইতে হুদের মত দেখায়, মনে হয় শীতল বারিপূর্ণ। এই 
ভরমে তৃষ্ণাত”পথিক ছুটিয়! যায় জলপানের জন্য, কিন্ত নিকটে ঘযাইয়! 
হতাশ হয় এই দেখিয়া যে হ্রদ নাই-শুধুধুধু করে মরুভূমির তগ্ত 
বালুরাশ । যতক্ষণ পথিক কাছে না! ষায়, ততক্ষণ বালুরাশিতে মিথ্যা 
হুদের প্রতিভাস থাকে এবং ততক্ষণ এই মিথ্যা হদের সভা তাহার 
সম্মুখে উপস্থিত হইয়! তাহাকে ছুট খাটায় তৃষ্ণানিবারণের উদ্দেশে । 
মরুভূমিতে মিথ্যা হৃদের সাময়িক সত্তা, প্রাতিভীসিক সত।। আমাদের 
ব্যবহারিক জীবনে অগ্নি, জল প্রভৃতি যে সকল পাখিব বস্তর সংস্পশে” 
আমরা সর্বদা আসি এবং যাহাদের ব্যবহার আমরা দৈনন্দিন জীবনে 
সর্বদা করি, তাহার! বস্ততঃ অনিত্য, পরিবত নশীল ও ধ্বংসশীল হইলেও, 
তাহাদের সত্তা-_ব্যবহারিক। প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক সত্তার 
মধ্যে ভেদ এই যে, গ্রাতিভাসিক সম্ভাবিশিষ্ট বস্ত ব্যবহারকালে লোপ 
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পায়, কিন্ত ব্যবহারিক সত্তাবিশিষ্ট বস্ত ব্যবহারকালে লোপ পায় না। 
মরুভূমিতে মরীচিকারূপ হ্রদের জল ব্যবহারকালে ছোপ পায়; কিন্ত 
অগ্নি, জল ইত্যাদি বাযবহারকালে লোপ পায় না। 'আচার্য শক্ষরের 
মতে-_এই জগতের পারমার্থিক সত্তা নাই, কিন্তু যেহেতু ব্যবহারকালে 
ইহার চলোপ হয় না সেই হেতু ইহার ব্যবহারিক সত্তা আছে । জগতের 
পারমাথিক সত্বা নাই এই কারণে যে, জগৎ পরিণামী, ধ্বংসশীল ও 
অনিত্য । জগতের নাম-রূপ যাহ1 ছিল অতীতে তাহ বভমানে নাই, 
এবং বতমানে যাহ আছে ভবিষ্যতে তাহ থাকিবে না । একমাত্র জগৎ- 
কারণ ব্রত্ষের কোন কালে কোন পরিবতণন নাই, ধ্বংস নাই । তাই, 
_ একমাত্র ব্রন্মের পারমাধিক সত্তা আছে, অন্য কোন বস্তর তাহ] নাই। 
ব্রদ্ষের সত্তার তুলনায় জগতের সত্তা মিথ্যা, তাই বলা হয়__ ব্রদ্ম সত্য, 
জগৎ মিথ্যা । আজকাল বিজ্ঞান ও তদন্চরূপ কথা বলিতেছেন । 
বিজ্ঞানের কথ।_-আমব] পরিদৃশ্তমান জগতের যে ইন্জ্রিয়গ্রাহ্য পরিচয় 
পাই, বস্ততঃ সে তাহার প্রকৃত পরিচয় নহে । উদাহরণ--জল। 
জলের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই । হাইড্রোজেন (73759105619) এবং 
অক্সিজেন (056০১ এই দুই তরল বায়বীয় পদার্থের সংযোগে জলের 
উৎপত্তি । জলের স্বতন্ত্র সতা না থাকিলেও ব্যবহারিক সত্তা আছে। 
তৃষ্কানিবারণের জন্য কিছু হাইড্রোজেন ও কিছু অক্সিজেন খাইলে 
উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হয় না, পান করিতে হয় জল। অতএব, ব্যবহারকালে 
জলের ব্যবহারিক সত্তা আছে, যগ্যপি তাহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই। 
তারপর, মনে করুন লিখিবার টেবিল। বিজ্ঞান বলেন যে, ইহারও 
কোন স্বতন্ত্র স্তা নাই । অসংখ্য সদা ঘ.প্যমান তড়িতাগুর (ড1০০6:০:25) 
সমবায়ে ইহা গঠিত । কিন্তু ব্যবহারকালে এ টেবিল সদ ঘ্প্যমান 
হয় না, স্থিরভাবে ফাড়াইয়া থাকে, সেই নিমিত্ত উত1 আমাদের 
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ব্যবহারযোগ্য । এখানে টেবিলের স্বতন্ত্র সত্তা না থাকিলেও ব্যবহারিক 
সত্তা আছে । অদ্বৈতবাদের ও প্রায় সেই কথা--জগতের বাবহারিক 
সভা! আছে, কিন্তু স্বতন্ত্র সত্তা নাই ; একমাত্র জগৎ্-কারণ ব্রদ্ষের স্বতন্ত্র 
সত্ত। আছে । জগৎ ব্রন্দের উপর প্রতিষ্ঠিত, যদিও মায়াকল্িত । (১) 
অদ্বৈতবাদ আরে] বলেন যে, জগৎ-কারণ ব্রহ্ম এবং জীব অভিন্ন। 

ব্রহ্ম চতন্ান্বরূপ এবং জীব ও চৈতন্যন্বরূপ | ব্রহ্গ-চৈতন্য এবং জীব- 
€চতন্য এক । যে চিৎশক্তি জীবেষ ভিতর, তাহ ব্রদ্ষেরই চিৎশক্তি । 
জীব-ব্রন্মের ভেদজ্ঞান অবিগ্যা বা অজ্ঞানতা বশতঃ। অনুভবের 
সাহায্যে জীবের ত্রহ্-সাক্ষাৎকার হইলে তাহার এই অবিদ্যা দূর 
হয় এবং জীব-ব্রদ্দের এক্যজ্ঞানে (২) মুক্তিলাভ হয়। ব্যহি ও 
সমষ্টি ভেদে অবিদ্যা ছুই প্রকার । জীবের ব্যস্টিগত অবিদ্যা-_তুলাবিদ্যা। 
সকল জীবের সমষ্টিগত অবিগ্যা-_মুলাবিছ্যা বা মায়া । জীবের ব্যট্টিগত 
অবিদ্যা ব1 তুলাবি্যা জীবভেদে নানা । সেই নিমিত্ত একজন জীবের ' 

€১) অদ্বৈতবার্দ এবং একেশ্বরবাদ একার্থবোধক নহে ৷ শ্টা-পাতা-সংহত৭ ঈশ্বর এক 
অদ্বিতীয়-_ইহণ একেশ্বরবাদ | চরম তত্ব এক অদ্ধিতীয় এবং তাহ'ংতে জীব ও জগৎ প্রতিষ্িত, 
জীব ও জগতের স্বতন্ত্র সত্ব! নাই-_ইহ1! অছৈতবাদ । ব।ইবেল, কোরাণ প্রভৃতি পাশ্চাত্য 
খমপ্রচ্ছে একেশ্বরবাদ প্রচারিত এবং সেই একেশ্বরবাদ অছৈতবাদ নহে-_হছতবাদ। 

(২) জীব-ব্রন্দের কয অর্থে ইহা নহে যে, জীব বলিতে ঘত কিছু বুঝায় সেই সমস্ত 
সহ জীব ব্রন্মের সহিত এক ব। অভিন্ন । জীবের আঁধারে জীবাক্সা কারণ-সুল্ম্র-সুল এই 
ত্রিবিধ শরীরের দার) আবৃত । পরমাক্মার বা পরব্রহ্মের সহিত জীবাক্মার বা জীবের এঁক্য 
অর্থে এ ত্রিবিধ শরীর সহ জীবাস্মার একা পরমাম্মার সহিত, ইহ বুবীয় না। পরমাল্ম! 
ঠৈতন্তন্বরূপ এবং জীবাজ্মাও চৈতন্যন্বরূপ । কেবল এই চৈতন্তাংশে উভয়ের একা । 
আচার্য শক্ষর স্পষ্ট বলির়াছেন--এক্যং তর়োলপক্ষিতয়োন” বাচায়োঃ ; অথাৎ জীব ও ব্রক্ষ 
লক্ষিতার্থে এক, বাচ্যার্খে নছে। [ বিঃ চুঃ--২৪২] 


১২৮ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা 


্রহ্মসাক্ষাৎকারে মুক্তি হইলে, ষুগ্রপৎ সকল জীবের মুক্ডিলাভ হয় না। 
মূলাবিদ্যার ব। মায়ার দ্বার অন্ত জীবগণ অভিভূত থাকে । এক একট। 
গাছ লইয়। গাছের সমষ্টি--বন। একটা গাছ কাটিলে সমস্ত বন কাটা 
হয় না। সেইরূপ এক এক ব্যষ্টিগত অবিদ্যা লইয়া! সমগ্টিগত মুলা বিদ্যা 
বাঁমায়া। এক ব্যষ্টিগত অবিদ্ভা দূর হইলে, সমষ্টিগত মুলাবিদ্ধা বা 
মায়! দূর হয় না। অতএব, মুক্তির উদ্দেশে প্রয়োজন, প্রত্যেক জীবের 
নিজ নিজ ব্যক্তিগত সাধনা । মৃলাবিদ্যার ব। মায়ার আশ্রয়__ব্রহ্ম । 
ব্রহ্ম আছেন বলিয়া! মায়া আছে। ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় এই মায়ার ছ্বার। 
আবৃত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন । ব্রহ্ম মায়াবৃত, তাই জীবের নিকট 
তিনি অজ্ঞাত । জীব মায়াকলিত জগং-প্রপঞ্চ লইয়া! ভুলিয়া! থাকে । 
এই মায়ার আবরণে জগত-প্রপঞ্চের স্থষ্টি, ব্রন্মের লীল। মাত্র । মায়াতে 
উপহিত ব্রহ্ধকে ঈশ্বর বলা হয়। এই জগৎ মায়োপহিত ব্রদ্ষের ব 
ঈশ্বরের স্থষ্টি। অছবৈতবাদে মায়ার স্থান প্রচুর। তাই ইহার অন্য 
নাম--মায়াবাদ। (৩) প্রসঙ্গক্রমে ইহা বলা ষাইতে পারে ষে, 


(৩) কোন কোন সম্প্রদায় বলেন যে, জগতের মিথ্যাত্বরূপ মায়বাদের প্রবতক 
শহ্করাচার্য। এ কথা ঠিক নহে । মায়াবাদের উল্লেখ খখ্বেদে এবং মহাঁভীরতেও আছে ॥ 
খখেদ বলিয়াছেন-__ইন্দ্রে। ময়াভিঃ পুরূরূপে। ইয়তে [৬1 ৪৭ | ১৮], ইন্দ্রব। ব্রহ্ম এক 
হইলেও নিজ মায়ার দ্বার! বুরূপে আত্মপ্রকাশ করেন । শঙ্করাচার্ষের কৃতিত্ব এই ষে, 
ব্রন্মের এই মায়াশক্তিকে তিনি অনির্বচনীয়া৷ বলিয়া! নিরূপিত করিয়াছেন । জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম 
সৃষ্টির অভিপ্রায়ে মায়ার ব। অজ্ঞানতার দ্বারা কেন নিজে আবৃত হন? বাস্তবিক এই 
প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হ্বকঠিন। যাহ। ভাষায় প্রকীশ কর! যায় না, তাহাই অনির্বচনীয্স। 
অতএব, মায়া অনির্বচনীয়া। আচার্য শঙ্কর স্পষ্ট বলিয়াছেন__মায়ার অস্তিত্ব নাই, 
অনন্তিত্ব ও নাই, যুগপৎ অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব ও নাই; তাই মায় অত্যন্ত অদ্ভুত ও 

অন বত নীদ্বরূপা-_মহাস্ভুতাহনির্বচনীক্বরূপা । [বিঃ চূঃ--১০৯ ] 


বিশিষ্টাদৈতবাদ ১২৯ 


আচার” শঙ্করের মায়াবাদের অর্থ ইহা নহে ষে সর্বসাধারণের কাছে এই 
জগৎ মিথ্যা । তিনিস্পষ্ট বলিয়াছেন--প্রাক্প্রবোধাৎ সর্বমেব সত্যং, 
জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্ষসাক্ষাৎকার না হওয়া অবধি এই সব 
জগৎ সত্য। ব্রহ্গজ্ঞান কিছু সর্বসাধারণের হয় না। অনেক অছ্বৈত- 
বাদী দার্শনিক পণ্ডিত গৃহী হইয়া সংসারের সব কাজ করিতেছেন । 
শ্রীশঙ্করাচাষ”জগংকে মিথ্যা জানিয়া ও স্বয়ং সত্যধম+প্রচারের অভিপ্রায়ে 
দিথ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি আরে। বলিয়াছেন-_ভাবাদ্বৈতং 
সদ] কুধণাৎ ক্রিয়াদ্বেতং ন কহিচিৎ্; অর্থাৎ ধ্যান-ধারণায় অদ্বৈতভাব 
গ্রহণ করিবে, কিন্ত কার্ক্ষেত্রে কদাচ নহে । প্রাকৃত তমোরাজসিক 
জনগণ পাছে অনর্থের স্ষ্টি করে, তাই তাহার এই সতর্ক-বাণী। 

খে) ব্িবমশ্পিউাটছিভব্বাদ-_শ্রীরামান্জাচার্য (১*৩৭ খ্রীঃ) 
কতৃক প্রমাণিত। তাহার ভাঙ্তের নাম-_শ্রীভাস্ত । শ্রীরামাহজাচার্য 
বিশিষ্টাছৈতবাদের প্রবতণ্ক নহেন । মহাভারত, বিষুপুরাণ, যোগবা শিষ্ঠ 
রামায়ণ প্রভৃতি মহাগ্রস্থে বিশিষ্টাদৈতবাদ প্রচারিত প্রাচীন যুগে 
টক্ক, গুহদেব, নাথমুনি, শঠকদমন প্রভৃতি টবদাস্তিক মনীধিগণ ও এই 
মতবাদ সমর্থন করিয়াছিলেন । বৌধায়ন, যামনাচার্য এবং রভজর- 
“গুরু-জষাদৰঞক+শ- বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন । শীরামানুক্জ 
বৌধায়ন-বৃত্তি অবলম্বনে এবং শ্রুতি-স্বতি-পুরাণের প্রমাণে তাহার 
ব্রচিত শ্রীভান্তে এই মতবাদ স্তপ্রমাণিত করিয়াছেন। আচাধ শঙ্ষরের 
অনেক পরে আচার্য রামাহছজের আবিভাব। শাক্করভাষ্কের শক্কর- 
সিদ্ধান্ত খগুনের উদ্দেশে আচাধ রামানুজ শ্রভাষ্যে বিপুল বত্ব 
করিয়াছেন । বিশিষ্টাদ্ৈতবাদের মতাহুসারে, ব্রহ্ম বিশেষ পদার্থ- 
সমন্বিত (৪) এবং সই পদার্থসমূহ ব্রদ্মের অজস্বরূপ, অতএব ত্রদ্দের 
0) আচার্য শঙ্করের মতে ব্রক্ধ কেবল চিন্সাত্। 


১৩০ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা। 


হ্যায় সেই পদার্থসমৃহ ও নিত্য । বিশ্বের চিৎ-অচিৎ পদার্থসকল ফ্ই 
এক ব্রন্ষেরই প্রকার, প্রলয়কালে ব্রদ্দে তাহারা বিলীন হইলেও সম্পূর্ণ 
লয় প্রাপ্ত হয় না। জগৎ মায়া-কলিত নহে-_সত্য । স্থঠিতত্বে 
শ্ররামান্ছজ পদার্থবাদী । তিনি তিন পদার্থের তত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। 
তিন পদার্থ--চিৎ বা জীবাত্মা, অচিৎ ব। পরিদৃশ্তমান জড় জগৎ, 
এবং ঈশ্বর বা বিশ্বপতি শ্রীহরি। বাহুদেবই €১) পরক্রহ্ম বা 
' পুরুষোত্তম । বাহ্ছদেব বহুকল্যাণগুণসংযুক্ত, চতুর্দশ ভূবনের কতণ, 
জীবসমূহের অন্তর্বামী, সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপী । তিন পদার্থই তাহার রূপ । 
চিন্ময় জীব ও জড় জগৎ তাহার শরীর | পরব্রহ্দম বা বাস্ছদেব এক-_ 
অদ্বিতীয়। তবে জীবও জগৎ মিথ্যা নহে, কেননা তাহারা তাহার 
অঙ্গন্বদ্প। এইরূপে একত্ববাদ বা অদ্বৈতবাদকে বিশেষিত করা 
হইয়াছে বলির, এই মতবাদের নাম-__বিশিষ্টাছৈতবাদ। 

আচাধ রামানুজ নিগুণ ব্রঙ্গ স্বীকার করেন না । তিনি বলেন যে, 
ব্রহ্ম সগণ বা সবিশেষ। বেদ যে নিগুণ ত্রন্দের আভাষ দিয়াছেন 
তাহার প্রকৃত অর্থ__ব্রদ্ষে নিরুষ্ট গুণসমূহ নাই । নিকুষ্ট গুণ-_-শোঁক 
ছুঃখ, নশ্বরত্ব, পরিবতণন, বাধক্য ইত্যাদি । ভিনি বিশ্বানগ ও বিশ্বাতিগ 
এবং অপরিবত'নশীল । সৃষ্টির কালে এই বিশ্ব তাহ। হইতে উতৎপর 
হয় এবং প্রলয়কালে ইহ তাহাতে লীন হয়। প্রকৃতি সত্ব-রজ:-তমঃ 
ব্রিগুণযুক্তা । কিন্তু যাহা শুদ্ধ তত্ব তাহা কেবল সব্বগুণুযুক্ত। 
এই শুদ্ধ তত্বের বা কেবল ম্বত্বগ্ুণের দ্বারা বাস্থদেবের শরীর 


(১) বাসয়তে ইতি বান্ছত, অথাৎ তিনিই বান ধাহার অলীম দ্রেছে দেব-যক্ষ-কি প্লর- 
মানব-পশুপক্ষী ইত্যাদি সৃষ্ট জীবগণ ও চরাচর জগৎ অধিষ্ঠিত । অথব!1, তিনিই বাহ্ছ 
ধিনি আব্রন্গস্তন্বপর্স্ত সুষ্টির সর্বত্র অন্তর্যামীরূপে বাস করেন । এই বাহুই বাহদেব। 
ফেনন, তিনি তমৌহার। অনাবৃত বলিয়া গুদ্ধসত্তরাপে চিপ্ন ভানব্বর ও দীপ্তিদান । 


বিশিষ্টাদৈতবাদ ১৩৩ 


গঠিত এবং ইহাই তীাহার' নিতাবিভূতি। স্থষ্ট জগৎ তাহা 
লীলাবিভূতি | 

বিশিষ্টাবৈতবাদের মতে, জীবাত্মা ও. পরমাত্মা অভিন্ন নহে। 
পরমাত্ম! ব' ব্রহ্ম হইতে জীবাত্মার উৎপত্তি বটে, কিন্তু জীবাত্মার সত্তা" 
পৃথক এবং চিরকাল তাহার এই পৃথক্‌ সত্তা থাকে । জীবাত্মা সংখ্যক 
অসংখ্য । পরমাত্মা-জীবাত্মার সম্বন্ধ অগ্রি-অগ্রিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় । অগ্্ি 
হইতে অগ্নিচ্ষুলিঙ্গের উত্তব; অগ্রি এক হইলেও অগ্রিস্ফুলিঙ্গ গুলি সংখ্যায় 
অনেক এব* অশ্রি হইতে তাহাদের পৃথক্‌ সত্তা আছে। সেইরূপ 
জীবাত্স ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইলেও সংখ্যায় অনেক, এবং ব্রহ্ম হইতে: 
তাহাদের পৃথক্‌ সত্তা আছে । জীবগণ শ্রীভগবানের অংশম্বরূপ ; কিন্ত 
তাহার চির-সেবক । শ্রীভগবানই জীবের একমাত্র উপাশ্ত--পরম 
সেব্য। আচার্য রামানুজের মতাছুসারে, জীবাত্মা তিন শরণীর-_ নিত, 
মুক্ত ও বদ্ধ। বাশ্থদেব নারায়ণ তাহার শক্তিরূপা মহালক্মীর সহিত. 
বৈকুষ্ঠে অবস্থান করেন। নিত্য জীবাত্মাগণ কোন কালে সংসারে" 
আবহ্ধ হন না, তাহার! বৈকুষ্ঠে বাস্ছুদেবের সঙ্গে একত্র বাস করিয়! 
তাহার সেবা বা উপাসনা কবেম। মুক্ত জীবাত্মাগণ পূর্বে সংসাক্ধে' 
আবদ্ধ ছিলেন, পন্চাৎ মুক্তিলাভ করিয়া বাসদেব-সহ বৈকুষ্ঠে বাস' 
কষেন। বদ্ধজীবাত্বাগণ সংসারে আবদ্ধ এবং জঙগ্ম-ম্ৃত্যুরূপ চক্রে 
আবতৈ” পড়িয়া কর্মফলা্যায়ী পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন, তবে 
তাহার! মুক্তির জন্য চেষ্টাপরায়ণ ? 

রামাঙঙ্জাচার্ষের মতে, জীরলোক হইতে মুক্ত হইয়া জীবাত্মার 
বৈকুঞ্ঠলোকে বাসের নামই মুক্তি. বা: মোক্ষ 1 যুক্ত: আত্মা? বাহদেবেক্স 
সহিত একত্ব- বা-অভেদদ্ব'প্রান্ত-হদ'না। তিমিবাছ্দেক্রে সেবক বা! 
সাধক হইগ্রণ বৈশুষ্ঠ-বালেখ অধিকারী হন। শ্রীরামাহত আবন্ুক্তি 


১৩২ হিন্দুধম-প্রবেশিকা 


স্বীকার করেন না। তাহার মতে, দেহাবসানে জীবাত্মার মুক্তি হয়, 
ইহ বিদেহ-মুক্তি । মুক্তি কেবল জ্ঞানগম্য নহে । বাহুদেবের শরণাগতি 
ও তাহার গতি অব্যভিচারিণী ভক্তির সাহায্যে মুক্তিলাভ হয়। কর্ম 
€ জ্ঞান সেই অব্যভিচারিণী ভক্তিলাভের উপায় মাত্র । বিষয়-বাসনার 
পরিহারে ও আহার-বিহারের সংযমে সত্তশুদ্ধি হয় এবং তখন উদয় হয় 
€বরাগ্য । তীব্র বৈরাগ্য ব্যতীত ভক্তির উদ্ভব হয় না । অনন্যপর। অচলা 
ভক্তিই শুদ্ধাভক্তি ব1 অব্যভিচারিণী ভক্তি । ইহ জ্ঞানের চরম বিকাশ । 
গেট €দ্বভব্াদ-_-শ্রীমধ্বাচারধ ৫১) [ ১১৯০৯ খ্রীঃ] কতৃক 
গ্রমাণিত । তাহার ভাষ্যের নাম- _মাধ্ব-ভাষ্য | আচাষ রামাজজেব 
সহিত মধ্বাচাধের অনেক বিষয়ে মতের এঁক্য থাকিলেও কয়েকটি বিষয়ে 
মতবিরোধ সুস্পষ্ট । স্ষ্টিতত্বে মধ্বাচার্য সম্পূর্ণ ছ্বেতবাদী। তীহার 
মতে জগতের উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ এক নহে। এই 
ছুই কারণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং উভয়েই অনার্দি, অনস্ত ও সত্য। 
জগতের উপাদান কারণ--জড়া প্রকৃতি। জগতের নিমিত্ত 
কারণ- পুরুযষোত্তম বিষ্ণ। এই নিমিত্ত এই মতবাদের নাম-_ 
হ্বিতবাদ। মধ্বাচার্ধের দার্শনিক সিদ্ধান্ত পূর্ণ-প্রজ্ঞ-দর্শন নামে স্থপ্রসিদ্ধ । 
এই মতে, পঞ্চভেদ স্বীকৃত । বিধুত (২) বা নারায়ণই পরব্রহ্ম বা পরম 
পুরুষ (৩)। তিনি জগদীশ্বর । ভেদ পাচ প্রকার--জীবেশ্বর-ভেদ 


(১১ প্রীমধব1চার্ষের সন্ন্যাস-আশ্রমের নাম, শ্রীমৎ আনন্দ তীর্থ । ইনি-শক্ষরাচার্ষের 
প্রতিচিত দশনামী সন্ন্যাসী | 
(২) বিবেষ্টি ব্যাপ্পোতি ইতি বিষু-_বিশ্বব্যাপক বলিয়া বিষু । অথবা, বিশ. 
প্রবেশনে---স্থষ্টির সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট বলিয়। বিফু । 

0৩) পূর্ণং অনেন সর্বং ইতি পুরুষ £--বাহার দ্বারা জীব-্জগ্ৎ পূর্ণ তিনিই পুরুষ । 
আখব$ পুরী শেতে ইতি পুরুষ £---ধিনি সকলের অন্তরে অবস্থিত তিনিই পুরুষ। 


দ্বৈতবাদ ১৩৩ 


অর্থাৎ জীব এবং ঈশ্বর বিভিন্র, জড়েশ্বরভেদ অর্থাৎ জড় জগৎ ও ঈশ্বর 
বিভিন্ন, জীবে জীবে ভেদ, জড়ে জড়ে ভেদ, এবং জীবে জড়ে ভেদ! 
এই ভেদপঞ্চক নিত্য ও অনাদি, ইহাদের নাশ নাই । 

ছ্বেতবাদ আরো বলেন যে, তত্ব দ্বিবিপ-__ স্বতন্ত্র ও পরতস্ত্র। 
সর্বশক্তিমান শ্রীভগবান বিষণ-ন্বতম্ত্র তত্ব । জীব ও বিশ্ব-_-পরতন্ত্র 
তত্ব। শ্রীভগবান বিষু অন্যের উপর নির্ভর করেন না, তাই তিনিই 
একমাত্র স্বতন্ত্র পদার্থ । জীব ও বিশ্ব শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করে, 
তাই তাহার পরতন্ত্র পদার্থ । জীব ও বিশ্ব পরতন্ত্র হইলেও সতা--মায়া- 
কল্পিত মিথ্যা নহে। শ্রবিষুণ জগতের অষ্টা-পাতা-সংহত৭1। শক্তি- 
স্বরূপ] লম্্পীস২ তিনি বৈকুঞ্ঠে অবস্থান করেন। তিনি নান মৃত্তিতে ও 
অবতাররূপে আত্মপ্রকাশ করেন । ছেতবাদের তে জীব অসংখ্য, এবং 
ছুইটি জীব এক নহে । এক একটি জীব এক একটি পরমাণুর ন্যায় 
সকল জীব চিন্ময়, অনাদি ও অনস্ত। অন্তর্যামীরূপে শ্্রীবিষ্ণ বা নারায়ণ 
তাহাদের নিয়ামক বা কর্মকলদাতা। শ্রাভগবান সকল প্রকার দোষ 
হইতে মুক্ত, কিন্ত জীব তাহা নহে । আচাধ রামাঙ্গজের মত মধবা চার্যও 
তিন শ্রেণীর জীব স্বীকার করেন--নিত্য, মুক্ত ও বদ্ধ। তিনি 
বলেন যে, বদ্ধ জীব আবার ছুই শ্রেণীর-_-মুক্তির যোগ্য ও মুক্তির 
অযোগ্য । যাহারা মুক্তির অযোগ্য তাহাদের ভিতর আবার কতক 
নিত্যসংসারী ও কতক তমোযোগ্য | মুক্তির অযোগ্য নিত্যসংসারী জীব 
চিরকাল সংসারে আবদ্ধ, ইহলোকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে । মুক্তির 
অযোগ্য তমোযোগ্য জীব ঘোর'তমসাচ্ছন্ন নরকে বাস করে । সত্ব, রজঃ 
ও তমঃ এই ব্রিগুণ কতৃক জীব পরিচালিত । সাত্বিক জীব দ্বর্গে গমন 
করে, রাজসিক জীব সংসার-চক্রে ঘনিত হয় এবং তামসিক জীব নরকে 
পতিত হয়। ভগবানের সহিত জীবের সেব্য-সেবক সম্বন্ধ: 


১৩৪ হিন্দুধর্ম গবেশিকা 


জ্বয়বশতঃ শ্ভগব্ানের দাসত্ব পরিত্যাগ করিরা জীব অধঃপতিত্ত 
হয়। ভগবন্তক্তিই জীবের মুক্তির একমাত্র উপায় । জীব শ্রীভগঝানের 
দ্বাস, এই যথার্থ জ্ঞান ভগবৎ-প্রেমের সাহাযো পাওয়া যায় । ভগবছ- 
- ঞ্রেমের ও পরাভক্তির দ্বার জীব জন্ম-মৃত্যুকূপ সংসার-চক্রের আবত"” 
হইতে মুক্তিলাভ করে, এবং বিষ্ণলোকে শ্রীবিষ্র সহিত একত্র বাসে 
আহার সাক্ষাৎ সেবার অধিকারী হয়। ইহাই জীবের মোক্ষ বা মুক্তি । 
প্রীবিষুর উপাস্বন। ভ্রিবিধ- অস্কন, নামকরণ ও ভজন । অস্কনের অর্থ, 
স্টার চিহ্ন অজে ধারণ; নামকরণের অর্থ, পুত্রকন্তাগণকে তাহার নামে 
ন্বীমযুক্ত কর1) ভজনের অর্থ, তাহার স্ততিগান । এই ভ্রিবিধ 
উপাসনায় শ্ীভগবান প্রসন্ন হন এবং তাহার অনুগ্রহ লাভ হুয্ব। 
শ্রীমধরাচার্য শ্রীভগবানের নাম-স্মরণের অভ্যাস করিতে বিশেষভাবে 
উপদেশ দিয়াছেন । এই অভ্যাস আয়ত্ব হইলে মরণকালে সহজ্জে তাহার 
নাষ স্মব্রণ হয়, নচেৎ হয় না। 

ঘ্ে১ট টা টছ্বভব্বাদ-_ইহার অন্ত নাম, ভেদাভেদবাদ। 
্রনি্ককাচার্ধা 0১) এই মতবাদের বিশিষ্ট গ্রচারক। তিনি 
ন্বিতাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক নহেন। তাহার পূর্বে খধিপ্রবর ওুডুলেমি 
তদ্‌-বিরচিত বেদাস্তদর্শন-বৃতিতে এই মতের প্রব্তন করিয়াছিলেন । 
সেই বৃত্তি অবলম্বনে আচার নিঙ্গার্ক বেদাস্ত-পারিজাত-সৌরভ নামক 
ভাষ্যে এ মতের সমর্থন করেন। ছৃতাছদৈতবাদের মতান্ুসারে, ব্রন্মের 
সগুণ ও নিগুণ এই ছুই ভাব সর্বশ্রতিসিদ্ধ। সগুণ ব্রহ্ষর্ূপে তিনি 
জগতের শষ্টা-পাতা-সংহর্তা। তিনি জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান 
কারণ। ব্রহ্ম ব্যতীত জগতের কোন উপাদান কারণ নাই, তাই তাহার 


৫১ ইনি শ্্রিষ্টগ্ন ১১শ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন ; তাহ! শ্রীরামাস্থজাচার্ঘ ও 
রলিজধবাচার্ষের মধ্যবর্তী কাল। 


ছ্বৈতাদ্বৈতবাদ ১৩৫ 


সহিত জগতের অভেদ সম্বন্ধ । কিন্তু নিগুণ ব্রহ্ধদূপে তিনি জগতের 
অতীত এবং জগৎ হইতে ভিন্ন । সগুণবরূপে তিনি জীবের অন্তধামী, 
সেই কারণ জীব ও ব্রদ্ধ অভিন্ন ; আর নিগুণকব্পে তিনি জীবের উধে? 
০েই কারণ জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন । পব্রন্মের সহিত জীব ও জগতের এই 
ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ যুগপৎ বিদ্যমান থাকায়, এই মতবাদের নাম-_ 
ভেদাভেদবাদ ব1 দ্বেতাদ্বৈতবাদ । আচাধ নিম্বাক স্্ষ্টিতত্বে পরিণাম- 
বাদী । ত+হার মতে, ব্রহ্মশক্তির সাহায্যে ব্রহ্ম ই তাহার ভিতর হইতে 
জগৎকে প্রকাশিত করেন। ব্রহ্ম যেমন সত্য, তেমনি ব্রন্ষের জগৎরূপে 
প্রকাশ বা পরিণাম ও সত্য । অতএব, তাহার পরিণামভূত এই জগৎ 
মিথ্যা নহে-_সত্য। তবে জগৎ ম্বয়ং সম্পূর্ণ নহে এবং ব্রহ্মকে ছাড়িয়া 
থাকিতে পারে না, এই অর্থে ইহা অসত্য। ছেতাদ্ৈতবাদের মতে, 
তিনটি প্রধান তব্ব_-অপ্রাকৃত, প্রকৃতি ও কাল। ভ্তিগুণাত্মিক। 
প্রকৃতি হইতে যাহ। উদ্ভৃত নহে, তাহা অপ্রা্কৃত। শ্রীভগবানের 
নিতাবিভতির আধার-ম্বরূপ যে শরীর, তাহ। অপ্রারূত। ত্রিগুণাত্মিক! 
প্রকৃতি এবং ভূত-ভবিষ্যৎ-বত"মানাত্মক কাল সম্পর্কে কিছু বল! 
দরকার হয় না । এই তিনটি প্রধান তত্ব অনা ও অনন্ত । 
ছতাদ্বৈতবাদ বলেন যে, জীবাত্মা পরমাত্মার বা পরকব্রন্দের অংশ 
মাত্ত এবং চৈতন্তাংশে উভয়ের অভেদ সম্বন্ধ । কিন্তু জীবাত্য! নাম-রূপে 
পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় ও প্রাকৃত শরীর গ্রহণ করায় ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন । 
যেমন, অগ্নি ও অগ্রিম্ফুলিঙ্গ । অগ্নিস্কুলিজ অগ্নির অংশ, সেই নিমিত্ত 
অগ্নি হইতে অভিনব; কিন্তু' প্রত্যেক স্ফষুলিজের বিশেষ বিশেষ ব্ধপ 
থাকায় এই স্ফুলিঙ্গগুলি অগ্নি হইতে বিভিন্ন । জীবাত্মা অণুপরিমাণ। 
ইনিই কত ও ভোক্তা । আত্মা দেহ হইতে পৃথকৃ। দেহ 
জন্ম-মৃত্যুর অধীন, কিন্ত আত্মা তাহা নহে। জীবাত্ম! অসংখ্য, অনাদি 


১৩৬ হিন্দ্ধর্ম-প্রবেশিক! 


ও অনস্ত। ঈশ্বরই তাহাদের শাসক-নিয়ামক-পালক । জীব ছুই 
শ্রেণীর-_মুক্ত ও বদ্ধ। যেসকল জীব অন্তর্ধযামী ও সর্বব্যাপক 
আত্মার জ্ঞানলাভ করিয়াছে এব উপলব্ধি করিয়াছে যে, জগতপ্রপক্ 
ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন নহে, তাহারা মুক্ত । যাহাদের সেই জ্ঞান ও 
উপলব্ধি হয় নাই, তাহারা বদ্ধ । 
ছ্বৈতাছৈতবাদ আরো বলেন যে, ভক্তির সাহায্যে মুক্তি বা মোক্ষ 
লভ্য। শসর্বব্যাপক পরব্রদ্মের সত্য সত্তার অনুভূতিই প্রকৃত জ্ঞান। 
শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণই প্রকৃত ভক্তি। মুক্ত অবস্থায়ও 
ব্রন্দের সহিত জীবাত্মার ভেদাভেদ সম্বন্ধ বত'মান থাকে । মুক্ত জীব 
উপলদ্ধি করেন যে, তিনি ব্রন্দের অংশস্বরূপ এবং সেই জন্য তিনি ব্রহ্ম 
হইতে অভিন্ন । এই উপলন্ধির ফলে তাহাকে আর জন্ম্বত্যুব্ূপ 
ংসারচক্ত্রের আবতে পড়িতে হয় না। কিন্ত ব্রদ্ষের স্তায় জগতের 
্ষ্টি-পালন-সংহারের শক্তি মুক্ত জীবের লাভ হয় না। শ্ীভগবানের 
প্রসাদ উপভোগ করিতে মুক্ত জীবের ব্যষ্টিগত সত্তা বিদ্যমান থাকে । 
ভক্তের সম্পূর্ণ শরণাগতিতে শ্ীভগবান প্রসন্ন হইয়। ভক্তের অবিদ্যা- 
অন্ধকার দূর করেন এবং খন ভক্তের ব্রহ্গসাক্ষাৎকার হয়। 
শ্রনারায়ণ ও মহালক্ষ্সীর স্থলে শ্রাকষ্চ 6১) ও বাধাকে যুগলব্পে 
আচার্য নিস্বার্ক গ্রহণ করিয়াছেন । গোপীপ্রধান। রাধা নহে-_শ্রীকফের 
'অনস্তশক্তিরূপিনী রাধা । 


(১) মহাপ্রলয়ে সমস্ত সৃষ্টির সংহ।র হইলে একমাত্র পরমাস্ত্র! বা পরব্রহ্ম বিছ্যমান 
থাকেন । তিনিই তমোপ্রভাবে মহাপ্রলক্প ঘটান। তাহার এই তমোময় মুতিই কৃষ্ণ । 
মহীভরত এই কথাই বলিয়াছেন__ 

কৃষিভূবাচকে। শব্ধঃ নি তু নিবিত্তি বাচকঃ। 
তয়ে।রৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধিয়তে ॥ 


শুহ্ধাছৈতবাদ ১৩৭ 


ডে) অআুদ্ধাটছুভন্বাদ_ ইহার অপর নাম, ব্রক্ষবাদ। 
ঞীবল্লভাচার্য ৫ ১৪০১ খশীঃ ) ব্রহ্মস্থত্রের অন্ুভাষ্য রচনাস্তে এই মতবাদ 
প্রচার করেন। তিনি ঠ্িক শুদ্ধাদৈতবাদের প্রবত্ক নহেন। 
তাহার পূর্বে বেদভাব্যকার শ্রীমৎ বিষ্ুন্বামীই শুদ্ধাদৈতবাদের প্রবর্তক । 
শ্রীবল্লন্ডাচার্য এই মতবাদের প্রপার করেন। তিনি মায়া ম্বীকার 
করেন না । তিনি বলেন যে, জীব ও জগৎ মায়াকলিত মিথ্যা নহে ॥ 
তাহার! সত্য এবং ব্রদ্ষের স্ম্ষ্ক্থপ। ত্রিগ্রণাত্মিক1 প্ররুতি ব্রন্দেরই 
স্মক্মরূপ | ব্রহ্ধাতিরিক্ত মায়ার অবতারণা যে মতবাদে, তাহা শুদ্ধ 
অছ্ৈতবাদ নহে । সেই হ্হেতু শ্রীবল্লভাচার্ধের মায়া-বিহীন মতবাদের 
নাম-__শুদ্ধাদ্বৈতবাদ । 

শুদ্ধাদৈতবাদের মতানুসারে, নিগুণ ব্রহ্ম নাই-:আছেন এক 
সগুণ ব্রহ্ধ। তিনি সচ্চিদানন্দত্বদূপ, এক, অদ্বিতীয়, সর্বজ্ঞ ও 
সর্বশক্তিমান পুরুষ । তিনি যখন জ্ঞান-কর্ম-যুক্ত হইয়া! স্যষ্টি বচনা 
করেন, তথন শ্রীকষ্চজের রূপ ধারণ করেন । এই বিশ্ব তাহার সঙ্ল্পজাত 
ব1 ইচ্ছাশক্তিপ্রস্থত এবং তিনিই বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ । 
শ্রতি-কথিত নিগুণ ব্রহ্দের প্রকৃত ' অর্থ এই যে, জীবের ন্যায় সাধারণ 
গুণ ত্রদ্ষে নাই। তাহার ভক্তগণের প্রতি কপাবশত: তিনি নান! 
রূপে অবত্তীর্ণ হন। জীব শ্রীভগবানের অংশন্বূপ ও অণুপরিমাণ 
এবং তাহার দাস। জীব এবং জগৎ নিত্য ও সত্য-মিথ্যা নহে। 
তবে সংসার মিথা।। অবিগ্যাবশতঃ জীব আপনাকে শ্ীভগবান 
হইতে পৃথক ও শ্বতশ্্র মনে করে। ইহা তাহার অহংবুদ্ধি। এই 
অবিদ্যাজনিত অহংবুদ্ধির বশে জীব নিজের সত্য দিব্য আনন্দময় 
ত্বব্ধপত্ব বিস্বত হইয়া জগত্প্রপঞ্চে মগ্ন হয় ও মিথ্যা সংসারের 
হুঃখাবর্তে পড়িয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলে। জীব যেন নিজের 


১৩৮ হিন্দ্ুধম-প্রবেশিক! 


জালে নিজে বন্ধ হম্দ। জীব তিন শ্রেণীর- শুদ্ধ, সংসারী ও মুক্ত । 
স্তন্ধ জীবকে অবিদ্যাজাত অহংবুদ্ধি স্পর্শ করিতে পারে না, তাহার 
দ্বিব্য ভাব ও এশ্বধ অব্যাহত থাকে । সংসারী জীব অবিদ্যাবশত: 
অহংবুদ্ধিতে সংসার-জালে আবদ্ধ হইয়া! পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু অধীন 
হয়। মুক্ত জীব বিছ্াওর সাহায্যে সংসার হুইতে মুক্ত হইয়। দিব্য 
ভাব ও এখখর পুনরায় লাভ করেন এবং শ্রভগবান বা ব্রন্মের সাযুজ্য 
লাভ করেন। 

বল্পভাঙাষের মতে, অশুভ কর্মের ফলে জীবাত্মা দুর্বল হুন। 
দ্বীবাত্মার পুষিসাধনের উদ্দেস্টে শ্রীভগবানের কৃপা অত্যাবশ্থক । 
এই নিমিত্ত ভগবৎ-কপালাভের উপায়কে পুষ্িমার্গ কহে। পুগ্রিমার্গে 
যে ভক্তি লাভ হয়, ভাহা প্রেম! ভক্তি । মুক্তির জন্য প্রয়োজন-__ 
প্রীতিবশে শ্রভগবানের চরণে আত্মনিবেদন। কেবল জ্ঞানের বা 
কেবল ভক্তির দ্বার মুক্তি লাভ হয় ন1। মুক্তিসন্বন্ধে বল্পভাচার্য 
ৰলেন যে, শ্রীকুষ্ণের সাযুজ্যরূপ মুক্তি শ্রেষ্ট নহে-__নিত্য বুন্দাবনে 
অনস্তকাল শ্রভগবান শ্রীকঞ্চের দাস হইয়া তাহার সেবাই শ্রেষ্ঠ 
সুক্তি। ব্রজ-বৃন্দাবনে পোপ-গোপীসহ শ্রাকষ্কের লীলার ন্যায় গোলকস্থ 
নিত্য বুন্দাবনে শ্ররুফ্ের সুস্ম লীলা অনস্তকাল চলিতেছে । সেই 
লীলার পরমানন্দ উপভোগের অভিপ্রায়ে গোপীগণের প্রেমভাবে 
তন্ময় হইক্সা শ্রভগবানের সেবাই মোক্ষ। বল্পভাচার্ বাল- 
গোপালের উপাসক | 

চে) অচিস্ত-্িদান্ডেদবাদ--এই মতবাদের প্রবর্তক 
প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ত ব1 শ্গৌরাঙ্গ (১৪৮৬ খ্রীঃ) । তাহার বিশেষত্ব 
আই যে, তিনি অন্তান্ত মনীষী টৈদাস্তিক আচার্ষের মত স্বসিদ্ধান্ত 
অজ্ধায়ী ব্রক্মস্থত্রের কোন ভাঁস্ক প্রণয়ন করেন নাই ।, তাহান 
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মতানুসারে, বিষ্ুণুভাগবত ব৷ শ্রীমনস্ভাগবতই ব্রন্মস্থত্রের প্রকৃত ভাব্য ৷ 
তাহার মতবাদের শ্রেষ্ঠ গুচারক শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী এবং 
€বষ্ণবাচার্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভৃষণ। শ্রীচৈতন্যদেবের বেদাস্ত-সিদ্ধাস্ত 
শ্রজীব গোস্বামীর কত শ্রীমন্তাগবতের ক্রমসন্দর্ভটীকায় ষট্সন্দর্ভে 
সন্গিবেশিত । পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একখানা 
স্বতন্ত্র ব্রহ্মস্ত্র-ভাষ্যের অভাব অনুভূত হয়। তাই, আচাধ বলদেব 
বিছ্যান্ভুষণ অচিস্ত্য-ভেদাঁভেদবাদের সমর্থনে বেদান্তদর্শনের এক ভাষ্য 
রচনা করেন। তাহা বলদেবভাষ্য বা গোবিন্দভাষ্য নামে সুপরিচিত । 
এই মতে, জীব ও জগৎ ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, ষগ্চপি 
তাহার] ঈশ্বর হইতে ভিন্ন। ঈশ্বরের সহিত জ্ীব-জগতের এই ষে 
ভেদাভেদ সম্বন্ধ, ইহ! বাস্তবিক চিস্তার অতীত । সেই কারণ, এই 
মতবাদের নাম-_অচিস্তা-ভেদাভেদবাদ । €১) নিম্বর্কাচাষের ভেদাভেদ 
মতবাদ হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই অচিস্ত্য-ভেদাভেদবাদ 
পৃথক । 

অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ বলেন যে, বিষ্তুই পরম তত্ব বা ব্রহ্ম । তিনি 
এক, অদ্বিতীয় ও সচ্চিদানন্দময় |. তিনি জ্রিগুণাত্মিকা মায়ার অতীত 
বলিয়া নিগুণ। আর তীহাতে সর্বব্যাপকত্ব, সর্বজ্ঞত্ব ইত্যাদি গুণ 
থাকায় ভিনি সগুণ। ভিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। 
তাহার পরাশক্কতির প্রভাবে তিনি নিমিত্ত কারণ, আর অপরাশক্তি 
বা আছ্যাশক্তির প্রভাবে তিনি উপাদান কারণ । তিনি অসংখ্কূপে 
আত্মপ্রকাশ করেন। তাহার প্রধান ্প--শ্রীক্চ । তিনি অস্তষামী- 


(১) এই মতে, শ্রীকৃফই ব্রক্ষ বা পরম পুরুষ। তাহার দ্বভীবত2 কতকগুলি 
শক্তি আছে। সেই শত্ভিগুলির কার্য বোধাতীত ও চিস্তাতীত। লে জন্ডও এই 
মকযাদের নাম---চিস্ত্য-ভেঙ্গাভেদবাদ । 
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কধূপে জীবের নিয়ামক ও শাসক । শ্রীরুষ্ণের হলাদিনী শক্তি-_ রাধা? 
পরব্রদ্ধ শুক্র । তিনি শ্রীভগবানের বূপে বিশ্ব স্যটি করেন। জগৎ 
সত্য । ব্রঙ্গে ও বিশ্বে প্রভেদ ও সত্য ৷ জীব সত্য, নিত্য, শ্রীুষ্ণের দাস 
এবং অণুচৈতন্তবিশেষ । অচিস্তা-ভেদাভেপবাদ আরে] বলেন যে, স্থর্ষের 
আলোকদানের শক্তি এবং অগ্নির তাপদানের শক্তি যেমন স্বাভাবিক, 
তেমনি শ্রীভগবান শ্রকুষ্ঞের কতকগুলি স্বাভাবিক শক্তি আছে । 
শক্তি জ্রিবিধ-__চিৎ্শক্তি, জীবশক্ত ও মায়াশক্তি। চিৎশক্তি অস্তব্ষ, 
জীবশক্তি তটস্থ এবং মারাশক্তি বহিরঙ্গ। চিৎশক্তির সাহায্যে 
বৈকুঠের ত্ষ্ি। €বকুঙ্ঠে শুদ্ধ সত্বভাব। সেখানে ত্রিগুণাত্সিকা 
মায়! প্রবেশ করিতে পারে না এবং মহাকাল ও সংহার-শক্তি প্রয়োগ 
করিতে পারে না। জীবশক্তির সাহায্যে জীবের স্থষ্টি এবং মায়াশক্তির 
ব। প্রকৃতির সাহায্যে জগতের স্যটি। এই শক্তিত্রয়ের স্বাধীন সত্তা 
নাই । তাহারা শ্রীভগবানের অধীন। শ্রীভগবান "এবং তাহার 
শক্তিত্রয় ভিন্ন ও অভিন্ন । শ্রাভগবানের দৃষ্টিমাত্রে মায়াশক্তি সক্িন্ব 
হইয়া জগৎ স্যরি করে । এই মতবাদে, জীবাত্মা ঠতন্যাংশে শ্রাভগবান 
শ্রীকষ্চের অংশম্বরূপ, অতএব অভিন্ন; কিন্তু নায়াধীন ও পশুর 
্বভাব প্রাপ্ত হওয়ায় শ্ভগবান হইতে ভিন্ন। মায়ামুগ্ধ জীব 
অজ্ঞানান্ধকারে তাহার স্বীয় দিব্যভাব উপলব্ধি করিতে পারে ন! 
এবং ভগবদ-জ্ঞানে বঞ্চিত হয়। এই নিমিত্ত জীব সংসারে পুনঃ পুনঃ 
জন্ম-স্বত্যুর অধীন হয়। কুষ্ণ-প্রেমের সাধনাই মুক্তির প্রশস্ত পথ। 
ভক্তির দ্বার! মায়! দূরীভূত হয়, কৃষ্ণ-প্রেম লাভ হয়। মুক্তি ভক্তি 
ধাপী। ভগবত্-প্রেমে বিভোর হুইলে বিষয়াসক্তি থাকে না, শরীরের 
সহিত মিলনের এক তীব্র আকাঙ্খা ভক্কের প্রাণে জাগিয়া উঠে এবং 
পরিশেষে সেই মিলন সাধিত হয়। শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু কলিষুগে 
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সক্কীত'নকেই কৃষ্ণ-প্রেম-লাভের মুখ্য উপাযপ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । 

কুষ্ণনাম-কীত নে কুষ্ণ-প্রেম অবশ্খভাবী । 
সাংখ্য-যোগ-ন্ায়-টবশেষিক-উত্তরমীমাংসা-বেদান্তদশ্‌ন এই ষড় দর্শন 

এবং বেদাস্তদর্শনের আদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদেতবাদ ইত্যাদি 


বিভিন্ন মতবাদ হইতে বিভিন্ন হিন্দুসম্প্রদায়ের 

বড় দর্শন একই সতোর কা 
ভিন ভির ভি উদ্ভব এবং তাহাদের ভিতর সাম্প্রদায়িক কলহের 
রা সুচনা । অনেক সময় বিবদমান সাম্পদায়িক 
আচার্গণের পরম্পর খগ্ডন-মগুন-মূলক তর্ক- 
বিতর্কের গোলকধাধায় পড়িয়া সাধারণ হিন্দু যেন দিশাহারা হইয়া 
ষায়। তাই, কেহ কেহ মনে করেন--দার্শনিক মতবাদসমূহের 
মূলে কোন সত্য নাই, সত্য থাকিলে তাহার] বিভিন্ন হইতে পারিত 
না; সত্য তত্ব এক, কাজেই একই সত্যের ভ্রষ্টা খধিগণের ভিতর 
মতানৈক্যের অবসর থাকে না। এই ধারণা ভ্রাস্ত। রুচিবৈচিত্র্যহেতু 
সরল বক্র নানা পথ, কিন্তু গম্যস্থল এক। (১) মুলতঃ সত্য এক 
বটে, কিন্তু সত্য-দ্শনের প্রণালীভেদ আছে । নেই এক সত্যের 
দর্শনাভিগ্রায়ে সত্যত্রষ্টী খধিগণ বিচারবুদ্ধির সাহাধ্যে কুচিবৈচিত্র্য 
হেতু ভিন্ন ভিন্ন পথ দেখাইয়াছেন। (২) দর্শনশান্ত্রগুলির প্রধান 
উদ্দেশ্--তত্বান্েবীর বুদ্ধি-বিকাশ। সকল তত্বান্বেবী এক রুচিসম্পন্ন 
নহে, তাই বিভিন্ন রুচির তত্বান্বেবীর বুদ্ধি-বিকাশের অভিপ্রায়ে 
ভিন্ন ভিন্ন দর্শনশান্ত্। তারপর, সত্য এক হইলেও সর্বতোমুখী । 


এপ পপ আপস পপ ল পাশিপসপসসস পপ ৩ ৯ শিস 


(১) কুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ খজুকুটিলনানাপথজুষাং 
নৃণামেকে। গম্যত্বমসি পয়সামর্ণৰ ইব ॥ 


- পুষ্পদস্ত, শিবমহি্নঃ স্তে।তম্‌। 
(২) গ্রীরামকৃফ্ পরমহৃংসদেবের কথা--যত মত তত পথ । 


চে 
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'ষেখষি সত্যের ঘে মুখটি মানসনেত্রে দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, 
তিনি তাহাই বর্ণনা করিয়া! গিয়াছেন । এই ভাবে বুঝিলে সাম্প্রদায়িক 
কলহের স্থান থাকে না। (৩) 
সাংখ্য-যোগ-ন্তায়-টবশেষিক-উন্তরমীমাংসা-বেদান্তদর্শন এই ছয়টি 
আস্তিক্য-দর্শন। তাই, এই ফড়দর্শন হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ বলিয়া গণ্য। 
এই ছয়টি ব্যতীত আর এক দর্শন আছে, তাহ নান্তিক-পধায়তুক্ত 
হওয়ায় হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ বলিয়! গণ্য নহে । তাহার 
নাম-_ চাবাক-দর্শন । আস্তিক্য-নান্তিক্য-সন্বন্ধে 
হিন্দুধর্মের ধারণ কিছু স্বতন্ত্র । অন্য ধর্মে সাধারণতঃ 
ঈশ্বর-বিশ্বানকে আন্ডিব্য-বুদ্ধি বল। হয়। হিন্দুধর্ম ঠিক তাহ] বলেন 
না । হিন্দুশাস্ত্রের কথা--শ্রোতে স্মাতে”চ বিশ্বাসো যৎ তদাস্তিক্যমুচাতে, 
শ্রতি-স্বৃতিতে বিশ্বাসকে আস্তিক্য বলে। জগতের অ্রষ্টা-পাঁতা- 
ংহতার্দপী ঈশ্বর না মানিলেই যে নাস্তিক, তাহ নহে। 
যাহারা বেদ ও বেদানুগামী শাস্ত্রলিদ্ধাস্ত না মানে, তাহারাই 
প্রকৃত নান্তিক। যড়দর্শনের ভিতর সাংখ্য ও পূর্বমীমাংস1 ঈশ্বর 
আ্ীকার করেন নাই। তথাপি তাহারা নাস্তিক নহেন, কেননা 
তাহারা! বেদ-সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করিয়াছেন । অন্যপক্ষে, শ্রীবুদহ্ধ হিন্দুর 
দশাবতারের অন্যতম এবং পৃজ্য। তত্রাচ বৌদ্ধবাদ নাম্তিক- 
পর্ষায়তৃক্ত, কেননা বৌদ্ধবাদ বেদ-সিদ্ধান্ত মানেন নাই। সেইক্ধপ 
চার্বাক-দর্শন ও বেদ-সিদ্ধাস্ত না মানায় নাম্তিক-পর্যায়তুক্ত। 
বেদের মুল সিদ্ধাস্ত--আত্মা নিত্য, সত্য, শাশ্বত বস্ত এবং 
ূ 0৩) বড়দরশনানি স্বাঙ্গানি পাদৌ কুক্ষিকরো শিক্পঃ | 


তেষু-ভেঙ্ং হি ধঃ কুষ্যান্সমণজচ্ছেদ এব হি ।। 
--মহাদৈষের উদ্ভিচ 'কুজৃরপধ তত্হ্‌। 


নাস্তিক্যবাদ ও 
চার্বাক-দর্শন 


চার্বাক-দর্শানে নাক্তিকাবাদ ১৪৬, 


তাহ! নশ্বর জড় দেহ হইতে ভিন্ন। 0৪) এই আত্মা-বাদই, 
বৈদিক ধর্মের ব1 হিন্দুধর্মের মূল তত্ব । নিরীশ্বরবাদণী সা*খ্য ও. 
মীমাংসক নিত্য সংস্বরূপ আত্মায় বিশ্বাপী, অতএব তাহারা, 
নাস্তিক নহেন। অপরপক্ষে, বৌদ্ধমতবাদ ও চার্বাকমতবাদ দেহাতিরিক্ত 
আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, অতএব তাহার নাস্তিক-পরধায়তুক্ত ৷ 

চার্বাক-দর্শনের প্রবতকি--খধি বৃহস্পতি । তাই, চার্বাক-দর্শনের, 
অন্য নাম_ বাহম্পত্য-স্ুত্র ॥। খখেদে বৃহস্পতি নামে দুইজন মন্্রজরষ্টা 
খধষির উল্লেখ পাওয়া যায়। একজন অঙ্গিরাকুলোদ্ভব আঙ্গিরস 
বৃহস্পতি, অন্ত জন লোক্য বৃহস্পতি (৫)। আঙ্গিরস বৃহস্পতি 
ছিলেন দেবগুরু । তিনি চার্বাক-দশশন প্রবতন করেন নাই । লোক্য 
বৃহম্পতিই চার্বাক-দশনের প্রবতক। চার্বাক মতবাদকে লোকায়ত 
মতবাদও বল হয়। প্রবাদ-_চার্বাক এক রাক্ষসের নাম; লোক্য 
বৃহস্পতি তাহার নাস্তিকাবাদ প্রথমে এ রাক্ষস চার্বাককে কহেন 
এবং চার্বাক এই মতবাদ জগতে প্রচার করেন ; ভাই লাম, চাবাঁক- 
দর্শন । চার্বাক-দর্শন সম্পূর্ণ জড়বাদী। এই মতে, প্রত্যক্ষই 
একমাত্র প্রমাণ, অন্ত কোন প্রমাণ নাই । যাহা প্রতাক্ষসিদ্ধ তাহা 
সত্য, যাহ। প্রতাক্ষসিদ্ধ নহে তাহা মিথ্যা । চার্বাক-দরশনের মতাক্ষপারে 
--পৃথিলী, জল, অশ্রি ও বায়ু এই চারি মহাভূতের মিলনে দেহ 
এবং দেহ হইতে চৈতন্য উৎপন্ন । বাহ্‌স্পত্যস্থত্র বলেন--চৈ তন্- 
বিশিষ্ট কায়ঃ পুরুষঃ, চৈতন্তবিশিষ্ট €দহই পুরুষ; অর্থাৎ পুরুষ বা 
আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন নহে। দেহাতিরিক্ত চৈতন্য বলিক্সা কোন 
পদার্থ নাই, কারণ ' তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে । €চতন্য দেহ হইতে 


0) বৃঃ উঃ- ৩1১১৮ 
, (৫) আঙ্গিরস বৃহস্পতি ১০৭২ দুক্তের এবং লোক্য বৃহস্পতি ১০1৭১ নুর স্রে্া। 





১৪৪ হিন্দুধ্ম-প্রবেশিক! 


উৎপন্ন এবং দেহের নাশেই উহার বিনাশ । দেহনাশের পর 
জীবের আর কিছু থাকে না। পরলোক নাই, ইহুলোকই সবস্থ । 
অন্মান্তর নাই, সংসার নাই, বন্ধন নাই এবং মুক্তিও নাই। ভাই, 
বাহৃস্পত্য বা লোকাক্ত মতবাদের সার কথা-_-যাবজ্জীবং স্থখং 
জীবেৎ, খণং কৃত্বা ঘ্বতং পিবেৎ, ভন্মীভূতন্ত দেহস্ত পুনরাগমনং কুতঃ । 
ইহ! খাটী জড়বাদ। ছান্দোগ্য উপনিষদ (৬) বিশেষভাবে এই 
বাহৃম্পত্য মতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে । শাস্ত্র বলেন যে, দেব-বিরোধী 
অস্থরগণের ধ্বংসের অভিপ্রায়ে লোক্য বৃহস্পতি তাহাদের মাঝে 
এই বেদ-বিরুদ্ধ অবিগ্যারূপী লোকায়ত মতবাদ প্রবত'ন করিয়াছিলেন । 
সেযাহাই হৌক এ কথা স্ুম্পষ্ট যে, বৈদিক যুগেও খষিগণের ভিতর 


প্র ++ পপ» 


মত-বিরোধ ছিল এবং জড়বাদের স্ুচন। সেই যুগ হইতে। 


৬) ছাঃ উত-_-৬1২ 


চতুর্থ অধ্যায় । 
হিন্কুঞচর্মুঃমুল£ুভত্ব ॥ 


প্রত্যেক ধর্মের কতকগুলি মূল তত্ব আছে । সেই মূল তত্বগুলি, 
সেই ধর্মের প্রাণ। যিনি যে ধর্মই অন্গসরণ করুন না কেন, সেই 
ধর্মের মূল তত্বগুলির উপর শাহাকে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে? 
ইস্লামের ছয়টি মূল তত্ব--ঈশ্বর, ঈশ্বরের প্রেরিত গ্রন্থ, ঈশ্বরের 
প্রেরিত পুরুষ, দেবদূতগণ, শেষদিনের বিচার এবং দৈব বিধান । 
এইগুলিকে বলা হয়--ইমান্‌। উমানেব অর্থ, প্রত্যয় বা বিশ্বাস $ 
ইস্লামের মতে, যাহার ইমান্‌ নাই, সে বে-ইমান্‌ বা অবিশ্বাসী এবং 
সে যুসলমান নহে । সেই নিমি প্রত্যেক মুসলমানকে ইস্লামেব 
এ ছয় মূল ত্বকে বিশ্বাস করিতে হয় । ্রীষ্টীয় ধর্মেরও প্রধানত: 
চারি মূল তত্ব--পিতৃরূপী ঈশ্বব € ০০ 0০০ 97567 ), পুত্ররূপী 
ঈশ্বর (0০৭ 2৮০ 5০01), ও পরমেশ্বর (0০0 09০ 4১৮5০910065) 
এই ত্রয়ী (11:10865 ) এবং বিচারের দিন (1085 0£ ]008002176 ) । 
সকল খ্রীষ্টুপস্থীকে এ মুল তত্বগুলি বিশ্বাস করিতে হয়। যে বিশ্বাস 
করে না, সে শ্রীগ্ীয়ান নহে । সেই রকম হিন্দুরর্মেরও কতকগুলি মূল 
তত্ব আছে, যাহ? প্রত্যেক হিন্দুকেই বিশ্বাস করিতে হইবে । হিন্দুধর্ম 
সবাপেক্ষা প্রাচীন এবং নানাশাখাবিশিষ্ট । সেই 
(৬ কারণ, হিন্দুধর্মের যূল তত্ব জটিল ও বিপুল। 
প্রধান মূল তত্ব 
এখানে খুব সংক্ষেপে মাত্র ছনটি প্রধান মূল তত্বের 
আলোচনা কর! যাইতে পারে। এইগুলি হিন্দুমাজেরই বিশ্বাস করা 


১৪৬ হিন্ুধর্ম-প্রবেশিকা 


কর্তব্য । ছয় তত্ব (১) ব্রহ্ম-ব্রহ্মাগুবাদ, ৫২) অধ্যাত্মবাদ, 
(৩) কর্মবাদ, (৪) জন্মাস্তরবাদ, €৫) মুক্তিবাদ 'এবং €৬) ত্যাগবাদ। 
এই ছয় মূল তত্ব ঠিক মতবাদ (1০০6717০) নভে । পাশ্চাত্য 
মনীষিগণ এইগুলিকে দার্শনিক পণ্ডিতগণের কল্পনাপ্রস্থত মনে করিয়া 
অতবাদ নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, এইগুলি তাহ! 
নহে । এইগুলি অলৌকিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বৈদিক খবিগণের সত্য 
বাণী। যুগে যুগে মতবাদের পরিবত'ন ঘটে, কিন্ত এই ছয় তত্বের 

পরিবত'ন ঘটে ন! 1 তাহারা সনাতন সতা। 

[এক] 
আন্দা-আহ্যাগুসাদ | 
“বৃংহ' ধাডুর উত্তর “মন্‌” প্রত্যয্ যোগে 'ব্রহ্ধন্, পদ নিম্পক্প। 
₹হ ধাতুর অর্থ, বুদ্ধি। বৃহত্বাৎ ব্রহ্ম যদপেক্ষা বৃহৎ ও ব্যাপক 
আর কোনে! বস্ত নাই, তিনিই ব্রহ্ধ। ইহ! 
ব্র্মশবের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। ব্রদ্ম শব্দের আন 
এক অর্থ--বৃংহণত্বাৎ ব্রহ্ম ধিনি ম্বকীয় মায়ার দ্বারা নিখিল জগতের 
বৃদ্ধি ৰা প্রসার করেন তিনিই ক্রহ্ম। ব্রহ্মবিষয়ে উপনিষদই একমাত্র 
প্রমাণ । প্রত্যক্ষার্দি অন্যান্য প্রমাণের সাহায্যে ত্রদ্মবিষয়ের জ্ঞান 
লাভ হয় না, যেহেতু ভিনি প্রত্যক্ষাদির বিষদ্সীভূত নহেন। এই 
নিমিত্ত ত্র্ষকে বল! হইয়াছে--ওউপনিষদ্‌ পুরুষ! অবশ্য তাহার 
দ্বারা ইহ বুঝায় না যে, উপনিষদ ব্যতীত বেদের অপবাংশে ব্রক্ধ- 
প্ররতিপাদক কথা নাই। বেদের সংহিতাভাগে ব্রক্ষসন্বন্ধে অনেক 
মন্ত্র আছে। প্রাচীনতম খখেদসংহিতায় ইহা হস্পষ্ট। খথেদে 
শ্রসিদ্ধ গাকত্রীমন্ত্রে 0১) যে “তত, শব্দের উল্লেখ আছে, তাহা 
(১) খক--৩।৬২।১* 


ব্রন্মের অর্থ ও প্রমাণ 


ব্রন্া-ব্রন্মাশুবাদ ১৪৭ 


ব্রহ্ষবাচক | খকমন্ত্রে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে__বেদ-প্রতিপাদিত, 
নাশরহিত, সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বব্যাপক ব্রন্দে পৃথিবী-নূর্যাদি লোঁক- 
লোকাস্তর আধেয়দপে স্থিত । ৫২) সংহিতার ব্রহ্ষবাদ উপনিষদ 
বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত ও 'প্রতিপন্ন । অতএব, ব্রন্ধকে বলা যাঁইতে 
পারে-_-বেদ-পুরুষ । ব্রদ্ষের ছুই ভাব-_নিবিশেষ ও সবিশেষ । 
মিবিশেষ ভাবকে পরব্রন্ম, নিগুণ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম, পরমাত্মা 
ইত্যাদি বলা হয়! সবিশেষ ভাবকে সগ্ুণ ক্রশ্ধ, 
পরমেশখর, মহেশ্বর, ঈশ্বর, ঈলান, ভগবান ইত্যাদি বল। হয়। যখন 
ব্রহ্ম নিক্ষিয় ও সত্ব-রজঃ-তমঃ এই ত্রিগুণের অতীত, তখন তাহার 
নিবিশেষ ভাব। যখন তিনি জ্রিগুণাত্সিক। শক্তির সাহায্যে সক্ক্রিয্ত 
হইয়! জগতের স্ষ্টি-স্থিতি-লয় করেন, তখন তাহার সবিশেষ ভাব 
বাঁ জগতের সহিত মিলিতভাব। ব্রক্ষের নিবিসশহভাবই তাহার 
স্বকূপে অবস্থান । | 
নিবিশেষ ভাবে ব্রন্দের যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহ? শ্বরূপ 
লক্ষণ। তাহার এই লক্ষণগুলি চিরস্থায়ী এ অপরিবত'নশীল । ব্রঙ্গের 
স্বরূপ লক্ষপণ--তিনি সত্যশ্বরূপ, জ্ঞানম্বদূপ ও 
বন্দে স্বরূপ লক্ষণ ও 
রচিত ভা অনস্তম্ব্ূপ €৩); অথবা, তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ | 
ও বিশ্বাতীগতা ব্রন্মের সবিশ্েভাবে যে »ব লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা 
তটস্থ লক্ষণ । এই লক্ষণগুলি অস্থায়ী « পর্সিবতণন- 


ব্রন্দের ছই ভাব 


(২) খ্চে। অক্ষরে পরমে ব্যোমন্‌ ঘশ্মিন্দেব। অধিবিশ্বে নিষেছত 1-- ধক, ১1১৬৪1৩৯ 
(৩) সতাং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম ॥তৈঃ উই, ২1১1৩ 
জ্ঞাতা ব। জ্ঞেয় বলিলে দ্বিতীক্ন বস্তর অন্তিত্ ধরিয়। লইতে হয়। ব্রহ্ম অদ্থিতীয়, 
সেই কারণ তিনি জ্ঞীতা বা জ্ঞেক্প হইতে পারেন ন।॥ অতএব ঙিনি জ্ঞানন্বরাপ ক 
অন্ুতবন্থরাপ । 
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শীল । ব্রহ্ষের তটস্থ লক্ষণ-_-তিনি জগতের আষ্টা-্পাতা-সংহতণ ' €৪) 
তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্ম শুধু জগতের ন্বষ্টা-পাতা-সংহত৭ নহেন ; 
তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাভাতে গন্ুপ্রবিষ্ট হুন। (৫) কিন্তু 
জগতে তিনি মনুপ্রবিষ্ট বলিয়া নিঃশেষিত হন না। তিনি যখন 
সবিশেষ ভাবে জগতে অঙন্গপ্রবিষ্ট)। তপন তিনি-_বিশ্বাছছগ । আর 
যখন তিনি নিবিশেষ শাবে জগতের সষ্টি-স্থিতিশ্লয়-ব্যাপারে 
ংল্লিষ্ট থাকেন না, তখন ভিনি--বিশ্বাতীগ । ভাহার একাংশে 
জগৎ ব্যাপ্ত (৬) এবং সেই মংশে ভিনি বিশ্বান্থগ বা বিশ্বব্যাপক। 
জগতের অতীতরূপে শুদ্ধ-মুক্ত-অনাবুত স্বভাবে তীনার অবশিষ্ট অংশ 
অবস্থিত এবং সেই অংশে তিনি বিশ্বাতীগ বা বিশ্বাতীত । বস্ততঃ 
ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়, অখণ্ড ও নিফল--তীাহার -এংশ নাই । কেবল 
আমাদের বুঝিতে স্থৰিধার জন্য অংশচ্ছলে শ্রুতির উপদেশ । বিশ্বান্ুগ 
অবস্থায় অস্তধামীকূপে তিনি বিশ্বের শাসক পু নিয়ামক । নিবিশেষ 
বা নিগুণ ব্রহ্ষকে প্রকাশ করা যায় না বলিয়া শ্রুতি অনেক ক্ষেত্রে 
নেতিবোধক শবের প্রয়োগ করিয়াছেন, তিনি ইহা নহেন, তিনি 


(৪) যতে। ব। ইম্যনি ভূতানি জায়ত্তে। যেন জীতানি জীবস্তি। যৎ প্রয়ভ্ত্যভি- 
সংবিশস্তি ।__তৈ2 উঃ, ৩১ 

(৫) তৎস্ুষ্টা। তদেবান্ুপ্রাবিশৎ ।-_তৈঃ উই, ২৬ 

এই অনুপ্রবেশের অর্থ ইহা নহে যে, তিনি জগতের বাহিরে কোন স্থান হইতে 

আনিয়। জগতে প্রবেশ করিলেন। ইহার তাৎপধ-_গৃহনিমণণের পূর্বে ষে স্থানে আকাশ 
ছিল, গৃহনিম্ণের পরও সেই স্থানে আকাশ থাকে, তবে তথন গৃহের ভিতর আকাশ 
অনুপ্রবিষ্ট । আকাশের ন্যায় ব্রচ্গ সর্বত্র বত মান, জগতের সৃষ্টির পর তাহার অনুপ্রবেশ 
গৃহের মধ্যে আকাশের অনুপ্রবেশের মত ।. 

(৬) পীঁদোহহ্ত বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদক্তাম্ৃতং দিবি ।--খক, ১০।৯*1৩ 7 গ্রীঃ, ১০৪২, 
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তাহ। নহেন, ইত্যাদি ।, যথা -_-তিনি শব্দমবিহীন, স্পর্শবিহীন, ব্ূপবিহীন, 
রসবিহীন, গন্ধবিভীন ৫১) ইত্যাদি ইত্যাদি । 

শ্ররতির প্রতিপাছ্ সগ্ঙডণ তরঙ্গ অথবা নিশুণ ত্রহ্ধ) এই বিষজে 
আধঞধিগণের ভিতর মতবিরোধ থাকিলেও সপ্তণ ও নিগুণ ব্রহ্ম 
মূলে ষে একই বস্থ, তাহাতে কোন মতভেদ নাহ । ডপনিষদে নিগুণণ- 
ব্রহ্ম-প্রতিপাদক মন্ত্র এবং সগ্রণ-ব্রন্দ-প্রতিপাদক মন্ত্র মিশিতভাবে 
আছে । এমন কি, একই উপনিষদ্-মন্ত্রের 
কতকাংশ নিগুণ-প্রতিপাদক এবং কতকাংশ সগুণ- 
প্রত্িপাদক্ । ইহার কাবণ পবিস্কট । নিু৭ 
ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রন্ধ মুলতঃ অভিন্ন । কেবল আমাদের বুঝিবার স্থবিধার 
জন্য ব্রন্মের এই দুই ভাবকে পুথকৃভাবে গ্রহণ করা হয়। 
ব্রহ্ম যখন বিশ্বব্যাপক বা বিশ্বাহুগ, তখনো তিনি বিশ্বাতীত 
বা বিশ্বাতীগ । তাহার এই বিশ্বানগ ও বিশ্বাতীগ ভাবত 
যুগপৎ বিছ্যমান। ব্রন্ষের এই ছুই ভাবে অবস্থিতি কেবল 
উপনিষদের মন্ত্রে যে আছে, তাহ নহে । েদ-সংহিতায়ও এই তত্ব 
স্ম্পষ্ট। খকমন্ত্র স্পষ্ট ঘোষণ। করিয়াছেন-_ব্রন্ধ বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপক 
হইয়া পঞ্চ স্তুল ভূতের ও পঞ্চ সুস্ম ভূতের দ্বারা গঠিত জগৎকে অতিক্রম 
করিয়া অবস্থান করিতেছেন । (২) ইহাই ব্রদ্ষের যুগপৎ বিশ্বানগত। 
ও বিশ্বাতীগত! । খক-মস্ব আরো বলিতেছেন--চর্মচক্ষতে যেমন 
আকাশকে দেখ যায়, জ্ঞানিগণ তেমনি দিব্য চক্ষুতভে সর্বব্যাপক 


নিগুণ ও সগুণ ব্রহ্গ 
মূলতঃ এক বস্তু 


(১) অশবমপ্পর্শমরপমব্যয়ং তখাঁহরসং নিতামশন্ধবচ্চ বৎ।-কঃ উ£. ১1৩১৫ £ 
বৃ উত, ৩1৮।৮ 
(২) স ভৃমিং শিখতে! বৃত্ধাত্য তিষঠদ্দশাঙ্গুলম্‌ । 
-গ্কক, ১৯০৯০।১ 
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পরমাত্মার বা ব্রদ্মের সেই পরম পদ দর্শন করেন। (১) এখানে 
ত্রক্ষের নির্বিশেব ভাবে স্বরূপে অবস্থানই তাহার পরম পদ ব! 
শ্রেষ্ঠ অবস্থান : 

তুরীয় ব্রহ্ম , ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট--এই চারিটি ব্রহ্ষের 
চারি ব্ূপ বা অবস্থা । জগতের অতীত নিত্য, নিক্কিয়, নিবিকার, 
শুদ্ব-বুদ্ধ-মুক্ত-অনাবৃত স্বভাবে অবস্থিত, সচ্চিদানন্দ- 
স্বরূপ, নিগুণ ক্রঙ্গ-_পরব্রহ্ম বা তুরীয় ব্রহ্ম! 
স্ষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্ম যখন ব্রঙ্গ-শক্তি বা মায়া 
সমাগমে আমি ঝছ হইব ও কজন করিব এই ইচ্ছাযুক্ত হন, তখন 
তিনি-_মায়াধীশ ঈশ্বর । এই অবস্থায় তিনি মায়াযুক্ত হইলেও 
মক্কা অধীল হন না। স্যষ্টির আরস্তভে সৃষ্টিতে অন্তপ্রবিষ্ট ব্রহ্ম ষখন 
সমস্ত জীবের স্ুস্ শরীরের সমগ্রিদপ ধারণ করেন, তখন ভিনি__ 
হিরণ্যগর্ভ বা ন্হত্রাত্সা। এই অবস্থার তিনি ম্বেচ্ছায় মায়াধীন , 
জিতে 'অন্রপ্রবিষ্ট ব্রহ্ম খন সমস্ত জীবের স্থুল শরীরের »মস্রিরূপ 
ধারণ করেন, তখন তিনি--বিরাট বা বৈশ্বানর (২) । মায়ামূজ কিন্ত 
যায়াধীশ ত্রন্মধাকে বা ঈশ্বরকে বলা তয়--কারণ-ত্রহ্ম। হিরণাগর্ভ 
ও বিরাটের কারণম্বরূপ বলিয়া ঈশ্রকে বলা হয়, কারণ-ব্রহ্ধ । 
হিরণ্যগর্ত ও বিরাট ঈশ্ববের কার্য বলিয়া 'তাহাদের বল। হয়, কাষ-ব্রহ্ম । 
কারণ হইতে কাধের উদ্ভব, অতএব কারণ ও কায স্বরূপতঃ অভিন্ন । 


ক্রন্ষের ক্লাপচতুষ্টয় এবং 
কারণ-ত্রক্গ ও কার্ধ-ব্রক্ষ 


(১) তদিকোঃ পরমং পদং সদা পঙ্ঠন্তি শুরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্‌ ॥ 
_-খক, ১/২২।২* 
(২) হিরপ্যগ্র্ভ ও বিরাট ত্রন্দের সমষ্টিগত রূপ। তাহ) ছাড়া গ্রতোক জীবের 
ভিতর তাহার ব্যষ্টিগত রূপ ও আছে। ব্যক্টিগতভাবে তিনি প্রত্যেক জীবের হুধুপ্তিতে 
খ্রজ্ারূপে, ন্বপ্পে তৈজসরাপে এবং জাগ্রতে বিঙরূপে কলিত । 
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তাই, কারণ-ব্রহ্ম ও . কার্য-ব্রহ্ধ ্বরূপতঃ অভিন্ন । তুতীয় ব্রহ্ম কার্ধ- 
কারণের অতীত । সেই নিন তুরীয় ব্রক্ষের উপাসন। ছঃসাধ্য, 
ষেহেতু তিনি নিগুনণ হওয়ায় আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন 
না। যাহাকে জানিতে বা বুন্িতৈে পারি না, তাহার ধ্যান-ধারণা- 
উপাসন] দুঃসাধ্য । আমর] যত কিছু উপাসন। করি, সে সব সগুণ 
ব্রন্দের বা কারণ-ব্রন্দের বা ঈশ্বরের । নিরাকারবাদিগণও নিগুণ৭ 
ব্রদ্ধের উপাসনা করেন না। তীাহারাও সগুণ ব্রঙ্দের ব। ঈশ্বরের 
উপাসক । (১) 

যে শক্তির সাহায্যে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বিশ্বের স্থগ্রি-স্থিতি-লয় 
করেন, তাহা ব্রন্দেরই শক্তি-্ব্রক্ষশক্তি । (২) নিগুণ ব্রহ্ম এই 
শভ্তিযোগে সগুণ হন । এই শক্তির বিভিন্ন নাম--অব্যক্ত, মায়া, প্রকৃতি, 
প্রধান, অবিচ্যা ইতাদি। ভিন্ন ভিন্ন দরশনশাস্ে 
ভিন্ন ভিন্ন নাম। অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশভির 
হ্যায় ব্রন্ধ ও ব্র্মশর্তি' অভিন্ন ॥ যেমন অগ্নির দাহিকাশক্ভিই 'অগ্রিকে 
জগছ্াসীর নিকট জানাইয়া দেয়, তেমনি ব্রম্মশক্তিই ব্রহ্ধকে জগঘ্ধাসীর 
নিকট জানাইয়া দেন । সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিক্ক্িয় নিগুণ ব্রন্মধে এই শক্তি 
লীন হইয়া থাকেন এবং তখন তিনি অব্যক্ত_-পরাশক্তি_-সচ্চিদানন্দ- 
ময় । এই শক্তির উন্মেষে নগুণ ব্রঙ্দে জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়ার 


ব্রহ্ম ও ব্রহ্দমশতি 


৮ শশী শশী শী শ্পীিগিশ এশা শি 7 শি পক ৮৮ শীট শা সপ সপশশিশাটশী দিপণ 


€১) শ্রাঙ্গসমাজে প্রচলিত আধুনিক নিরাকার উপাসনার সহিত নিত ণোপাসনায় 
কোন সাদৃষ্ নাই। তাহারা অবতার ব মূৃতি পুজ। করেন না বটে, কিন্ত ব্রদ্দের নাম- 
স্ষপ-গুণ-এশখধীদি অবলম্বনে ভক্ভিপূর্বক তত্প্রতি চিন্তবুদ্তি সমর্পণ করেন । ইহাঁও সগ্ডণ 
অঙ্গের ডপাসন। । 

€) অব্যক্তনাম্ী পরমৈশশত্িঃ__অর্থাৎ, অবাভনামধারিণী পরমেশ্বরের বা! ব্রন্গের 
শন্তি ।- জীগক্করাচার্য, বিঃ চু ১০৮ 





১৫২ হিন্দুধম -প্রবেশিকা। 


সঞ্চার হয় এবং তখন নিগুণ ব্রন্ম সগুণ হন । ব্রদ্ষের জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিযা 
তাহার শক্তিরূপে স্বাভাবিকী । (১) তিনি এই শক্তির সাহায্যে 
সমস্ত বিশ্ব শাসন করিতেছেন । (২) এই শক্তি চিন্ময়ী। 
ব্রহ্দধা এক, অদ্বিতীয়, অখণ্ড; তাহার এই  চিতিশক্তিও 
এক], অদ্ধিতীয়া ও অখণগ্ড।। প্রকৃতপক্ষে, ব্র্ধের পুংভাব বা স্ত্ীভাব 
নাই । সেই ।নমিত্ত শ্রুতি প্রায় সবন্র “তৎ? শব্দের দ্বারা নিগুণ 
ব্রদ্ধের নির্দেশ করিয়াছেন । 'তৎ' শব্দ ক্লীবলিজ । উপাসনা-ভেদে 
সগুণ ব্রন্ধ বা কারণ-ব্রহ্দ কখনো! পুরুষ, কখনো দ্ধী । শক্তিন্বদূপিনী 
স্তগজ্জননী ভাবে তাহাকে দেখিলে, তিনি মাতা । আর 
জগতের বীজপ্রদ (৩) জনক ভাবে তাহাকে দেখিলে, তিনি 
পিতা । বস্থৃত:, এক সগুণ ব্রহ্দগ বা! কারণ-ব্রক্ষই একাধাবে 
ছুইস্-পিত) ৭ মাতী, সবেশ্বর ৩ সবেশ্ববী। সগুণ ত্রন্ষের 
একাধারে এই পিতৃ-মাতৃত্ব-ভাব খক-মন্ত্রে পরিস্ফুট । খখেদ 
বলিজেছেন--হে সকলের আশ্রয়স্থল, শত শত শুভ কর্মের সম্পাদক 
পরমাত্মন্‌! তুমিই আমাদের সকলের পিতা ৪ মাতা, অজ্জন্ 
তোমাকে আমর! উত্তমন্ূপে মনন করি ॥ (৪) 

ব্রন্মাণ্ডের অর্থ, বিশ্ব বা জগৎ । সগুণ ব্রন্ষের বা কারণ-ত্রন্মের 
বা ঈশ্বরের চিতিশক্তিই ব্রহ্গাণ্ডের কারণ । ব্রহ্জমাণ্ড একটি নহে। 


(১) ন্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া! চ | -_শে,3 উঃ, ৬৮ 

€২) য ইম্নালোকান্‌ ঈশত ঈশনীভিঃ1-_শে: উঃ, ৩২ 

(৩) সংবৎসরে বপত এক এযাম্‌।--অথণৎ, ব্রক্ষ সৃষ্টিকালে বীজ বপন করেন। 
_খ্কক, ১ ১৬৪ | ৪৪ 

€৪) ত্বং ছি নঃ পিত। বসো! ত্বং মাতা শতত্রতে? বভৃবিথ । অধা তে স্ুয্মীম্থে || 


-খক১৮ | ৯৮ 1১৯ 


ব্রন্া-বঙ্মাগুবাদ ১৫৩ 


ব্রদ্মের চিতিশক্তিনূপ. মহা চিৎগগণে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বর্তমান । €১) 
হিন্দুশাস্ত্রের মতাহ্ুসারে ব্রহ্ম যেমন অনাদি-অনস্ত, 
ব্রহ্মাণ্ডও' তেমনি অনাদি-অনস্ত। পরব্র্ধ এক । 
তিনি সঙ্কল্প করিলেন--আমি বনু হইব, বাক্ত হইয়া প্রকাশ পাইব। (২) 
তখন ব্রঙ্গশক্তির সাহাঘো ব্রঙ্গাপ্ড-সষ্টির সঙ্কল্পও তাহার জাগিল। 
তখন তিনি হইলেন সপ্তণ বর্গ । এসংখ্য ব্রদ্ষাণ্ডের অসংখ্য নাম-নূপেন 
ভিতর দিয়! তিনি এক ভুইয়া বহু হইলেন; এই এক হইতে বন্থ 
ভওয়া, ভাহার লীলা । (৩) তিনি অনাদি-অনশু. তাহার এই লীলা ও 
অনাদি-অনস্ত। এই এক হইতে ৰহু হওয়ার লীলা ছাড়িয়া তিনি 
কোন দিন ছিলেন না--থাকেন না-খাকিবেন ন।। তিনি নিজেই 
এই ব্রহ্মাণ্ডের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ ছুই । কুস্তকার মৃত্তিকার 
দ্বার। ঘট প্রস্তত করে । এখানে ঘটেব নিমিত্ত কারণ কুস্তকার স্বয়ং 
কত্ত উপাদান কারণ সে স্বয়ং নহে--মুত্তিকাক্ধপ স্বতন্ত্র পদার্থ । 


ব্রহ্মাঙ 


0১) এই মঙ্াচিৎগগণকে আধুনিক পাশ্চাত) বিজ্ঞান 1151561 ১1১8০ নামে 
অভিহিত করিয়! বলেন__আমর1। ফে সৌরজগৎ (5০12) 701৮5756) দেখিতেছি, তাহ। 
ছাড়া ষে আরো কত সৌরজগৎ ই সীমাহীন মহাকাশে আছে, ভাহার ইয়ত্তণ নাই; 
বস্ততঃ স্ষ্টিমগুলে একটি বিশ্ব নহে, একাধিক অসংথা বিশের এক স্ন্দর বিশ্ব-সংভতি 
(02125 0১£1071)1595555) বিদ্যমান । 


(২) তদৈক্ষত ব্হু হ্যাং প্রজায়েয়_-ছা উঃ. ৬ | ২ | ৩ 


(৩) লোকবতু লীলাৈবলাম্‌-_লোকের স্ায় লীলামাত্র | -__বেঃ দঃ, ২ | ১ | ৩৩ 

তাৎপধ-_কোনরাপ প্রয়োজন-সাধনের জন্ত যে সগুণ ব্রদ্ধ ব্রঙ্গাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় 
করেন, তাহা নহে। ইহ তাহার স্বভাববশতঃ লীলারপ প্রবৃত্তি । যেমন লৌকিক জগ্গতে 
কেবলমাত্র চিত্ত-বিনোদনের জন্ঙ সর্বৈশ্ববসম্পন্ন মহারাজারও বিনা প্রয়োজনে কন্মুকাদি 
ক্রীড়ার প্রবৃত্তি দেখা যায়, সেইরূপ । 


১৫৪ হিন্দুধম-প্রবেশিকা 


বাহির হইতে ম্বাত্তকার উপাদান না পাইলে, সে ঘট নিখাণ করিতে 
পাবে না। ব্রহ্ম-ব্রহ্মাণ্ডের সম্বস্ধ ঠিক সে রকম নহে। ব্রহ্ম এক, 
অদ্বিতীয় । তাহার বাহিরে কোন পদার্থ নাই । তাই, তিনি বাহিরে 
. কোথাও হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের স্ষ্টি করেন নাই । 
তাহার নিজের ভিতর হইতে নিজের শক্তিতে ব্রদ্ধাণ্ডের উৎপাদন 
করিয়াছেন । যেন মাকড়সা নিজের নাভী হইতে নিজের শক্তিতে 
তন্ত নিঃস্ফত করিয় তন্তজাল রচনা করে, সেইবূপ। (১) প্রভেদ 
এই যে, তন্তজাল রচনার পর মাকডসা সেই জ্ঞালের সবজ্ 
অন্গন্থ্যত থাকে না, কিন্তু ব্রহ্ধ ব্রহ্মাণ্ডের সধতর সবক্ষণ অন্ন্্্যত ! 
তিনি অনম্ত, তাভার শক্তি অনভ্ত, এই ব্রঙ্গ-ব্রঙ্গাণ্ডের স্ম্বদ্ধও 
অনস্ত । 
ব্রদ্মাণ্ডের কষ্টির অথ প্রত্যক্ষীভৃত হওয়া, স্থিতির অর্থ কিছুকাল 
প্রত্যক্ষীভৃত থাক]. এবং লম্ষের অর্থ অপ্রত্যপ্সীভূত বা অদৃশ্ঠ হওয়া । 
কোন বস্তকে দেখিতে না পাইলে ষে ধরিয়! লইতে 
টয়া হইবে তাহার অস্তিজ নাই, তাহ নহে । লয়ের 
অবস্থা সৃষ্টি, স্থিতি র | 
উর অবস্থায় ব্রন্গাণ্ড অদ্রশ্ট হইলেও, তাহার যাবতীয় 
উপাদান বীজরূপে 'অব্যক্তভাবে বিগ্যমান থাকে । 
সষ্টির অবস্থায় দেই অবাক্ত বীজগ্তলি নানা নামে নানা রূপে পুনরায় 
ব্যক্ত হয় । হ্ৃগ্রির পর লয়, লয়ের পর স্বস্তি, আবার স্গ্রির পর লয়। 
এই প্রকাবে ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষ্টি-স্থিতি-লয়-প্রবাহ ্সনাদদি অনস্ত কাল 
চলিয়াছে । বিরাম নাই । যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে 
বীজ, আবার বীজ হইতে অস্কৃরের উদ্তব--সেইরূপ। এই ক্রম 


স্পা পাপা শাতিসিশাা শশা পি শক শ্পীশাস্পা পা ও শত পপ শাপলা পাপী এ স্পা তিশা ািস্পশাশী টা শসা 


পপি পপর শা পপ পাশা পাপ আআ শিিিস্পোপ 


(১) যধোর্পনাভিঃ স্থজতে গৃক্কুতে চ * ** ক তথাহক্ষরাৎ সম্ভবতাহ বিশ্বম্‌ ॥ 
মুত উঠ, ১)১)৭ 


ব্রহ্মা-ব্রচ্মাগুবাদ ১৫৫ 


চলিয়াছে অবিরাম ।.(১) ব্রক্ষাণ্ডের সৃষ্টি হইতে প্রলয় অবধি বল! 
হয়, এক কল্প। কল্লারভে স্থষ্টি এবং ক্ল্লাস্তে প্রলয় । মাকডসা 
যেমন নিজের রচিত তস্কজালকে কিছুকাল পরে আবার নিজের 
নাভীতে গুটাইয়া লয়, তেমনি ব্রহ্ম কল্লারন্তে ব্রঙ্গাণ্ড রচনা করিয়া 
আবার কল্পান্তে নিজের ভিতর তাহাকে গুটাইযা লয়েন ক্মর্থাৎ লীন 
করেন। কল্লারন্তে তিনি পূর্বকল্পের অন্ঠরূপ স্ষ্টি রচন। করেন । (২), 

পাঞ্চভৌতিক জড় পদার্থের জড়দেতসম্টিই ব্রহ্মাপ্ডের স্থল রূপ, 
ইহা তাশ্ার বিশ্বজডত্বের রূপ, এবং উহার নাম--বিরাট 1 ব্যগিগত 
প্রত্যেক জীবের পাঞ্চভৌতিক জড় দেহ এই বিরাটের অঙ্গীভূত । 
দেব-মানব-পশু-পক্ষী উত্াাদি সকল চেতন জীবের 
স্্ষ্ম অস্তরিক্দ্িয়ের সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের স্বশ্ম রূপং ইহা 
তাহার বিশ্ব-চেতনার রূপ, এবং ইহার নাম-- 
ভিরণাগর্ভ। মহ্াপ্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড সগুণ ব্রঙ্দে লীন হইলে, অব্যক্তরূপে 
বিছ্ধমান থাকে তথন তাহার কারণ বূপ এই কারণ রূপের নাম-- 
কারণ-ব্রহ্গ, বা সগুণ ব্রহ্ধ, বা ঈশ্বব । কাবণ হইতে স্ষ্ম এবং স্থপ্্প 
হইতে স্থল উদ্ভূত। তাই, কারণ-ব্রহ্ম হইতে হিরণ্যগর্ত এবং 


ব্রহ্মাণ্ডের তিন রূপ 
মসুল, ক্দ্দ্দ্ষ ও কারণ 


৮ ৮১ শত পিশীশিশীশিআিা 


৫১) আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রায় সেই কথ বলেন । বতমান বিশ্ব (700171৮5755 ) 
যেএই ভাবেই চিরদিন আছে ও থাকিবে, তাহা নহে। ইহার উৎপত্তি ব' প্রকাশ 
(10201512005), স্তিতি (07911016722706)5 ও নাশ (01550100028) আছে। 
বতত'মান বিশ্ব ক্রমশই শক্তির ক্ষয়ে 'শংসের পথে চলিয়াছে। শেষে এমন একদিন 
আসিবে, যেদিন ইহা একেবারে নিঃশক্তি হইক্লা স্বত হইবে । এই অবস্থার নাম-- 
27576 06520) 1 


(২) হ্ছুর্যাচন্দ্র মসৌ ধাতি। যথাপূর্বমকজয়ৎ ৷ দিবঞ্চ পৃথিবীধাস্তন্বিক্ষবত্ধে স্বঃ ॥ 


_-খক, ১০১৯০1৩ 


১৫৬ হিন্কুধর্ম-প্রবেশিকা 


হিরণ্যগর্ত হইতে বিরাট উৎপন্ন হয়। হিরণ্যগর্ভ যেন সগুণ 
ব্রহ্মের ব৷ ঈশ্বরের সুন্দর শরীর এবং বিরাট যেন তাহার স্তুল শরীর । 


হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট এই ছুই আমাদের পৃজ্য, কেনন। এই দ্রইটিই 
ঈশ্বরের শরীর । 


[ ছই ] 
অধ্যাব্ভন্বাদ । 


ক্ষর আত্মা অপেক্ষা উচ্চতর অক্ষত আস্বা বা অধি-আত্া1] আছে, 
এই সত্যের বা তত্বের নাম--অধ্যাত্মবাদ। অধি-আত্মাকে পুর্ণভাবে 
প্রথম আবিফার কণেন হিন্দুর সনাতন ধর্মশাস্্র বেদ । (১) অস্ত 
বিবার ধমের ধর্মগ্রস্থে তাহারই একটু আধটু ছায়াপাত 
পূর্ণ, অন্ত ধম নহে দেখা যায়। অধি-আত্মার অস্তিত্ব সন্বদ্ধে পারসিক 

ধর্মগ্রন্থ গাথা মুখর, যেহেতু পারসিঞ রুটি ঠৈধদিক 
রুষ্টির যমজ ভ্রাত1 । ইসলামের কোবাণ এই সম্বন্ধে একেবারে নিবাক । 
কোরাণে যে বিচারের দিনে পুনরুখান ( 132588175050101) ) মতবাদ 
প্রচারিত, তাহ ঠিক আত্মার অমরত্ববাদ নহে এবং তাহাতে 


(১) ক্পোরনীল্পান্‌ মহুতে। মহীয়ান্‌ 
আজাহস্ত জন্তোনিহিতো! গহার।ং। 
কহ উঠ, ১২1৯০ 
'অথ৭ৎ-_লুজ্ম্ হইতে হুল্্তর এবং বিশখল হইতে বিশীলতর এই আব্বা, প্রত্যেক 
জাবের হাদয়-গুছার জবস্থিত । 
_ এসেই আত্মার নাশ নাই, দেহের ধ্বংসে তাহার ধ্যংস হয় না-_ন হম্ততে হুস্মানে 
শরীরে )-_কঃ উঠ ১/২।১৮ 1! অক্ষর-যাছার ক্ষ ভজ় না! | 


অধ্যাত্মবাদ ১৫৭ 
দেহাতিরিক্ত আত্মার অশ্তিত ম্বীরুত নহে । (২) পরবতীকালে 
ইসলামের অস্তগত সুফী সম্প্রদায় পারসিকগণের গাথা হইতে আহরণ 


করিয়া ইসলামের ভিত্তর অধ্যাত্ববাদ প্রবিষ্ট করাউয়াছেন । শ্রী্টপন্থীর 
বাইবেল এই অধি-আত্মাকে. কিছুমাত্র প্রকাশ 


কবিয়াছেন 
স্পিরিট € 57200 ) শব্দের (৩) সাহাযষো । তাহারা 


০ আত্মার 
অমরত্ব ( [1701701651165 ০ 0116 9০901 স্বীকার করেন, তাহারে? 


কিছুট1 ভিত অধাস্রবাদের উপর । তবে, শ্রীইপস্থীর 304710 বা 9০0] 


এবং বেদে কথিত অক্ষর আত্ম! সম্পণ এক নহে । তিন্দশান্ে যাহ? 


ব্যগ্িগত জীবাত্ম। ([7)011002] 9211) বলিমা কথিত, খীষ্টপস্থিগণের 

9792010 ৭ 5০৮] শবে অনেকটা তাভাই বুঝায় । খশষ্টপস্থিগণ পরমাত্মার 

(97315121,5 ১০1$ বা 00181৮61571 ১9101) সন্ধান পান নাই । 
হিন্দুশান্ত্রের মতানুপাবে, জীবের তিন শরীর--স্ুল, স্ক্ম ও কারণ । 


এই তিন শরীর আবার পঞ্চ কোমে বিওক্ত --অনময়, প্রাথময়,। মনোময়, 
জীবের তিন শরীর 


বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ । পূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে 
ও পঞ্চ কোষ উত্তর-মীমাংসা-দশনের শালোচনাকালে এই বিষয়ে 


(২) পুনরুখান মতবাদে মৃত বাক্তির কবরের মঝো মৃত দেহ মাটিতে লয় প্রাপ্ত হয়, 
কিন্ত অল্-অজব নামক একখন। অস্তি কেবলমাত্র লয় প্রাপ্ত হয় না। বিচারের দিন 
আসিলে, আল্র। চল্লিশ দিন বারিবৃষ্টি করিবেন, তাহাতে প্রত্যেক মৃত বাক্তির কবরস্থ প্র 
এক একখান অস্থি হইতে তাহ।দের সম্পূর্ণ দেহ গজিয়া উঠিবে। সেই নবদেহে তাহারা 
আলার সমীপে হাজির হইয়া কৃতকমে র শুভাশুভ ফল গ্রহণ করিবে । 


€৩) ক্রশবদ্ধ ঈশা (15505) শেষ মুতে উচ্চস্বরে বলিয়ছিলেন-_17,0])৩7, 


11500 2055 10200 1 0000))061061 15 51)7107 এখানে ঘটা শব্দের অর্থ, 


দেহাতিরিক্ত জীবাক্স। ঈশ! এ বাক্য উচ্চারণে জগৎ-পিতা পরমেস্বরের হস্তে তাহার 
জীবাক্মমকে সমর্পণ করিয়াছিলেন ৷ 1131171৩, 56. [১80৩, ১০111-461 


১৫৮ হিন্দুধম-প্রবে শিকা 


কিছু বল! হইয়াছে । জীবের অস্তরে অবস্থিত প্রত্যগাত্মার বা জীবাত্মার 
আবরণস্বরূপ এই পঞ্চ কেণষ। (৪) অন্রময় কোষ স্ুল; তদ্পেক্ষা সঙ, 
প্রাণমযম় কোষ; তদপেক্ষা স্ুক্ম, মনোময় কোষ; তদপেক্ষা। 
' স্ক্ষ্, বিজ্ঞানময় কোষ; এবং তদপেক্ষা সুক্ম, আনন্দময় কোব। 
কোষগুলি স্কুল হইতে ক্রমশঃ শ্ক্ম হইয়াছে । অন্রময় কোষের 
ভিতর প্রাণময়,। তাহার ভিতর মনোম্য়,। তাহার ভিতর 
বিজ্ঞানময় এবং তাহার ভিতর আনন্দময় কোষ । অন্রময় কোষ 
স্থুলতম ও বাহ্যতম, আর আনন্দময় কোষ স্ুক্মতম ও অস্তরতম | এই 
আবরণগুলি যেন একের পর এক জীবাত্মাকে প্রত্যেক জীবের আধানে 
আচ্ছাদিত করিয়। রাখিয়াছে । স্বুল শরীরে কেবলমাত্র অন্রময় কোষ; 
সুক্ষ শরীরে প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোব ; এবং কাঁরণ-শরীরে 
শুধু আনন্দময় কোষ। জীব স্থুল শরীরে স্থুল লোকে বা পৃথিবীতে বাস 
করে, সুন্দর শরীরে কুক্ধ লোকে ব। মনোময় জগতে বাস করে এবং 
কারণ-শরীরে ঠৈতন্যময় লোকে বাস করে । 
স্থল শরীর পঞ্চভূতাত্সক । ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম এই পঞ্চ 
ভূতের বা জড় পদাথের সমবায়ে স্থল শরীর নিমিত। ইহ1 জড়। 
এই জড় শরীরের উপাদানস্মূহের ভিতর অস্থি, 
মাংস, মেদ, মজ্জা ইত্যাদিতে ক্ষিতি; রভ, মুত্র 
প্রভৃতিতে অপ ব। জল; দেহের আভ্যন্তরিক উষ্ণতাই তেঞ্জ বা অগ্থি; 
নিঃশ্বাস-প্রশ্থাসে মরুৎ বাঁ বাম্ু এবং মুখ, ফুসফুস ও উদরের শৃন্তস্থানে 
ব্যোম ব আকাঁশ। এই পঞ্চভূতাত্মক স্থুল দেহকে অন্নময় ক্ষোষ বল 
হয় এই জন্য যে, ইহার গঠন-পোধণ-বধ'ন নির্ভর করে অন্ধের বা স্থূল 
খান্ধের উপর। পিতার তৃত্ত অস্সে যে শুক্র জন্মে, তাহা হইতে উত্তর 
68) তৈঃউঃ-ব্রক্ষবলী অধ্যার। 775 


স্থল শরীর 


অধ্যাত্ম বাদ ১৪৬ 


হম পুত্রের স্থল দেহ । এই স্থুল শরীরের লাহাযো আমরা বহির্গতের 
সহিত আদান-প্রদ্দান করি । * 

সুক্ষ শরীর গঠিত সতেরটি, অবয়বে । সতেরটি অবয়ব-__-পঞ্চপ্রাণ, 
পঞ্চ কর্ষেক্দিয়ের প্রজ্ঞামাত্রা, পঞ্চ জ্ঞানেন্দরিয়ের প্রজ্ঞামাত্রা, ঘন এবং 
বুদ্ধি। পঞ্চ প্রাণের বা প্রাণশক্তির পাঁচ প্রকাধ 
ক্রিয়ার নাম--প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও 
ব্যান । €১) বাক্‌-পানি-পাদ-পাযু-ডপস্ত এই পাচটি কর্মেন্িয়, 
অর্থাৎ এই পাচ ইন্ড্রিয়ের সাহাযো আমব) শারীরিক কর্ম করি। 
চক্ষু-কর্ণ-নাপিক1-জিহ্বা-ত্বক এই পশাচটি জ্রংনেন্ছ্িয়, অর্থাৎ ইহাদের 
সাহাব্যে বহিঞজগতের বস্তসম্বন্ধে জ্ঞান আমরা আহরণ করি । পঞ্চ 
জ্ঞানেক্ড্রিয় ও পঞ্চ কমেক্ড্রিয় সবল শরীরের অস্তভূতক্ত যন্ত্রবিশেষ মাত্র; 
প্ররূতপক্ষে, তাহাদের কিছুমাত্র কার্ধশক্তি নাই । তাহাদের পিছনে 
আছে স্ুম্ষ্র প্রজ্ঞামাত্রা । সেই সুক্ষ প্রজ্ঞামান্রাগুলির শত্তিতেই এই 
ইন্দ্রির়গণ শক্তিমান ও ক্রিয়াশীল । কর্ণের দ্বারা শব্দ শুনা যায় । এখানে 
কর্ণ স্থুল যন্ত্রন্ব্ূপ এবং স্ুল শরীরের অংশবিশেষ । প্ররুতপক্ষে, 


সঙ্গব শরীর 


(১) মূলতঃ প্রাণশক্তি এক । কিন্তু প্রাণবারুর বৃত্তিভেদে বিবিধ নাম সক্ষল্সিত। 
নাসিকার দ্বার। হৃদয়ে শ্বান-প্রশ্থান, মুখ প্রাণের বা প্রাণবাযুর কাজ। মল-যুত্রাদির 
নিঃসরণ, অধোগমনশীল অপান বায়ুর কাজ । দেহের পুষ্টিসাধন এবং ভূক্ত-পীত অন্র- 
জলাদির পরিপাকের দ্বারা রদ-রক্ত-শুঃঞ্রু -পুরীষাঁদি করণ, সমান বারুর কাঁজ ।অঙ্গ- 
গ্রত্যঙ্গের সন্ধিন্থানের ও অঙ্গের উন্নয়ন সাধন, উধমনশীল উদ্দান বায়ুর কাজ । বীর্যবস্তা ও 
বলসাধ্য কম” সর্বনাড়ীগগমনশীল সর্বদেহস্থ ব্যানবারুর কাজ | দেহের মধ্যে পঞ্চ প্রাণের পৃথক্‌ 
পৃথক স্থান নির্দিষ্ট । হৃদ্দেশে প্রাশবাযু, গুস্দেশে অপানবাঁযু, নাভিমগুলে সমানবায়ু, 
কণ্ঠদেশে উদ্ানবাঁয়ু এবং সর্বশরীরে ব্যানবায়। এই পঞ্চ প্রাণবায়ু দেহ*্যস্ত্র-পরিচালনার 
উপকরণ । ইহ! দেহুবস্থ হইতে নিজ্জান্ত হুইলেই সৃত্যু। [প্রঃ উঠ.৮৩1৫,৭] 


১৬০ হিন্দুধ্ম-প্রবেশিক। 


শব্দ শুনার শক্তি কর্ণের নাই । তাহার পিছনে আছে এক স্ষক্ 
প্রজ্ঞামাজ।, ধাহার শক্তিতে কর্ণ শক্তিমান ও ভ্রিয়াশীল ; অর্থাৎ, কোন 
শব্দ করণের ভিতর প্রবেশ করিবামাজ্র কর্ণ সেই শব্দকে এ প্রজ্ঞামাভ্রার 
সাহায্যে আমাদের শ্ররতিগোচর করে । এই ক্ম্ প্রজ্ঞামাভ্রাসমৃহ 
হুশ শরীরের অংশ বা অবয়ব, যছ্াপি চক্ষ-কর্ণাদি ইন্্িয় বা 
ইন্জ্িয়গোলকগণ স্থুল শরীরের অংশ বা অবয়ব । মবণকালে স্থুল 
শরীর ছাড়িয়া স্ক্ম শরীর যখন চলিয়া যায়, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
'এই স্থস্ক্ম প্রজ্ঞামাভ্রাগুলিও চলিয়! যায়। সেই নিমিত্ত ম্বত্যুর পর চক্ষু- 
কর্ণাদি ইন্ড্রিয়যন্ত্রসমূহ স্থুল দেহে থাকা সত্বেও ভাহারা শক্তিহীন ও 
নিক্ষ্রিয় হইয়া পড়ে । পঞ্চ কর্মেক্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেক্ত্রিয় দেহের বাহিরে 
থাকায়-- বাহোক্িয় । মন দেহের অভ্যন্তরে থাকায়__অস্তরিক্দ্িয় ! মন 
সুক্্ শরীরের অংশ বা অবয়ব এবং দশ বাহ্যেন্দ্রিয়ের 'প্রবতক । সক্কল্প- 
বিকল্লাত্সমক বা সংশয়াত্মক অস্তঃকরণ বৃত্তির নাম--মন। তাৎপধ-_ 
চিত্তের থে বুভির দ্বার কোন বিষয়ে নিশ্চিত হইতে না পারিয়া, ইহ? 
কি উহ। এইরূপ সংশয়াপন্ন অবস্থা আনয়ন করে, তাহাই মন । মনের 
পর বুদ্ধি) বুদ্িও স্ুশ্্র শরীরের অংশ বা অবর্ব। নিশ্চয়াত্মক 
'অস্তঃকরণ-বুত্তির নাধ-বুদ্ধি। তাপধ-- চিত্তের যে বৃত্তি সাহায্যে কোন 
বিষয়ে নিশ্চিত ধারণ। কর যায়, তাহাই বুদ্ধি। এই সপ্তদশ অবয়ব- 
বিশিষ্ট স্ম্মম শরীরের তিন কোব- বিজ্ঞানময়,। মনোময় ও প্রাণময় । 
বুদ্ধি পঞ্চ জ্ঞানেক্িয়ের সহিত মিটনিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ নামে 
অভিহিত হুয়, এবং এই কোষে অবস্থানে বিজ্ঞানের কাজ করে। মন 
পঞ্চ কর্মেজ্দিয়ের সহিত মিলিত হইয়া মনোময় কোষ নামে অভিহিত 
হয়, এবং এই কোষে অবস্থানে মননের কাজ করে। পঞ্চপ্রাণ পঞ্চ 
কর্মেক্্িয়ে্স সহিত মিলিত হইয়া প্রাণময় কে!ষ নামে অভিহিত হয়, 


অধ্যাত্মবাদ ১৬৬ 


এবং এই কোষে অবস্থানে প্রাণ-সঞ্চারের কাজ করে। এই কোবজয়ের 
মধ্যে বিজ্ঞানময় কোষ জ্ঞানশক্তিযুক্ত, অতএব কতৃ্ধপ ; মনোময় কোষ 
ইচ্ছাশক্তিযুক্ত, অতএব করণ-বূপ ; এবং প্রাণময় কোষ ক্রিয়াশক্তিযুক্ত, 
অতএব কার্ধ-বদপ। (১) এই কোবত্রয়ের সমবায়ে স্ক্ম শরীর বা 
লিঙ্গ শবীর । স্স্ শরীরের প্রকাশ এ তিন রূপে কতৃ্ধপে, 
করণরূপে ও কাধবূপে। 

জীবের ষত কিছু চিত্র-সংস্কারের দ্বারা গঠিত কারণ-শরীর । কারণ- 
শরীরে এই সংস্কাররাশি অতি স্ুম্্র বীজের ন্যায় অবস্থিত । বীজ 
হইতে তদহুরূপ গাছের জন্ম, তাই বীজকে বলা হয় গাছের কারণ। 
সেই রকম প্রত্যেক জীবের চিত্তসংক্কার তাহার তদচ্রূপ চিত্র ও 
জীবন গড়িয়া তোলে । তাই, এই বীজনদপী চিত্তসংস্কারকে বল! হয় 
জীবের কারণ-শরীর । স্থ্দ্র শরীর ও স্থুল শরীনু 
উৎপন্ন হয় কারণ-শরীর হইতে এবং তাহা তেই 
লীন হম্ব। কারণশরীরে কেবলমাত্র আনন্দময় কোষ। সেই শরীরে 
জীবের কোন কর্ম থাকে না, এবং কম'জনিত সুখ-ছুঃখাদির ভোগও 
থাকে না। কেবলমাত্র চিত সংস্কারগুলি থাকে বীজের মত নিক্ষির 
অবস্থান্ব। ঢেই হেতু এই শরীরে পুর্ণ বিশ্রান্তি এবং বিশ্রান্তি-জনিত 
এক আনন্দ ব্যতীত আর কিছুর আস্বাদন হয় ন।; তাই, ইহাতে এক 
আনন্দময় কোষ । ব্রহ্ম বা পরষাতআ্সা আনন্দম্বরূপ। জীবাত্বা কারণ- 
শরীরে আনন্দময় কোষে পরমাত্মার অতিশয় সান্গিধ্যে থাকান্, সেই 
আনন্দস্বরূপের আনন্দ তাহার উপর প্রতিবিশ্বিত হয় এবং সেই হেতু 
জীবাজ্মা এই কোষে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগ কবেন। (২) 

€১) বেংসা১-৮৯- 

(২) বিঃ চুঃ-২*৭ 


কারণ-শরীর 


১৬২ হিন্ুধম"-প্রবে শিকা 


কারণশরীরেম্ একমাত্র বৃত্তি, অজ্ঞানের ্বার। সম্যক আত্মজ্ঞানকে 
আচ্ছাদিত করিয়া রাখ । ইহার মর্শ, কারণশরীরে অজ্ঞান বা অবিষ্চ। 
বিদ্যমান থাকে । জাগ্রৎ্-স্বপ্র-স্থযুপ্তি এই তিন অবস্থা জীবের । জাশ্রতে 
তাহার স্থল শরীর কাজ করে; স্বপ্নে স্বল শরীরের কাজ থাকেনা, 
কিন্ত স্স্্ শরীর কাজ করে; হ্যুপ্তিতে স্ল ও স্ম্ম শরীর কাজ 
করে না, কিন্ত কারণশরীর বিদ্যমান থাকিয়া এক আনন্দের আম্বাদন 
করে। জাগ্রদবস্থায় কম্পজনিত স্খ-ছুঃখ দুই ভোগ করিতে হয়। 
স্বপ্রাবস্থায় কথনে! স্থম্বপ্র, কখনে: ছুস্বপ্র, দেখার ফলেও স্থখ-ছুঃখের 
ভোগ অনিবার্ধ । লুষুষ্টিতে বা গভীর নিদ্রা ্বপ্রদর্শন হয় না, কাজেই 
স্থথ-ছুঃখের ভোগ হয় না, এমন কি প্রুত্রশোক পর্স্ত থাকে না_-থাকে 
এক আনন্দের অনুভূতি । ক্ুষুপ্তিতে আত্মার ন্বকূপে অবস্থান 
হয়। আত্মার নিক্ষিয় অবস্থায় অবস্থান, ন্বরূপে অবস্থান । (৩) 
্ুল শরীরের ভিতর ক্চ্ছু শরীর এবং স্তন্ম শরীরের ভিতর 
কারণশরীর । 

হিন্দুশাস্সের মভান্সারে, স্কুল শরীর যেমন অচেতন, হুক্্রশরীর ও 
কারন-শরীর এই ছুইটিও তেমনি অচেতন । শক্ম শরীরের অবস্ধব 
বুদ্ধি-মনন্প্রজ্ঞামাত্র! প্রভৃতি সব অচেতন। মন ও বুদ্ধি যে বস্তুতঃ 
অচেতন বা জড়, তাহ] প্রতিপন্ন হয় কিছু দিন অন্নগ্রহণ বন্ধ করিলে। 
তখন মনের স্মৃতিশক্তি লোপ পায় এবং বৃদ্ধির ক্রিয়! নিবৃত্ত হইয়া যায়। €৪) 
আজকাল কঠিন অক্রোপচারকালে ক্লোরোকর্ম (01519:910) 
প্রয়োগে মন-বুদ্ধির কাজ বন্ধ করা হয়। ক্লোরোফম” একটি জড় 


দিস --্পোশিশ পপ আপীল শপ শশা তি পাশা ৭ ১১্পস্পই জপ ৩ 


ত) সুযুপ্তিকে ক্পিতি কহে। স্বং অপি ইতো গতো ভবতি ইতি স্বপিতি । 
ঘর্থাৎ, যে অবস্থান্স জীব আত্মন্বরূপের মধ্যে বিলীন হয়, তাহাই স্বপিতি ।--ছাঃ উঃ, ৬1৮1১ 
0) ছান্দোগ্যোপন্ষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ৭ম খণ্ডে শ্বেতকেতুর উপাখ্যান জষ্টব্য ৷ 
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পদ্গা্থ । মনশবুদ্ধি জড না হইলে এ জড় পদার্থের বশীভূত হইতে 
পারিত না, অথবা তাহার। জড় ভূক্তান্নের উপর নিভর করিত ন1। 
স্থুল-স্থপ্্-কারণ এই তিন শরীরের কোনটি চেতনার অভাবে নিজে 
কাজ করিতে পারে না, যেমন ইট-পাথর পারে না। একমাজ আত্মা 
চেতন। সেই চিন্ময় আত্ম। এই তিন শরীর হইতে 
ভিন্ন; তিনি আছেন জীবের অস্তরতম দেশে বা 
কারণ-শরীরের অভ্যন্তরে । আন-বুদ্ধি সেই চেতন আজ্ঘার 
সন্গিধানে থাকায় চিন্ময় বলিয়া বোধ হব, আলোকের কাছে 
কোন স্ফটিকন্তম্ত থাকিলে তাহাকে যেরূপ দীপ্তিমান দেখায় 
সেইরূপ । এই চিন্ময় আত্মার ছুই বিভাব-্-জীবাত্বা ও পরমাত্সা! ৷ 
সণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর পরমাত্মান্ষপে বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত । 
এই পরমায্মসা! কত ও ভোঁক্ত। নহেন, অর্থাৎ তিনি কর্ম করেন না 
বা কম্জনিত ন্খ-ছুঃখরূপ ফল ভোগ করেন না। তিনি 
সাক্ষী-চৈতন্ত-ম্বরূপ বিশ্বরঙ্গমঞ্জে কেবল প্রকৃতির অভিনয় দেখিয়া যান। 
এই পরমাত্মা সকল জীবের এক ও অথগুনীয়। তাহার যে অংশ 
ব্গ্িগত জীবের আধারে অন্প্রবিষ্ট তাহাও চেতন, তবে প্রত্যেক 
জীবের শরীরভ্্য় অন্ত জীব হইতে পৃথক্‌ থাকায়, সেই অংশ জীবে জীবে 
বিভিন্ন । শরীরত্রয়ের দ্বার আচ্ছাদিত জীবভূত সেই চেতনাংশ-- 
জীবাত্ম!। এই জীবাতআ্মাই কত ও ভোক্তা । ইনি জীবের অচেতন 
সুক্ষ ও স্মুল শরীরকে পরিচালিত করেন এবং কমণজনিত স্ুখ-ছ্ঃখাদি 
ফল ভোগ করেন। কেবল জীবের কারণ-শরীরে অবস্থানকালে 
জীবাত্মার কোন কম” থাকে না। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগস্থল 
এই কারণ-খবীর । এই জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে বেদ এই ভাবে বর্ণন। 
. কৰিয়াছেন-_সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট সমসন্বন্ধযুক্ত দুইটি পক্ষী মিত্রন্ধপে একই: 


জীবাজ্সা ও পরামাজ। 
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বৃক্ষে আশ্রব্ করিয়া! আছে, তাহাদের মধ্যে একটি বৃক্ষের ফলকে স্বাদের 
জন্ত ভক্ষণ করে এবং অন্তটি ফলকে ভক্ষণ ন। করিয়া সব দিক দেখিতে 
থাকে । (১) এই বর্ণনায় বুক্ষটি জগৎ, আর ছুইটি পক্ষীর একটি 
জীবাত্মা এবং অন্যটি পরমাত্মা। পিঞ্তরমুক্ত পক্ষী যেমন পিঞ্জর ছাভিয়। 
আকাশে উড়িয়া যায়, দেহমুক্ত আত্মাও তেমনি দেহ ছাড়িয়া উধে 
চলিয়া যান। এই নিমিত্ত শ্রতি এখানে পক্ষীরূপে আত্মার বর্ণন। 
করিয়াছেন । প্ররুতপক্ষে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা ছুই বিভিন্ন আত্মা 
নহেন--একই চেতন আত্মার ছুই রূপ ব। বিভাব মাত্র । পরুষাত্মাই 
অক্ষর আত্মা। হিন্দুশাস্ত্রে অধ্যাত্মবাদের এই নিগুঢ় তত্ব । 
[ভিন] 
কঙব্যাদ । 

এই জগৎ কর্মভূমি। জীবমাত্রেই কর্মের অধীন। কর্ম ছাড়া 
কোন জীব থাকে না--থাকিতে পারে না। প্রত্যেক কমের ফল 
আছে, কোন কম” নিক্ষল নহে । কারণ ব্যতীত কার্ধ হয় না, কাধ 
ব্যতীত কারণ হয় না। কর্মবাদের ভিত্তি এই কার্ধকারণবাদের উপর । 
কম” ত্রিবিধ- কাদ্িক, বাচিক ও মানসিক | চিন্তাও 
কর্ম--মানসিক কমণ। কথন-ভাষণাদি, ৰাচিক 
কম”। দর্শন-শ্রবণগমনাদি, কাফ্িক কর্ম। যাহা 
কিছু ফল প্রসব করে, তাহাই কর্ম। কম কারণ। প্রত্যেক কমের 
তদনুরূপ ফল আছে । যেমন কমণ তেমনি ফল। আম গাছের বীজ 
আম গাছই উৎপন্ন করে, কাঠাল গাছের বীজ কাঠাল গাছই উৎপক্ন 


(১) ছা স্ুপনণ৭ সধুঝ। সানা! সগানং বৃক্ষং পরিবস্বজাতে । তয়োরনাত পিগ্গলং 
স্বাস্বত্তযনপ্ন্নগ্তে। অভিচাকগীতি ॥ 


কন” ও কর্ন ফল 
-কাৰকারণবাদ 


স্ক, ১। ১৬৪ | ২৬ 
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করে । আম গাছের বীজ কাঠাল গাছ, আর কাঠাল গাছের বীজ আম 
গাভ উৎপন্ন করে না। নারীর গর্ভেই নরের জন্ম, ঘোটকীর গর্তে 
ঘোটকের জন্ম, শৃগালীর গর্ভে শুগালের জন্ম । ইহার বৈপরীত্য হয় না। 
সেইরূপ ষে «কমের কম” সেই রকমের ফল সে প্রসব করে। 
শুভকমের ফল, শুভ; অশুভ কমের কল, অশুভ । কমের ফল প্রকট 
হয় শুধু বহির্জগতে নহে-_অস্তর্জগতেও্ড। প্রত্যেক কর্ম সেই কর্মীর 
অন্তর্জগতে সুখ বাদুঃখ উত্পাদন করে এবং তাহার চিত্তের উপর 
তদন্গরূপ বেখাপাত করে । শুভ কমের ফল, সুখ ; অশুভ কমের 
ফল, ছুঃখ । শুভ কমের ফলে চিত্তের উপর শুভ রেখাপাত হয় এবং 
অশুভ কমেপ ফলে অশ্তভ রেখাপাত হয়। জীব কমধীন। ঈশ্বর 
কমফলদাতা মাত্র। প্রত্যেক জীবকে নিজের কমল ভোগ করিতেই 
হইবে । তবে প্রত্যেক জীবের স্বীয় কমফলানুযায়ী স্থখ বা ছুঃখ 
ঈশ্বর ভাহাকে দিয়। থাকেন মাজ্র। অতএব, ইহাতে ঈশ্বরে বৈষম্য 
বা নিদরতা-দোষ আসে না। (১) ইহার নাম-_কর্ষবাদ। ৌদ্ধধ্ 
এবং জৈনধমণও এই কর্মবাদ গ্রহ্ণ করিয়াছেন। জৈনধমেণ এই 
কদবাদের স্থান সকলের উপজ্ে। 

ক্রমাগত এক প্রকারের কমের অনুষ্ঠানে চিত্তের উপর একই 
প্রকারের -বখাপাত হয় এবং তাহার ফলে চিত্ত সেই প্রকার হইয়া ধায়; 
অস্তরে ভাপ-প্রবুত্তি তদন্রূপ হয়। ইহাই চিত্ত-সংস্কার। (২) এই 


(১) বৈবমানের্থ প্যে ন সাপেক্ষজাৎ তথ! হি দর্শয়তি | --বেঃ দঃ, ২১1৩৪ 

৫) সংস্কার ত্রিবিধ_-উপালনাজনিত, বাহ্তকর্মজলিত, ও বিবরান্ুভবজনিত 
উপাসনাও মানসিক কর্ম, তাই উপাপনার দ্বার! চিত্তের উপর তদনুরূপ রেখাপাত হয় । 
বাহ্য কমের গ্বারবে রেখাপাত হয়, ইহা সুস্পষ্ট । আবার বিষয়-ভোগ্ের সমন্ব 
সুখ-ছুঃখার্দির অনুভব হে হয়, তাহারও রেখাপাত হয় চিত্তের উপর | [ বৃঃ উঃ, ৪181২] 
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চিত্তসংস্কার আবার গঠন করে চরিজ্রকে । যাহার 
যেরূপ চিতসংস্কার, তাহার সেরূপ চবিজ্। 
পরিদৃশ্যমান ক্রিয়াশীল জগতে সবভ্র সকল ব্যাপারে 
মানবের চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ । এমন কোন ব্যাপার ঘটে ন। 
যাহার মাঝে মানবের চিন্তা ও ইচ্ছাশছ্ি নাই । চিভসংস্কার হইতে 
উদ্ভুত চরিত্রই মানবের 'এই চিন্তা ও ইচ্ছাঁশক্তিকে বপদান করে ব. 
রূপায়িত করে । যাহার চরিত্র যে একম, তাহার চিন্ত। ও ইচ্ছাশভি 
সেই রকম। ক্রমাগত সাঁধন-ভজনের কলে সাধকের চিভস*স্কার সাধু 
হয়, চরিত্র সাধু হয় এবং চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তি সাধু হয়।  কমাগত 
চুরি-ডাকাতির ফলে চোর-ডাকাতের চিত্রপংস্কার অসাধু হয়, চন 
অলাধু,হয় এবং চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তি অসাধু হয়। এই সত্য মনোবিজ্ঞালে 
পন্বীক্ষিত। কমে র ভিতর যে শক্তি জীবের চিন্ত-সংস্কার গঠিত করে, 
ত্াহ্ণই কর্ম-শক্তি। এই কম্শক্তির প্রভাব কেবল ইহজন্মেই আবদ্ধ 
নহে। পূর্ব পূর্ব জন্মের অসংখ্য কমের কমশিক্তির সাহ।যো যে চিভ- 
স্কার সংগঠিত হয়, শিশু জন্মগ্রহণ করে সেই চিত্তস-স্ঞার লইয়| 
সেই সংস্কারকে চলিত ভাষায় বল। হয়-__অদৃষ্ট। ইহ জন্মের শর 
বলিয়া! তাহ] দেখা যায় ন।, অর্থাৎ তাহাকে ধরা-ছোয়ার মধো পাওয়। 
যায় না, কাজেই অদৃষ্ট। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঘাহাকে শিশুর সহজাত 
জ্ঞান (1109০ 1295) বলেন, তাহা শিশুর পুর্বজন্মাজিত কমেপডভূত 
চিত্সংস্বার ব্যতীত আর কিছু নহে । যে ব্যক্তির যে সংঙ্গার, সেইটি 
তাহার বিশেষত্ব । ছুই মান্চষের সংস্কার সম্পূর্ণ এক প্রকার নহে, 
স্কার যেমন ব্যক্তিগত, তেমনি জাতিগত । এক জাতির মনোবুত্তি 
প্রকাশ পায় এক বিশেষরূপে সেই জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতর ৷ 
তাহাই হইল সেই জাতির জাতীয় সংস্কার । এই জাতীয় সংস্কারের 


কম শক্তি ও 
চিত্তসংস্কীর 
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বহিপ্রকাশে আমরা বুঝিতে পারি, কোন ব্যক্তির কোন জাতি-- 
আমর। বুঝিতে পারি ইনি ইংরাজ, ইনি ফরাসী, ইনি মাকিন, ইনি 
ভারতীয় ইন্যাদি। এক . কথার--সংস্কারকে কি ব্যক্তিগত, 
কি জাতিগত, ভানে ম।নবের বীজ বল। যাইতে পারে । এক রকমের 
বীজ যেমন সেই রকমের গাছ স্ট্টি করে, তেমনি এক রকমের সংস্কার 
সুষ্টি করে সেই রকমের মানুষ--কি ব্যক্তিগত, কি জাতিগত। বীজের 
মত সংস্কারের উত্পাদ্িক। শক্তি আছে। জীবের কারণ-শকীরে এই 
সংঙ্গানগুলি অতি স্থপ্ম বীজেরন্তায় অবস্থ।ন করে। এক স্থূল শরীর 
নাশের পর জীবাত্মা নৃতন স্থল শরীরে এই সুস্মর সংস্কার-বীজ-সহ €১) 
কারণ-শবীর এবং স্বশ্ম শরীর লইয়া প্রবেশ করেন । স্থুল 
শরীরের নাশে কারণ-শরীর ও স্থক্ শরীর নাশ প্রাপ্ত হয় না । 
হিন্দুখাস্ত্রের যতানুসারে, কম'ফলাহুঘায়ী জীবের কম”তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত । যে অতীত কমের ফল ফলিতে আরম্ত করিয়াছে তাহা 
, প্রারন্ধ । যে অতীত কমের ফল এগনে। ফলিতে 
9২554 আরন্তড করে নাই, কিন্ত রতি হইয়! আছে, 
ভিন ভাহ|--সঞ্রিত। যে কম” এখনে। করা হয় নাই, 
কিন্তু করিতে উদ্যত, তাহ।-ক্রিয়মান ব আগামী । 
শাস্রকারগণ এই তিন শ্রেণীর কমে তিনটি বাণেব সঙ্গে উপমা 
দিয়াছেন। যথ।_- কোন ব্যক্তি তাহার লক্ষ্যের প্রতি একটি বাণ ধন্ত 
হইতে নিক্ষেপ করিরাছে, একটি বাণ তুশের মধ্যে সঞ্চিত বাখিয়াছে, 
সার একটি বাণ নিক্ষেপ করিবার অভিপ্রায়ে ধন্ততে যোজন! করিতেছে । 
৫১) তং বিদ্যাকমণী সমম্বারভেতে পুর্বপ্রজ্ঞ। চ--অর্থাৎ উপাসনাজনিত, বাহাৰকম- 
জনিত ও বিষয়নুভব্জনিত এই ত্রিবিধ সংস্ারই পরলেকগ।মী জীবান্থার অনুগ।মী হয় । 
_ বু উঠ, ৪181২ 


ছাঃ 


১৬৮ হিন্দুধম-প্রবেশিকা 


ষে বাণটি সে ধু হইতে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে পরার কমের 
উপমা । ষে বাণটি সে তাহার তূণের মধ্যে সঞ্চিত রাখিয়াছে, তাহার 
সঙ্গে সঞ্চিত কমের উপমা । ষে বাণটি সে নিক্ষেপের অভিপ্রায়ে 
ধনতে যোজনা করিতেছে, তাহার সঙ্গে ক্রিয্মান কমের উপমা । 
যেমন নিক্ষিপ্ত বাণকে আর ফিরাইতে পার যায় না, তেমনি প্রারক 
কমের ফলকে আর গতিরুদ্ধ করিতে পারা যায় না। এই কারণ, 
প্রারন্ধের ফলভোগ অবশ্যন্তাবী, ভোগের দ্বারাই গ্রারন্ধের ক্ষয় হয়৷ 
প্রারন্ধের ফলভোগের উদ্দেশে জীবকে ইহজন্মে বত'মান স্ল দেহ 
গ্রহণ করিতে হয় । বতমান দেহে যে স্থুখ-ছুঃথ (২) ভোগ হয়, সে 
সব এ প্রারন্ধকম'ফলজনিত । তাহা ভোগ করিতেই হইবে । (৩) ধাহার। 
জীবন্মুক্ত ত।হাদিগকেও বত'মান দেহে এ প্রারন্ধজনিত সুখ-দুঃখ ভোগ 
করিতে হয়। ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভে স্ঞ্চিত কমের নাশ হয়। 
প্রায়শ্চিত্তের দ্বার], অথবা ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে নিমিতভাবে €৪) কর্ম 
করিলে, ক্রিয়মান কমের ফলও আর ভোগ করিতে হয় না। 

প্রসঙ্গক্রমে তবু ও পুরুষকার সম্পর্কে কিছু বলা যাইতে পারে। 
এই বিষজে হিন্দ্শান্ত্রে বহু গবেষণা হইয়াছে । প্রারন্ধকর্মজনিত যাহ, 
তাহাকে বল। হয়-_-দৈব বা অদৃষ্ট বা ভাগ্য । তাহার উপর মানুষের 


৫২) দেহের সহিত মনের নিকট সম্বন্ধ । তাই এখানে দৈহিক ও মানসিক উভগ্লবিধ 
স্থখ-ছুঃখ বুঝিতে হইবে । ভোঁগ্যবিষয়ের আন্ুকুলো সুখ, আর বিপর্যয়ে ছুঃখ্ধ-_ 
বিষয়ানামান্ুকুল্যে সুখ দুঃখে বিপর্যয়ে 1--বিঃ চুঃ, ১০৫ 

(৩) জ্যোতিষিক হস্তরেখা বা! কো্ঠী বিচার করিয়' ষে ভাগ্াফল বলিয়া থাকেন, 
তাহ। অনেকট! আমাদের প্রীরদ্ধকরফলসম্বন্ে । 

(৪) আমি কত? নহি, আমি শুধু অন্তধামী নারারণের যন্তস্বরূপ কার্য করিতেছি-_ 
এই প্রকার বুদ্ধিতে কম€-সম্পাদন। 


কমণবাদ ১৬৯ 


হাত নাই । পুরুষের ধাহ। কর্ম তাহা_-পৌরুষ ব। পুরুষকার। (৫) 
পুরুষকার মানুষের আয়ভাধীন । সঞ্চিত কম ও 
ক্রিরমান, কর্ম এই ছুইটি মান্থষের পুকরুষকাশের 
অধীন । তভোগদাতৃত্বশক্তির তারতম্যান্গসারে প্রারন্ধ তিন প্রকার-__ 
মন্দ, তীব্র ও তীব্রতর | সময় থাকিতে প্রতিকার না করিলে, এই 
তিন প্রকারের প্রারন্ব-ভোগ অনিবার্ধ। তবে মান্ঘ যত্বশীল তইয়া 
স্বখাসময়ে প্রতিকার অবলম্বনে পুরুধকারের সাহাঁযো মন্দ ও তীব্র 
প্রারন্ধকে ইহজন্মে ফলদানের পূর্বেই নষ্ট করিয়া ফেলিতে 
পারে । কেবলমাত্র তীব্রতর বা অত্যন্ত প্রবল প্রারন্ধকে ইহজন্মে 
ভোগের দ্বারা ক্ষয় করা ছাড়া গত্যন্তর নাই । দুষ্টাস্ত-_কোন 
বাক্তি প্রারন্ধবশত:ঃ কোন রোগে আক্রান্ত হইলে, সে ষদি 
ষত্রশীল হইয়। কুচিকিৎসায় সেই রোগের উপশমে সক্ষম হয়, 
তবে বুঝিতে হইবে তাহার সেই প্রারন্ধ মন্দ বা তীত্র হইলেও 
তীব্রতর নহে। কিন্তু ঘদি যত্বশীল হইয়া স্থচিকিৎসার পরও 
সেই রোগের উপশমে সে অক্ষম হয়, তবে বুঝিতে হইবে সেই 
প্রান্নন্ধ তীব্রতর । মহধি বশিষ্ঠদেব যোগবাশিষ্ঠে পুরুবৰবক।রকে শ্রেষ্ট 
স্থান দিয়াছেন! তিনি বলিয়াছেন ষে, বস্তুতঃ দৈব কথাটি অর্থশূন্ত | 
ইহজন্মের নিজের কর্মই পরজন্মে প্রারনধ বা দেবরূপে কাজ করে। 
পুরুবকার ছুই প্রকার_-প্রাক্তন বা পূর্বজন্মের এবং এঁহিক বা 


দৈব ও পুরুষক!র 


€৫) পুরি খেতে ইতি পুরুষঃ, দেহের ভিতর ধিনি অবস্থিত তিনি পুরুষ । পুরি 
শয়ন।ৎ বা পুরুষ:, অথব। দেহের মধো যিনি শায়িত তিনি পুরুষ । সেই নিমিত্ত জ্ঞান- 
দৃষ্টিতে পুরুষ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অথ আম্মা । দেহ, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি আজ্মার 
আচ্ছদন ও আত্ম! হইতে, স্বতস্ত্র বলিয়া তাহার! পুরুষ নহে । তাই পুরুষকার শব্দের 
অর্থ, আত্মার বল ব1 শক্তি । 


১৭০ হিন্দুধ্ম-প্রবেশিক। 


ইহজন্মের। প্রাক্তন পুরুষকারই দৈব বলিয়া খ্যাত। ইহজন্ষের 
প্রবল পুরুষকার প্রাক্তন পুরুষকারকে পরাজিত করিতে পারে; তবে 
সেই পুরুষকার শাস্ত্রবিধি অনুসারে প্রয়োগ করা কর্তব্য, নচেৎ নিক্ষল 
ভয় । জ্ঞান-কন-উপাসন। ইত্যাদি সাধনমূলক কমই শাস্মসন্মত 
পুরুষকার । কাম ব| বাসনা, সকল কমের মূলে । অশুভ বাসন। 
হইতে অশুভ কমের এবং শুভ বাসন। হইতে শুভ কমে উন্তব। 
হিন্দুশাক্পমতে, শান্তবিহিত কমই শুভ কম এব" শাস্্রনিষিদ্ধ কর্মই 
অশুভ কর্ন । প্রাক্তন পুরুমকার ব। €দব বা প্রারন্ধ বশতঃ চিন্তে প্রথমে 
আশ্তুভ বাসনার উদয় ভয়। তাই প্রয়োজন, এহিক পুরুষকারের প্রয়োগে 
শুভ বাসনার দ্বার! সেই অশুভ বাসনার জয়। এই প্রচেষ্টার 
নাম--সাধনা। 

অনেকে হিন্দুধষের এই কমবাদকে নিন্দ! করিয়। বলেন যে, এই 
কমবাদই হিন্দুকে নিরুগ্চম ও নিঃশক্তি করিয়া ফেলিয়ছে। যদি 
কমলের হাত হইতে আমার নিস্তার না থাকে, যদি আমার পুবজল্পের 
কম'জনিত চিউসংস্কার বত'মান জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে, 
তবে ইহজীবনে আমার কম-স্বাধীনতা বলিয়া! 
কিছু নাই । যাহ অদৃষ্টে আছে তাহ'ই হইতেছে € 
হইবে--এই বসিয়া বসিয়। থাকি, আলম্ছো দিল 
কাটাই এবং কমের শক্ভি-উদ্দীপন। যেন ক্রমশঃ হারাইয়া ফেলি। 
প্রকৃতপক্ষে, এইবূপ অভিযোগ হিন্দুশান্্রে কম্বাদের বিরুদ্ধে করা 
চলে না। সে কৃর্মবাদ ঠিক এর প্রকার নহে। তাহার মুখ্য কথা এই | 
প্রত্যেক কমর ফল আছে এবং সেই কম্'ফল আমাকে নিশ্চয় ভোগ 
করিতে হইবে । অতীত কমের ফল ভোগ করিতেছি বত'মানে, 
বত'মান কমের ফল ভোগ করিব ভবিষ্ততে । নিক্ষিপ্ধ বাণেক সভ্ভ 


হিন্দুধর্মের কম বাদ 
নিন্দনীয় নহে 


জন্মরস্তরবাঘ ১৭১. 


যে অতীত কর্মের ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার উপর আমার 
হাত নাই; কিন্তু যে অন্ভীত কমের ফল সঞ্চিত অ।ছে এবং ষে 
বতত'মান কর্মআমি এখনে। করি নাই, সেই সকল কম্ষলের উপর 
আমার সম্পূর্ণ হাত আছে । তাহার! আমার ইচ্ছানীন। প্ররুষকারের 
সাক্তায্যে তাহান্দর গতি রুদ্ধ করিতে পারি! এখানেই কমশ্বাধীনতা ৷ 
আমার অতীত কমের গল বতনান, ইহ।| সত্য» তবে ধতভমানে এমন 
কর্ম করিতে পারি, যাভার ফলে ভবিষ্কাৎ নৃতন পরনের হইতে পারে । 
শুভ বাসনার দ্বারা অঙ্ঞভ নাসনাকে জয় করিয়া শুভ কম” করিতে 
পারি । শুভ বাসন। লইয়া শুভ কমের অভষ্ঠানে প্রক্তিন কম ফলজনিত 
২স্কার 9 সংগ্কারজাত চরিত্রের পব্রিবভ'ন-পরিমার্জন মআমাতে সম্ভব | 
এখানেই প্ুরুষকার-কমস্বাধীনতা । এই সস্তাবন। মাছে বলিয়াই 
তে। সাধক সাধনা কশে-দস্থ্য রত্বাকর মহামুনি বান্দীকি ভয় । ভ্রীবনের 
এ পরিবত'ন আজে অনেক স্থলে দেখা যায়। হিন্দুর কমবাদের সার 
কথা--মাচছষ একেবারে অদৃষ্টের দাস নহে, সে নিজেই নিজের 
অদৃষ্টনিয়ন্তা, সে নিজেই নিজ্জের ভবিষ্যতকে গড়িয়া তুলিতে পারে 
কমশ্িক্তির প্রয়েগে । অতএব, হিন্দুরা কমর্বাদে উদ্ভমহ্রীনতার-_ 
শক্তিহীনতার--স্তান আছে নাউ ; স্তন যথেষ্ট আছে আক্মনিভরতার-_ 
ক্রিয়াশীলততার । 
[ছার ? 
জন্মাক্ডন্ম্বাদ ও পন্রতুলাকন্বাদ | 
' কেট জন্মাজ্ঞব্মন্বাদ | 
শীশ্রীগীতায় শীভগবান শ্রীরুষ্ণ নলিযাছেন--জাতন্য হি ঞ্ুবে। মৃত্যু 
ধ্রুবং জন্স ম্বতক্ঞ চ। অর্থাৎ_-ঘমে কেহ জন্মে তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিৎ 
এবং যে কেহ মরে তাহার জন্ম অবধারিত । তিনি অন্ত্রনকে আরে 


১৭২ হিন্দুধম-প্রবেশিক! 


বলিয়াছেন-_-হে অজুবন, আমার এবং তোমার বনু জন্ম অতীত হইয়। 
গিয়াছে; আমি সে সব জানি; কিন্ত হে পরস্তপ, তুমি তাহ। 
জান না। (১) ইহার নাম-_-জন্মাস্তরবাদ । উপনিষদ বলিয়াছেন-__ 
একটি জোক যেমন একটি তৃণের উপর আসিয়া সেই পুরাতন 
তৃণটিকে ছাড়িয়। নৃতন তৃণ গ্রহণ করে, তেমনি জীবাত্মা পুরাতন স্থুল 
দেহ ছাড়িয়া নূতন স্থল দেহ ধারণ করেন। ৫২) অনেকের ধারণা, 
জন্মাস্তরবাদ সম্পকে বেদসংহিতায় কিছু নাই, ইহা! বেদের পরবতী 
সময়ে প্রবতিত । এই ধারণা ঠিক নহে । বেদসংহিতায় পুনজন্মবাদের 
সুম্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। খকমন্ত স্পষ্ট বলিতেছেন--পৃর্থীমা ত। 
পুনরায় আমাদের সভা দান করুণ, ছ্যলেশকে 
দেবগণ আমাদের নূতন জীবন দান করুণ, 
চন্রদেব আমাদের পুনরায় তঙ্গ দান করুণ এবং পুষণ আমাদের পুনরায় 
বাকৃশক্তি ও শান্তি দান করুণ। (৩) ইহ। পুনর্জন্মবাঁদের কথা 
য্থার্থতঃ, জীবাত্মার জন্ম বা মৃত্যু নাই। জীবাত্মার কারণ-শব্বীর 
ও স্ুম্্স শরীর সহ এই স্থুল পাঞ্চভৌতিক জগতে স্থুল পাঞ্চভৌ তিক 
শরীরগ্রহণকে বলা হ্য়--জন্ম। আর, তাহার কারণ-শরীল "৪ কক্ষ 
শরীর সহ এই স্থুল পাঞ্চভৌতিক শরীরত্যাগকে বলা হয়-স্ৃতুযু 
প্রকৃতপক্ষে, জন্ম-মৃত্যু হয় এই স্থুল শরীবের-_জীবাত্মার নহে । কারণ- 
শরীর ও হ্ম্ঘ শরীর হইতে বিষুক্ত হইয়| সবল শরীর যখন বিরুত হয়, 


শা শীসী শী শি শপ পাশ শশা শীট শশী সপ শীট তি পেশি 


জন্ম।স্তরবাদ বেদসম্মত 


পাট শী 


(১) গীঃ-_৪1৫ 
(২) বৃ উঃ--8181৩ 
* (৩) পুননে৭ অহুং পৃথিবী দদ।তু পুনরর্টীর্ঘিবী পুনরভ্তরিক্ষম । 
পুনর্ণ: সোম স্তন্বং দদাতু পুনঃ পুষা! পথ্যাং যা স্বস্তিঃ । 
_ঞ্কক, ১*1৫৯1৭ 


জন্মাস্তরবাদ ১৭৩ 


তখনই হয় স্থুল শরীবের মৃতু । 0৪) ন্স্মদেহের স্স্মরতাহেতু স্থুল 
পন্ধ ও সৃতযু-. দেহ হইতে তাহার নিক্ষমণকালে পার্খস্থ ব্যক্তিগণ 
ভবচক্র তাহাকে দেখিতে পায় না এবং কোন স্থূল বস্ত 
তাহার গতিরোধ করিতে পারে না। (৫) জীবিত ব্যক্তির দেহে ষে 
উফ্ণতা তাহা স্থপ্স দেহের । (৬) জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর জন্ম, 
আবার জন্মের পর স্বৃত্যু । স্থষ্টিমণ্ডলে এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র-_ভবচক্র 
বা সংসার । যতদিন না পরমাত্মার সহিত জীবাত্মমর পূর্ণ 
মিলন হয়, ততদিন জীবকে স্থষ্টিমণ্ডলে এই ভবচক্রের অনীন 
থাকিতে হয়। জল্সাস্তরবাদ অধিরূঢ কর্মবাদের উপর | পূর্বজন্মে 
অন্ষ্ঠিত কম্সমূহের ফলস্বরূপ নু স্কাররাশি অবস্থান 
করে জীবের কাবরণ-শরীরে । স্থুলন দেহের অবসানে জীবাত্ম। 
এই সংস্কাররাশির সাহায্যে পরিচালিত করেন স্ুস্ক্রশরীরের 
বুদ্ধি-মন-প্রাণ-প্রজ্ঞামীভ্রা এই সকলকে এবং সেই পরিচালনার ফলে 
গঠিত হয় তদনগরূপ নৃতন এক স্থুল শরীর । এই নূতন এক স্থুল শরীর 
গ্রহণের নাম--পুনর্জম্থ । সাধনার দ্বার। যতদিন না বতজন্ম না-_ 
প্রাক্তন কম'ফলজনিত সংস্কাররাশি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়, ততদিন ততজন্ম 
জীবের স্থুল শরীর গ্রহণ আনিবাধ। পূর্বজন্মের সংস্কার ষে ইহজন্সে 
বিদ্মান, তাহার দৃষ্টাস্তের অভাব নাই। মেষন_ এক পিতামাতার 
পাচ পুত্র পাচ প্রকার বিভিন্ন মনোবুত্তিসম্পন্ন । কেহ সদ্রাচারী, কেহ 
কদাচাবীী, কেহ আস্তিক, কেহ নাস্তিক, কেহ কবি. কেহ গাণতিক 


9) জীবাপেতং বাব কিলেদং ভ্রিয্নতে ন জীৰ শ্রিয্নতে ইতি । 

| --ছাত উঠ, ৬১১1৩ 
৫) সুক্সং প্রসাথতম্চ তখোপলন্ধে; ॥-- বে দঃ? 81২1৯ 
(৬) অন্তৈব চোপপস্তেরেষ উন্মা ॥-- বেঃ দঃ ৪২1১১ 


১৭৪ হিন্দুধম-প্রবেশিকা। 


ইত্যাদি । এমন কি, ছুই যমন্ছ পুত্র এক মনোবৃত্তি সম্পন্ন হয় না, ষস্তপি 
গাহারা একই সময়ে একই গর্ভে উৎ্পন্ন। এক পিতামাতার 
রক্ত-বীর্ষে জন্ম হইলেও তাহাদের মধো এই মনোবৃত্তির 
তারতম্য, পূর্জন্মে কৃত কমজনিত সংস্কারের তারতম্য-হেতু । 
শিশু মৃত্যু কি তাহা জানে না, তথাপি তাহাকে কেহ মারিতে 
উদ্যত হইলে সে ভয় পায়। এই রণত্ঞাস তাহার পূর্বজন্মের সংস্কার 
মান্র। পূর্ব পূর্ব জন্মে সে মরণক্লেশ অন্গতব করিয়াছে, তাহার সংস্কার 
শিশুর সুন্দর শরীর ইহজন্মেও বহন করিয়। লইয়! আলিয়াছে। 
সেই কারণ, ভাহার এই মরণত্রাসন্ূপ সহজীত সংস্কার । (১) কোন 
কোন লোকের এবং ষোগসিদ্ধ পুরুষের পূব জন্মের স্মৃতি লাভ হয় 
ইহার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ আমরা মাঝে মাঝে পাইয়া থাকি। 
যোৌগিগণের  পূর্বজন্মস্থতিলা ভ সম্পর্কে মৃহধি পতঞ্জলি যোগস্যত্রে 
বলিগ্নাছেন-__সংস্কারসাক্ষাৎকরণাঁ পূর্বজাতিজ্ঞানম্‌॥ (২) অর্থাৎ__ 
ংস্কার সাক্ষাতকার হইলে পূর্বজন্মের জ্ঞান হন়। ইতিপূর্বে বলা 
হইয়াছে যে, পূর্বজন্মর্ূত কম সমুহের রেখাপাত বা অঙ্ক হইয়া যায় 
আমাদের সুক্ষশরীরে অধিমান্স স্তরে এবং তাহাই চিত্তসংস্কীর । কারণ- 
শরীরে সেই প্রাক্তন সংস্কাররাশি ইহজন্মে ও বিছ্ধমান থাকে । এখানে 
এ ষোগন্থত্র সেই সংস্কাররাশিকে লক্ষ্য করিয়! বলিতেছেন যে, নিজের 
বা অপরের চিত্তনিহিত প্রাক্তন সংস্কাররাশিতে ধারণা-খ্যান-সমাধিন্ধপ 


. স্পেস পাশা 
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(১) জীবের সহজাত সংস্কারের দৃষ্টাস্তন্বরূপ দেখান যাইতে পারে বাবুই পাখীর বাস 
নিষ্ণণ-কৌশল, মৌমাছির চাকের কক্ষ-নিমধীণ-কৌশল, হাসের ছানীর জন্মমাত্র জলে 
সাতার দেওয়া, বানর-শীবকের গর্ভ হইতে বাহির হইন্জই বুক্ষ-শীখা-ধারণে আজ্মরক্ষ| 
ইত্যাদি ইত্যাদি । 


০১ যোঃ সুহ--৩১৮ 


জল্মাস্তরবাদ ১৭৫ 


জযত্মিক সংযমের দ্বারা উহাদের সাক্ষাংকার হইলে, যোগিগণ 
নিজের বা অপরের পূর্বজন্মসঙ্দদ্ধীয় ঘটনাবলীর জ্ঞানলাভ করিতে 
পারেন । | 

০কবলমাত্র হিন্দুধঙে যে জন্মান্তরবাদ গৃহীত, তাহ নহে । পুরাকালে 
'আফিয়স্(00210156085), পিথাগোরস. (7১503980185), এম্পিডক্রি স (57005 
20০169), প্রেটে। (৮19০) প্রভৃতি গ্রীক মনীষী ও 
দার্শনিকগণ পুনর্জন্ম বিশ্বাস করিতেন ; মিশরীরাওও 
(5:8515618155 ) বিশ্বাস করিতেন । শ্রীষ্টীয় ধর্মে 
জন্মাস্তরবাদ না থাকিলেও, ঈশার গুরু জোহন (1011) 017০ 881756190) 
যে পূর্বজন্মে এলায়াস, (71195 ১ ছিলেন, এই কথা ঈশা (06585 ) 
স্বয়ং প্রচার করিয়াছিলেন । জার্মানদেশীয় প্রসিদ্ধ খীষ্টধর্মবিৎ 11. 
৪1155 81161 জন্মাস্তরবাদ সমর্থন করিয়্াছেন। সুফীসম্প্রদায়ভূত্ত 
সুসলমান জন্মান্তর-বিশ্বাসী । তৌদ্ধধর্ম পূর্ণরূপে জন্মাস্তরবাদ গ্রহণ 
করিম্মাছেন। বৌদ্ধ জাতকগ্রন্থে বুদ্ধদেবের ৫৫০টি পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত 
কথিত । এই সকল জন্মের ভিতর দিয়া সাধনা করিতে করিতে তিনি শেষে 
গৌতম সিদ্ধার্থজপে জন্মগ্রহণ করেন এবং পূর্ণ সিদ্ধিলাভে বুদ্ধত্ব 
প্রাপ্ত হন। জৈনধমের জন্মান্তরবাদ সম্পূর্ণরূপে গৃহীত ৷ অধুনা পাশ্চাত্যের 
একাধিক বিছজ্জন জন্মান্তরবাদের যুক্তিযুক্তত1 স্বীকার করিয়াছেন । 
এমন কি, প্রখ্যাত বিজ্ঞানবি২ 0:০5 [01০৮ বলিয়াছেন যে, 
জন্মাস্তরবাদ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত । 

এই স্থল জগতে স্থুলদেহধারী জীব চতুবিধ-__জরায়ুজ, অগুজ, 
'স্বেদজ ও উত্ভতিজ্ঞ । জরাষু হইতে জাত মন্ুস্য, পশু প্রভৃতি--জরায়ুজ | 
অণ্ড হইতে জাত বিহজ-ভূজঙ্গাদি-__-অগুজ। ম্বেদ হইতে জাত 
মশকাদি-_-স্বেদজ। ভূমি ভেদ পূর্বক উদ্ভুত তরুলতাদি- উদ্তিজ্ৰ । এই 


অন্য ধ্ম-দর্শনে 
ন্াস্তরবাদের ছায়াপাত 


১৭৬ হিন্দ্ুধম”প্রবে শিক। 


চারি প্রকার জীবই চেতন। চৈতন্তম্বরূপ জীবাত্মা প্রত্যেক জীবের 
স্থল দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত। জীবসকলের 
বিগত জীবাত্ম। চৈতন্তাংশে এক হইলেও» জীবে 
জীবে চেতন্তপ্রকীশের মাজার তারতম্য আছে । সেই কারণ এব জাতিবর 
জীব, আর এক জাতি হইতে ভিন্ন । উদ্ভিজ্জ জীবে চৈতন্যের বিকাশ 
সর্বাপেক্ষা কম, তাই তাহার! জ্ুড়বৎ মনে হয় । ইহা উত্তিজজ অপেক্ষা! 
কিছু বেশী স্বেদেজে জীবে, তদপেক্ষ। আবো বেশী অগুজ জীবে, 
তদপেক্ষা আরোে। বেশী জরায়ুজ জীবে । আবার, জরাযুজ জীবের 
ভিতর মন্ুষ্তজাতির মধ্যেই চৈতন্যের পূর্ণ প্রকাশ । মহুস্মজাতি 
ব্যতীত অন্ত জাতির অন্তরে আত্মচৈতন্তবোধ নই এবং 
জ্ঞান-তন্তও নাই। আত্মচৈতন্তবোধের ও জ্ঞান-তন্তকর অভাবে 
মানবেতর জীব ম্বাভাবিক প্রবৃতির ছ্বার পরিচালিভ হয়, 
তাহাদের বিবেক-বুদ্ধি নাই। প্রত্যেক জীবের আধানে 
ব্যটিগত জীবাত্ম। সর্বব্যাপক পরমাম্সর সহিত' মিলন- 
প্রয়াসী। সেই নিমিত্ত জীবজগতে জীবের ক্রমোচ্চ বিভিন্ন 
স্তরের ভিতর দিয় জীবাত্ম-পরমাজ্সার মিলনাভিমুখী এক 
স্বাভাবিক প্রগতি স্থ্প্রকাশিত । জ্ীীবলোকে উদ্ভিজ্ জীব 
নিকৃষ্টতম এবং মানব শ্রেষ্ঠতম স্তরে। হিন্দুশাস্ বলেন 
ষে, স্বাভাবিক প্রগতি অন্সারে উত্ভিজ্ঞ জীবও ক্রমোবিকাশের 
ভধনমুপী ধারানুযায়ী ধাপে ধাপে উঠিয়া একদিন-ন!-এক দিন 
মানবত্ব লাভ কারবে। (১) হিন্দুশান্্ আরো বলেন ষে, 


ষেন্যস্তর-গ্রহণ 


(১) বতরন্নান পাশ্চাত্য জীববিজ্ঞানের বিবভ'ন-ক্রমে এই ক্রমোবিক।শের ধার? 
স্বীকৃত। ইহার মতে-_ক্ষুজ সরীশ্প, পরে পক্ষী-পশু-বানর এবং সর্বশেষে মানুদ ; এই 
বিবতনের ক্র । 


জন্মাস্তরবাদ ১৭৩ 


চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া তবে মন্ুম্যজন্স | ৫২) তাৎপর্য" 
জীব নিম্বতম স্তর হইতে স্বাভাবিক প্রগতি অন্থসারে উঠিতে 
উঠিতে, অসংখ্য মানবেতর . নিকৃষ্ট জন্ম অতিক্রম করিয়া, তবে 
মনুষ্যজন্স লাভ করে। এই হেতু মন্য্যজন্ম দুর্লভ । মানবনত্বের ভিতর 
দেবত্ব ও পশুত্ব এই দুই ভাব নিহিত। মানবের আধারে সাধনার 
স্বার! পুর্ণভাবে শুদ্ধ সত্বগ্ডণ অজিত হইলে, মানব দেবত্ব লাভ করিতে 
পানে । অন্তপক্ষে, সাধনার অভাবে সত্বগুণের বিলোপে হমোগুণের 
প্রাবল্যে মানব পতিত হইয়া পশুত্ব লাভ করিতে পারে । মানবের 
এই অভ্যুদয় ও পতন সম্পূর্ণ সাংস্কারিক। পুর্বে বলা হইয়াছে যে, 
মানবের চিতে বা অধিমানস স্তরে প্রত্যেক কর্মের চিত্র অক্ষিত হুইয়। 
যায়। ইহাই সংস্কার । শুভ কর্মের অনুষ্ঠানে শুভ সংস্কার, আর 
অশুভ কর্মের অনুষ্ঠানে অশুভ সংস্কার । শুভ সংস্কারের ফলে অভ্যুদয়, 
আর অশুভ সংস্কারের ফলে পতন । জীবাত্মা বতমান মানব-দেহের 
অআবসানে যে পুনরায় মানব-দেহ গ্রহণ করিবেন, ভাহার কোন নিশ্চয়ত। 
নাই; তিনি মানবেতর জীবের দেহও গ্রহণ করিতে পারেন। ইহার 
নাম--যোন্তস্তর-গ্রহণ। বেদ-সংহিতাক্ম যোন্তাস্তর-গ্রহণের আভাষ 
পাওয়। ধাম । খকমস্ত্র মানবের মরণোত্তর অবস্থা প্রসঙ্গে বলিতেছেন-- 
চক্ষুঃ সুর্যলোকে অর্থাৎ তেজপুঞ্জে চলিয়া যাকৃ এবং জীবাত্মা বাস্কুতে 
মিশিয়। যাকৃ। স্ককত খমণনুলারে হ্যলোকে অথবা পৃথিবীলোকের 
জলে অর্থাৎ জলচররূপে, কিংবা কল্যাণকর হইলে ওষধিতে অর্থাৎ 

(২) বৃহৎ বিঝুপুক্লাণে ৮৪ লক্ষ যৌনি-_স্থাবর জন্ম ২২ লক্ষ যোনি, ভূলচর ৯ জক্ষ, 
কুর্ম » লক্ষ, পক্ষী ১» লক্ষ, পশু ৩* লক্ষ, বানর ৪ লক্ষ, তারপর মনুষ্ত যোনি 
পাশ্চাত্যের বিবতন-ক্রমের . সঙ্গে ইহার মিল দেখা যায়। যোনির অথ” জাতি বা 
জন্মস্থান ॥ 


১৭৮ হিন্কুধম-প্রবেশিকা 


উত্ভিজ্ক লভাগুল্মাদিরূপে স্থুল শরীর ধারণ করিয়া অবস্থান কর । (৩) 
ইহজন্মে ক্রমাগত অস্তভ কর্মের অহ্ুষ্ঠানে যর্দি কোন মানুষ সত্বগুণ 
বিসর্জন দিয়া তমোগুণকে বিশেষভাবে আশ্রয় করে, তবে তাহার 
চিত্তসংস্কারও সই ভাবে গঠিত হয়। এই চিত্তসংস্কার তাহার কাঁরণ- 
শরীরে বীজের মত থাকিয়া যায় স্থল শরীরের অবসানে। তাই, 
প্রজন্মে এই কারণ-শরীর হইতে যে সুশ্স শরীর এবং সেই স্থক্ 
শরীর হইতে যে স্ুল শরীর উৎপন্ন হয়, তাহ পশুরূপেই হয়। তাহাকে 
বলে, তির্কযোনিপ্রান্ত্ি। তির্কযষোনির অর্থ, পশুপক্ষীর জাতি । (৪) 

জন্মাস্তরবাদে এক আশ্বাসের বাণী-_সাধনা! কখনো! বিফল হয় না। 
আত্মোপলন্ধিই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য । তাহার জন্য প্রয়োজন 
দিব্যজীবনযাপন | চিত্তশুদ্ধির সাহায্যে সত্বগুণের বুদ্ধিনা হইলে 
দিব্যজীবনলাভ হয় না। দিব্যজীবনলাভের প্রচেষ্টাই সাধনা । এই 
সাধনায় সিদ্ধিলাভ এক জন্মে সম্ভব নয় । তবে 
ইহুজন্মে সাধনার পথে যতটুকু অগ্রসর হওয়া যায়, 
তাহা চিত্তসংস্কারদ্ূপে কারণ-শরীরে থাকিম! 
ষায়। স্মুল শরীরের নাশে কারণ-শরীরের নাশ হয় না। কারণ-শরীর 
কল্লান্তস্থায়ী। ইহজন্মে সাধনার পথে যেখানে যাত্রা শেষ কবি, 
পরজন্মে আবার সাধনার পথে সেখান হইতে অগ্রসর হই । (৫) এই 


আঙ্বাস-বাণী 


(৩) নুর্ষং চক্ষু্গচ্ছতু বাতমাজ্স। দ্যাং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধমণি1। 
্মপে। ব। গচ্ছ যদি তত্রতে হিতমৌধধ যু. প্রতিতিষ্ঠা। শরীরৈহ ॥ __গ্ধক্‌, ১০১৬৩ 
(৪) পুনর্জন্ম কমের উপর নির্ভর করে। যদি লোক পশুর মত কাজ করে, তবে 
সে পশুযোনিতে আকৃষ্ট হবে | রা ক্ ঞ্ * পশু থেকে বদি মানুষ হতে পারে, মানুষ 
খেকে পশু হবে ন। কেন? মুলেতে তে। সবই এক । __ন্থাসী বিবেকানন্দ, কখ্ছোপকঞ্ছন । 
(৫) গীত, ৬1৪. 


পরলোকবাদ ১৩৪ 


ভাবে যত্বশীল সাধক পুরুষকারের সাহায্যে জন্ম-জন্মাস্তর সাধনার পথে 
চলিতে থাকে, তদ্দিন--ধত জন্ম--সিদ্ধিলাভ না হয়। শেষে তাহার 
সিদ্ধিলাভ স্থনিশ্চিত । 


খে পক্জতোকন্বাদ । 


এই পৃথিবী, ইহলোক। ইহা স্থুল ও ইন্্রিয়গ্রাহথ। এই স্কুল 
লোক ছাড়া অভীন্দ্রিয় সুশ্ম লোক আছে, এই বিশ্বাস _পরলোক- 
বাদ । মৃত্যুর পরই ঘে জীবাত্ম! স্থুল শরীর গ্রহণ করিয়া এই স্থুললোকে 
আবিভূত হন, তাহ নহে । অর্থাৎ স্ৃত্যুর পরই মানুষের পুনজন্ম হয় 
না। মৃত্যুর পর কিছুকাল মানবের জীবাত্মা বা মানবাত্মা ৫১) কারণ-শরীর 
ও স্ক্ত্র শরীর সহ লুস্মলোকে অবস্থান করেন । স্থুল শরীরের সঙ্গে 
স্কুল জগতের যেমন সম্বন্ধ, সুক্ শরীরের সঙ্গে স্স্ম জগতের বা স্ুক্জ 
লোকের তেমনি সম্বব্ধ। আধার--আধেয়। স্থুল শরীর বিচরণ করে 
স্থল জগতে ব1 জড় জগতে ।স্থুল জগৎ--আধার ; স্কুল শরীর--আধেয় 
স্গ্ শরীর বিচরণ করে স্যন্দ্র জগতে বা সুস্ম লোকে । স্ুম্ম লোক-- 
আধার? স্ুশ্ম শরীর--আধেক়। পাঞ্চভৌতিক ঝুল দেহের অক্র্গত 
ইঞ্জিয়নিচয়ের দ্বার পাঞ্চভৌতিক স্থল জগতের জ্ঞানলাভ করি, কিন্ত 
সুম্ঘস লোকের জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। সেই নিমিত্ত এই ব্রদ্ধাণ্ডে 
স্থক্ুলোক অতীন্দ্রিয় রাক্জ্যের অন্ততূক্ত । ইহলোক বা স্থল জগৎ-_. 
কর্মভূমি। এখানে আমরা বার বার আসি কর্মের অন্ত-_সাধনার 


০১ স্কুলশরীরধারী জীবগ্গণের ভিতর মানবই শ্রেষ্ঠ । মানহদ্বের মধ্য জীমন্তের 
পূর্ণ বিকাশ । তাই, এই প্রসঙ্গে জীবাক্মা বলিতে মানবান্ধ। বুঝিতে হইবে ৷ 


১৮০ হিন্দুধম-প্রবে শিক। 


জন্ত- -যতর্দিন, যতজন্স, সিদ্ষিলাভ না হয়। হুশ পোক--ভাগত্ভৃুমি ! 
স্ুল দেহ ত্যাগের পর সেখানে আমরা অবস্থান করি কিছুকাল, 
ইহলোকে অন্্গ্িত কর্মের ফলস্বরূপ স্থখ-ছুঃখাদি--ভোগের জন্য । 
স্গ্নলোকে সুক্ঘ্র্দেহে জীবাত্া! হখ-ছুঃখাদি-ভাগ করেন । (১) স্থখ- 
শাস্তি-ভোগের নাম_-ম্বর্গ-ভোগ । আর, ছুঃখ-যন্ত্রণা-ভাগের নাম 
ন্বক-ভোগ । ইহলোকে অনুষ্ঠিত শুভ কর্মের ফলে ন্বর্গ-ভোগ এবং 
অশুভ কর্মের ফলে নরক-ভোগ স্থত্ম লোকে করিতে হয়। ইহলোকে 
'অন্ুষিত যাবতীয় কমের ফল-ভোগ পরলোকে বা স্যশ্মলোকে হয় না। 
কেবলমাত্র মানসিক পাপপুণ্যক্ূপ কমের ফলভোগ পারলোৌটকিক 
স্ম্দেতে হয়, কিন্ত ইহজগতে স্থুলদেহকৃত কমের ফল ্যস্মদেহেরু 
€ভোগ্য নহে -তাহ। স্থুলদেহের ভোগ্য । সেই নিমিত্ত স্স্মলোকে 
সখ-ছুঃখাদি বা ন্বর্গসনরকারদি ভোগের পর, স্ুলদেহভোগা তৃক্তাবশিষ্ট 
কমণ্কল-ছোগের উদ্দেশে জীবাত্মা পুনরায় স্থলদেহগ্রহণে স্কুলজগতে 
ফিরিয়া আসেন । ইহার নাম--পুনজন্স | 

স্থল লোক লইয়াই ব্রদ্ধাগ্ড নহে । ব্রহ্গাণ্ডে স্থল লোক এবং সুনে 
লোক ছুই আছে । এই সীমাহীন ব্রহ্ষাণ্ডে সুশ্সত্বের তারতম্াহেতু 
সুপ্পলোক অসংখ্য । পরলোক বলিলে এ অসংখ্য সুক্মলোকের সম্রিকে 
বুঝায় । €মাটামুটি বুঝাইবার অভিপ্রায়ে হিন্দুশাস্্ বলেন যে, এই 
ব্রন্দাণ্ডে চতুর্দশ তুবন বা লোক বিদ্যমান? 
স্থললোক, পৃথিবী । ইহা হইতে সুক্ষ, সুঙ্গ্মতর ও 
স্বক্মতমরূপে সপ্ত লোক উপরে এবং অধস্তন 
সঞ্ধলোক পর পর নে বিদ্যমান । ৫২) পৃথিবী হইতে উপর দিকে 

(১) বৃঃ উ/--81815 7 ৪181৬ 

(২) বেঃ সা:--১০৪ 


সু্ালাকের সংখ্য, 
শাম ও মবস্থা। 


পরলোকবাদ ১৮৮১ 


লপ্তলোক-_-ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য । €৩১) পৃথিবীর 
নীচে সপ্তলোক--অতল, বিতল, স্কতল, রসাতল , তলাতল, মহাঁতল ও 
পাতাল। চৈতন্যমম সগ্ুণ ব্রহ্ম ব্রহ্ষাণ্ডের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। 
এই ব্যাপকতা ডিম্বের উপর তাহার খোসার ন্যায় নহে, ছুগ্ধের ভিতর 
স্বতের ন্যায়__ক্ষীরে সপিরিব | (৪) অর্থাৎ, তিনি ব্রদ্ধাপ্তের প্রতি অণুতে 
অপুত্তে ব্যাপক । অতএব, চতুর্দশ লোকে প্রত্যেকটিতে 
তাহার ঠতন্তাংশ বণ্তমান। তাহার সেই চৈতন্তাংশ সেই 
লোকের কেন্দ্রীয় শক্তি । প্রত্যেক লোকের তাই এক এক চিন্ময় 
কেন্দ্রীয় শক্তি আছে । এই শক্তিকে সেই লোকের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা বলা হয়। কোন কোন হিন্দুশাস্ত্রে এই অথিষ্ঠাত্রী দেবতাপশের 
নাঁমাচ্যায়ী লোকসমুহের নামকরণ হইয়াছে । যেষন- যে লোকের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি, সেই লোকের নাম অগ্নিলোক । এই ভাবে 
পথিবীর উধে” সঞ্চলোকের নাম হইয়াছে--অগ্রিলোক, বাস্থুলোক, 
বরুণলোক, আদ্ত্যালোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্ষলোক। 
ইহা বাতীত ্শ্মশরীরী পিতৃপুরুষগণ যে স্ুশ্মলোকে বাস করেন, তাহার 
নাম--পিতৃলোক । হিন্দুশান্ত্রে এই যে সক্ষম ও স্ম্ত্াতিস্স্্ লোকের 
তালিক] দেওয়া আছে, তাহ] সম্পূর্ণ নহে । অসীম ব্রহ্ষাণ্ডের গর্ভে 
অসংখ্য লোকের নাম ও অবস্থান নির্ণয় করা অসভ্ভব। শাস্রকারগণ 
কেবল বিষয়বস্তু বুঝাইবার উদ্দেশে কতকগুলি লোকের নাম ও অবস্থান 
বর্ণন। করিয়াছেন মাত্র । কোথাও কোথাও স্ুল পৃথিবী বাদে সমস্ত 
সুক্ম লোককে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভাগ করবা হইয়াছে-- 
পিতৃলোক, দেবলোক ও ব্রহ্ষলোক । 


€৩) মনত্যলোকের অপর নাম, ব্রচ্মলোক । 
0৪) খেত উত, ১1১৬ 


১৮২ হিন্ুধর্ম-প্রবেশিকা। 


পিদ্ৃলোকে সুক্ষ্মশরীবী পিতৃপুরুষগণ, দেবলোকে স্থক্মুশরীরী দেরতাগণ 
এবং ব্রজ্মলোকে স্ন্মরশরীরী হিরণ্যগর্ভ বা ব্রক্ধা অবস্থান করেন । (৯) 
স্থল শরীরের অবসানে মানবের জীবাত্মা বা মানবাত্মা কি প্রকারে 
স্ুল শরীর ও স্থুল জগৎ ছাড়িয়া সুস্প্রলোকে বা পোকাস্তরে গমন করেন, 
সেই বিষয়ে প্রসঙ্গতঃ কিছু বলা যাইতে পারে। স্মুনগ 
মানরাত্মার উৎক্রান্তি- শরীর হইতে স্ুস্ম ও কারণশরীর সহ জীবাত্মার 
দ্বেবধান ও পিতৃঘান 
পার নিক্রমণই উতৎক্রান্তি ৷ প্রধাণতঃ শ্রেয়োকামী মানব ছই 
শ্রেণীর__(ক) সগুণ ব্রঙ্দের বা] ঈশ্বরের উপাসক ও 
যোগনাধনরত ; এবং খে) লাধনা-উপাসনা-বিহীন ভইয়। স্বর্গকামনায় 
ফেরল যজ্ঞ-দান-তপস্তাদি শাস্মবিহিত শুভ কমে রত ও সদাচারী । 
প্রথম শ্রেনীকে বিদ্বান এবং দ্বিতীয় শ্রেণীকে অবিদ্বান বলা হয়। ম্বৃত্যু- 
 ক্কালে বিছবানের মস্তকস্থিত নুষুক্া নাড়ীর ভিতর দিয়া বহ্মরন্ধ, ভেদ কনিয়। 
এন্বং অবিদ্বানের চক্ষু-যুখার্দি অপরাপর যে কোন দেহাবস্থিত ছিন্র দিয়া 
মানবাত্মার উৎক্রাস্তি হয়। (২) তারপর, স্থূল লোক ছাড়িয়া বিদ্বান ব। 
অগুণ ব্রক্ষোপানক দেবষান মার্গে €৩) ব্রক্মলোকে এবং অবিদ্ধান বা 
কেন্সলকর্মী ও সদ্ধাচারী পিতৃষান মার্গে চক্জরলোকে গমন করেন। 
ক্মেবঘানকে উত্তরার্ণমার্গ এবং পিতৃষানকে' দক্ষিণায়ন মার্গ কহে। (৪) 


(১) ভুবলেণক ব1 অন্তরীক্ষকে পিতৃলোৌক বলা হয়, যেহেতু পিতৃগণ তুবলেকে বাস 
কয়েন । ভূলোৌককে মনুন্তলোক বল! যায়, যেহেতু মনুম্যগণ ভুলোকে বাস করে। স্বর্গ 
লোকে দেষতাগণ বাস করেন, সেই নিমিত্ত ইহাকে দেবলোক বল বাইতে পারে । 
সভ্যঙ্োকে অন্ধ! বাস করেন, তাই তাহাকে ব্রক্মলোক বল! হয়। 

(২) কঃ উঃ---২1৩।১৬ 7 বেঃ দঃ--৪1২১৭ ; স্ব উই:--- 5181২ 

(৩) দ্েবধানমার্গের অন্ত নাম, ভ্রন্ধপ্থ । 


(৪) প্রঃ উত, ১1৯-১০ 


পরলোকবাদ ১০৩ 


ঘ্বেবসানযার্গে গমনকারী যথাক্রমে অচিঃ বা অগ্নি, 'অহঃ 
বা দিবা, শুরুপক্ষ ও উত্তরায়ণ, সংবত্লর, দেেবলোক, বাস্থু, 
সূর্য, চন্দ্রমা ও বিদ্যুৎ, ররুণ, ইন্দ্র এবং ব্রক্ষলোক প্রাপ্ত হন। 
পরম পুরুষের নির্দেশান্যায়ী .এক অমানব পুরুষ ব্রহ্মলোক 
হইতে বিছ্যৎলোকে আসিয়া দেবযান-যাত্্রীকে ব্রহ্ষলোকে 
লইয়া যান। €১) ব্রহ্গলোক প্রাপ্তির পর তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। 
কেননা, তাহার চিত্ত সর্বদা! ব্রদ্ধে সমপিত হওয়ায় তাহার কোনরূপ বাসন। 
থাকে না, বাসনার একান্ত অভাবে কোনরূপ কাধারভ্ভের সম্ভাবনাও 
থাকে না, তাই তাহার কম-্লভোগের প্রশ্ন উঠে না এবং প্রত্যাবর্তনের 
কোন হেতুও থাকে না । ধিনি নিগু-ণ ব্রন্মের উপাসক, মৃত্যুকালে তাহার 
মানবাত্মার ব্রহ্মবদ্ধ, দিয়! উৎ্ক্রান্তি হয় বটে, কিন্তু দেবধানে আর 
গমনের প্রয়োজন হয় না। স্মুল দেহ হইতে উৎক্রাস্ত হইয়াই সে 
মানবাত্স। পরব্রন্মে লীন হইয়া যান। নিগুণ ও সগুণ ব্রন্মোপাসকের 
ভিতর এই প্রভেদ। পিতৃষান-মার্গের যাত্রী থাক্রমে ধুম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, 
দক্ষিণায়ন (২), পিতুলোক ও চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। চন্দ্রলোকই ন্বর্গ । 
চন্দরলোকে পুণ্যকর্মের ফলম্বূপ নিরবচ্ছিন্ন স্বথভোগের পর ভুক্তাবশিষ্ট 
কর্মফলভোগের উদ্দেশে তাহাদের পুনর্জন্ম হয়, অর্থাৎ স্থুলশরী রগ্রহণে 


(১) ছাঃ উঃ--৫1১০।২ 

(২) দেবযান, ও পিভৃষান মার্গের বিবৃতিতে অঠিই, অঃ, শুর্রুপক্দ, উত্তরারণ, 
সংবৎসয়, ধুম, রাক্তি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণারন ইত্যাদির ঘে উল্লেখ আছে, সেই সকল শব্দের 
স্বারা তৎ তৎ অভিমানিনী দেবতা ব1 কেন্ত্রীয় চিন্সয়ী শক্তিকে বুঝিতে হইবে । যেমন-_ 
অহ্‌ঃ ব। দিবসের অর্থ দিবসের অভিমানিনী দেবতা, ধুমের অর্থ ধুমাভিমানিনী দেবত। 
ইতাদি। ম্বত্যু যখনই হোক না কেন, বিদ্বানের দেবধাণে এবং অবিদ্বানের ব। কেবল- 
বর্ষার পিতৃষানে গতি হয়। | 


ঠস্র 


১৮৪ হিন্বুধর্ম-প্রবেশিক। 


পুনরাদ তাহাদের এই স্থুললোকে বা পৃথিবীতে আসিতে হয়। (৩) 
প্রত্যাবত'ন-কালে তাহাদিগকে পিতৃযানমার্গেই ফিরিয়া আসিতে হয়। 
তবে পিতৃষানে চন্দ্রলোকে আরোহণের যে ক্রম তাহা চন্দরলোক হইতে 
অবতরণের সময় ঠিক সেই রকম থাকে না। অবতরণকালে তূক্তা ব শিষ্ট 
কমের সহিত জীবাত্মা বা মানবাত্মা! চন্দ্রলোক হইতে আকাশ, আকাশ 
হইতে বায়ু, বাষু হইতে ধৃম, ধূম হইতে অভ্র ব! বর্ষণশীল মেঘ এই ক্রমে 
অবতরণ ব' প্রত্যাবত'ন করেন। বর্ষণশীল মেঘ হইতে বৃষ্টি এবং বুষ্টি 
হইতে পৃথিবীতে তাহারা অবতরণ করেন। পৃথিবীতে অবতরণের পর 
তাহার! পৃথিবীজাত ধান্ত, যব, তিল, মাষকলায় ইত্যাদি খাছযসামগ্রীর 
বা অল্নের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়েন। সেই খাছাসামগ্রী ভক্ষণাস্তে ভক্ষণ- 
কারী পুরুষের যে শুক্র উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত তাহার সংযুক্ত হয়েন। 
পশ্চাৎ স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে শুক্র সত্রীযোনিতে নিষিক্ত হইলে, স্ত্রীগর্ভা- 
শয়ে তাহারা অবশিষ্ট প্রারন্ধ কমের ফলভোগের জন্য ভোগোপত্ঘাগী 
স্থল শরীর গ্রহণ করেন । (৪) 
যোগী-উপাসক এবং ম্বর্গকামী কেবলকর্মী ব্যতীত আর এক শ্রেণীর 
মাঈষ আছে । তাহাদের যোগ-উপাসন] তো নাই এবং শাস্মবিহিত 
সাধু ইষ্টরজনক কমণও নাই । শুধু তাহাই নহে, তাহারা কেবল শাস্র- 
নিষিদ্ধ অসাধু অনিষ্টকর কমে রত এবং কদাচারী। যথা--দস্থা, 
তত্কর ইত্যাদ্দি। তাহাদের জন্য দেবযান ব1 পিতৃষান মার্গ নহে, ইহ! 
তৃতীয় মার্_-. ছাড়া এক তৃতীয় মার্গ । মৃত্যুর পর তাহার! সুগ্প্রশবীরে 
। শিক্ষ্ট  সংযমনী নামক যমপুরে গমন করে, সেখানে কিছুকাল 





€ ৩) বৃঃ উঃ-_৬)২ 1১৬ 


(৪) রেতঃপিগ ঘোগোহথ ॥ যোনেঃ শরীরম্‌ ॥- বে দ, ৩1১1২৬-২৭ | 
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পরলোকবাছ ১৮৫ 


নিজ নিজ ছুফমর্ণচুধায়ী যমদত্ত নরক-বস্ত্রণা-ভোগপ করিয়া ইহলোকে 
প্রত্যাবর্তন করে। (8) পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার 
কীট, পতঙ্গ, দংশ, মশক প্রভৃতি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র জীবদেহধারণে 
জন্মগ্রহণ করে । ভাহাদের মতা হয় শীত্র এবং জন্ম হয় বারংবার । (৬) 
কীট-পতঙ্গাদির দেহে প্রাক্তন কর্মফল ভোগের দ্বারা ক্ষম হওয়ার 
পর্, পুনরায় তাহার মানব-দেহ প্রাপ্ত হয়। 

কেহ কেহ বলেন ষে, উপনিষদে পরলোকের কথা থাকিলেও, 
বেদের সংহিতাভাগে ইহা নাই। তাহাদের এই 
উক্তি ভ্রাস্তিযুক্ত । খক-সংহিতার বহু স্থানে পিতৃ- 
লোকের ও দেবলোকের কথা আছে । (৭) খাকমন্ত্ 
এক স্থানে স্পষ্ট বলিতেছেন-__হে জীবাত্সা, তুমি স্থুল শরীর ও স্থুললোক 
ত্যাগ কর্রিয়া প্রহিক উষ্টাপৃর্তাদ্ি শুভকর্ষের ফলে সেই শ্রেষ্ঠ পিতৃলোকে 
গমন কর । ৮) 

কেবলমাত্র হিন্দুধমেঁই যে পরলোক বা সুশ্মলোক ন্বীরুত, তাহা 
নহে । পারপসিক ধম”, খ্রীষ্টীয় ধর্ম, ইস্লাম প্রভৃতি অন্ত ধমেও ইহার 
প্রতিবিত্ব দেখা যায়। ন্বর্গ-নরকের কল্পনা এঁ সকল 
ধমেও স্থান পাইয়াছে। তাহারাও বলেন ষে, 
ইহলোকই সর্বন্থ নহে-ইহলোকে শুভ ও অশুভ 
কমের ফলে পরলোকে মানুষের স্বর্গ বা নরক প্রাপ্তি হয়। উহলোক- 
সর্বস্ব হইলে জগতে ধমণচরণ লোপ পায়--ইহ1 খাটী কথ!। 


পরলোকবাছ 
বেদসম্মত 


আন্ট ধমে পরলোক- 
বাণের প্রতিবিশ্ব 


:€) সংঘমনে দ্বনুভুয়েতরেযামারোহাবরেহৌ তদ্গতিদর্শনাঁৎ ॥-_বেঃ দঃ, ৩)১।১৩ 
৬১ ছাঃ উঠ--৫1১০1৮ ; বৃঃ উঃ- ৬২1১৬ 
(৭) ৬5৫০ 0০010015৮2১. 337 
৮) সংগচ্ছম্ম পিতৃতিঃ সং যমেনেষ্টাপুতে ন পরমে ব্যোমন্‌।---গক, ১০।১৪1৮ 


১৮৬ হিন্দুপ্নম-প্রবেশিকা। 


[ পাঁচ এ 
সুক্তিন্বাদ ॥ 
স্থষ্টিমণ্ডলে সমস্ত জীব জন্ম-মতত্যুর অনন্ত প্রবাহের মাঝে ছুটিয়! 
 চলিয়াছে--বিরাম নাই । জন্মের পর মৃত্যু, ম্বত্যুর পর আবার জন্ম। 
পুনঃ পুনঃ জন্ম-ম্ৃত্যুই সংসার | (১) ইহজগতে ভোগ্যবিষয়সম্ভার সম্মথে 
ৃ স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে । কিন্তু এ বিষয়ভোগে 
সির মম যুক্তিবাদ প্রকৃত নিরাবিল ও ছুঃখলেশশুন্য স্ব মিলে না-_ 
ও জল্মাস্তরবাদ 

হিজেতা ভোগাকাঙ্খার নিবৃত্তি হয় না । যত খাই, তত চাই । 
অতৃঞ্ঠ বাসনার তৃপ্তি নাই । পরিণামে ছুঃখ । স্থুল 
লেহের বিকার আছে । মাছষ রোগ-শোক-জরা-বাপক্যের অধীন । 
ছুংখময় এই শরীর-ধারণ। স্ভুল শরীর ত্যাগের পর স্স্ম শরীরে 
সুক্মলোকে ও কর্মফলজনিত স্থখ-ছুঃখ-ভোগ অনিবার্য । শুক 
লোকেও ম্খভোগ ক্ষণস্থায়ী । আমর। চাই নিরাবিল ও 
£খলেশশৃন্ত অবিমিশ্র সখ বা ভূমানন্দ__-যে আনন্দের শেষ 
নাই। (২) জন্স-সৃত্যুক্ষপী ভবচক্রের অবিরাম আবগনের ভিতর 
তাহা লাভ করা যায় না । তাহাকে লাভ করিতে হইলে এই ভবচক্রের 
হাত হইতে মুভ হইতে হইবে । ব্রহ্ষপাক্ষাৎকারের ছ্বার1 এ ভূমানন্দ 
লভ্য । সেই হেতু দ্মানন্দের অপর নাম, ব্রহ্মানন্দ | ব্রন্মসাক্ষাৎকারই 
মুক্তি। মুক্তির অর্থ, ভবচক্র বা সংসার হইতে মুক্তি। পররেন্ 
ব। পরমাত্মা বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত । তিনিই লীলার নিমিত স্বয়ং 
(১) দ্বিতীন্প' অধ্যায়ে চতুর্বর্গের ক্বস্তর্গত মোক্ষের আলে[চনাকালে সংসারসন্বক্ষে 

বিশেষভাবে কথিত হুইক্সাছে । 


(২) দ্বিতীর অধ্যায়ের শেষে বিরয়ন্খ ও ভুমানন্দ সম্পর্কে কিছু আলোচন] কর! 
হইয়াছে । 


মুক্তিবাদ ১৮৭ 


অবিস্ভার ব৷ অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়৷ ভ্রিগুণাত্মিক। প্রকৃতির 
সংযোগে, ব্যষ্তিভাবে প্রত্যেক জীবের আধারে জীবাত্মারূপে 
অধিষ্ঠিত । জীবাত্স! যেন পরমাত্মার বিকৃত রূপ-_পরমাত্মা জীবাত্মার 
্বরূপ। অজ্ঞানাচ্ছন্ হইয়। স্বরূপ ছাড়িয়া জীবাত্মা যেন বিকৃত রূপে 
জীব-শবীরে অবস্থান করিতেছেন । সেই হেতু তিনি প্রকৃতিজাত কাম- 
কর্ষের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এই কাম-কর্মের শৃঙ্খলই তাহাকে সংসারে 
বাধিয়া রাখিয়াছে। জ্ঞানভূমিতে জীবাত্মার স্বরূপে বা পরমাত্মাতে 
অবস্থান হইলে, এই অজ্ঞানজনিত কাম-কর্ষের শৃঙ্খল কাটিয়া যায়, তখন 
তিনি সংসার হইতে মুক্ত হন। স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি । €৬) ইহার 
নাম- মুক্তিবাদ। জন্সাস্তরবাদের সহিত মুভ্তিবাদের বিরোধ নাই। 
মুক্তির পর আর পুনর্জন্ম হয় না; কিন্তু যতদিন মুক্তি না হয়, ততদিন 
পুনজণ্ম আছে এবং ততর্দিন জন্ম-মৃত্যুর ভবচক্র বা সংসারও বিদ্যমান 
থাকে । মুক্তির পর পুনজন্ম নাই, ইহ] যেমন সত্য--যতদ্িন মুক্তি না 
হয় ততদ্দিন পুনজ-্ম আছে, ইহ1 তেমনি সত্য ৷ 
হিন্দুশাস্ত্রে সাধারণতঃ পঞ্চবিধ মুক্তি উল্লিখিত-_সালোক্য, সামীপ্য, 
সাযুজ্য, সারি” ও নিবাণ। (৪) প্ররুতপক্ষে, এই 
মুক্তির পাঁচ অবস্থা 
পাচটি মুক্তির পাচ প্রকার নহে। মুক্তি একই 
প্রকার, অর্থাৎ ব্রহ্ষদর্শন বা ত্রহ্মলাভই মুক্তি। ব্রহ্ম এক প্রকার ব্যতীত 
নানা প্রকার নহেন ; অতএব, মুক্তিও স্বরূপতঃ এক প্রকার বাতীত নানা 


মস 
স্পা শপ ৮ শসা পিক 


/্) খরপাবস্থিতিমু'্তি: হোই রাঃ, উৎপত্তিপ্রকরণ । 
(৪) যুক্তি শৃপু মে পুত্র সালোক্যাদি চতুবিধং। 
সালেকাং লোকপ্রাপ্ডিঃ হ্যাৎ সানীপ্যং তৎসমীপত। ॥ 
সাযু্যং তৎব্বরাপন্থং সানি ব্রচ্মণে। লয়ং । 
ইতি চতুর্বিধা মুক্চিনির্বাণঞ্চ তনত্তরং (-_হেমাডজী ধম শান্রম্‌। 


্পীস্পীশিগ পেশী ০ শশাপীীশ্াপিশ টা শীপস্পাপশাীশাশিপীস পট শশী তি 


১৮৮ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা। 


প্রকার হইডে পারে না। সেই কারণ বলা যাইতে পাবে যে, শাস্বোক 
এ পঞ্চবিধ মুক্তি__-এক মুক্তিরই পঞ্চবিধ অবস্থা । সাধনার পথে উঠিতে 
খাকিলে এই পাচ অবস্থ! ক্রমোচ্চ ভাবে সাধকের উপলব্ধি হয় মাত্র। 
সালোকোর অর্থ, সহলোক-_-সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের সহিত একলোকে 
অবস্ডিতি । সামীপ্োর অর্থ, সমীপস্থ হওয়া-_পরমেশ্বরের সহিত একত্র 
অবস্থিতি । সাষুজ্যের অর্থ, সহযোগ--পরমেশ্বরে যুক্ত হইয়া অবস্থিতি । 
ব্লক্ষের ভাবভেদের লয়ের নাম, সানি”; এই অবস্থায় নিগুণ-সপ্তণ 
ব্রন্মের ভেদ থাকে না, ব্রদ্ধের তখন এক ভাব। নির্বাণের অর্থ, লীন 
হওয়া__-পরব্রদ্ষের মহান্‌ সততায় জীবাত্মার লয়। মুক্তির এই পাচ অবস্থার 
ভিতর একটি ক্রমোচ্চ স্তর বিদ্যমান। (৫) মুক্তি-সাধকের সাধনার পথে 
প্রথম অনুভূতি হয় সালোক্য অবস্থার । এই অবস্থায় তিনি বিশেষরূপে 
স্বদয়ঙম করিতে পারেন যে, সগুণ ব্রক্ধ বা পরমেশ্বর বিশ্বের সর্বত্র 
পরিব্যাপ্ত ; তিনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে পান যে, মহাসমুত্রে ক্ষুপ্র ক্ষুত্র 
দ্বীপের মত অনন্ত বিশ্বব্যাপী ব্রহ্গসমুব্রে ভলোক ও ছাযলোক ইত্যাদি সব 
ভাসমান, তিনি ভূলোকের অধিবাসী হইলও এ অখণ্ড অনন্ত ব্রক্ষলমুদ্রের 
গর্ভেই অবস্থিত। ইহাই সাধকের সালোক্য মুক্তি, বা পরমেশ্বরের সহিত 
একলে'কে অবস্থিতি। নাধনার পথে আরো উঠিলে অনুভূতি হয় 
সামীপ্য অবস্থার । এই অবস্থায় সাধক যেন দিব্য দুগিতে দেখিতে পান 
যে, সকল স্থানেই পরমেশ্বরেব উজ্জল চক্ষুঃ জলিতেছে, ষে দিকে দৃষ্টিপাত 
করেন সেই দিকেই পরমেশ্বরের চক্ষু: দ্গালামান-_বিশ্বতশ্চক্ষুর । ইস্থাই 
সাধকের সামীপা মুক্তি, বা পরমেশ্বরের সহিত একত্র অবস্থিতি। 
সাধনার পথে আনে। উঠিলে অন্থতৃতি হয় সাষুজ্য অবস্থার । এই 
অবস্থায় সাধক উপলব্ধি করেন যে, শিশু যেমন মাতৃবক্ষে স্তনহুগ্ধপানে 

78) স্বরঁর ইবিপিনবিহারী ঘোষাল কৃত-_সমুক্তি এবং তাহার সাধন । 


মুক্তিবাদ ১৬ 


নিযুক্ত থাকে, তেমনি তাহার ব্যষ্টিগত জীবাত্মা যেন সেই বিশ্বব্যাপী 
পরমাত্সায় সংযুক্ত হইয়া অম্বতধারাপানে মগ্র। ইহাই সাধকের সাষুজ্য 
মুক্ত। সাধনার পথে আবো উঠিলে অনুভূতি হয় সাষি অবস্থার । 
এই অবস্থায় সাধক উপলব্ধি করেন. যে, জগতের শ্রষ্টা-পাতা-সংহগ্তাকপী 
সগুণ ব্রহ্ম এবং বিশ্বাতীত নিগুণ ব্রহ্ম এক বস্ত, তাহাদেব মধ্যে ভেঙ্গ 
নাই । ইহাই সাধকের সাষ্টি মুক্তি । সাধনার পথে আবো। উঠিলে 
সাধকের জীবাত্মা পরমাত্মায্স বা পরব্রক্ষে লীন হইয়] যায়, অর্থাৎ তিনি 
তখন তাহার ব্যগ্িগত সত্তা অনন্ত ব্রহ্মসত্তায় হারাইয়া! ফেলেন । ইহাই 
সাধকের নির্বাণ মুক্তি । নির্বাণ মুক্তির পর আর পুনর্জন্ম হয় না। €১) 
সপ্তণ ব্রদ্ধের উপাসকগণ সালোক্য, সামীপ্য ও সাযুজ) মুক্তি লাভ করেন। 
নিশুণ ত্রন্ষের উপাসকগণ সাস্টি+ও নির্বাণ মুক্কি লাভ করেন। 
ব্রক্ষদর্শন ব। ব্রহ্ধলাভই মুক্তি । শাস্ত্র বলিয়াছেন-_-খতে জ্ঞানাৎ ন 
মুক্তি, জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি ব৷ ব্রচ্মদর্শন ভয় না। 
সি বেদ-মস্ত্র বলিতেছেন--তমেব বিদ্দিত্বাতিস্বত্যু মেতি 
নাহ্যপস্থা বিগ্ভতেহয়নায় । অর্থাৎ_-সেই মহান্‌ 
পুরুষকে জানিয়াই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে, পরমপদ- 
প্রাপ্তির জন্য দ্বিতীয় পথ নাই । (২) এই বেদমস্ত্রেও মুক্তি যে জ্ঞানগম্য 
তাহাই বলা হইয়াছে । (৩) এখন প্রশ্ব- সেই জ্ঞানটি কি প্রকার ? সর্ং 
খন্বিদং ব্রহ্ম, জীবজগৎ সমন্ডই ব্রহ্ষ-_এই ততব্বজ্ঞান। ব্রহ্ম এক এবং 


(১) অনবৃত্তিঃ শব্দ দনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ৪-_-বেঃ দঃ, ৪৪1২২ 

(২) বযজুঃ_- ৩১1১৮ | 

(৩) এই বেদমন্ত্রে যে 'ম্ৃত্যু' শব্দ আছে, তাহার অর্থ জড়দেহের নাশক্ষপ ভৌতিক 
সবত্যু নহে । ইহার অর্থ .'জন্ম-মরণরূপ ভবচক্রে জীবাত্মার বন্ধন ; কেননা, বন্ততঃ এই 
বন্ধনই জীবের স্বৃত্যু। ব্রহ্ধজ্ঞানের সাহাযো এই ভববন্ধনরূপ স্বৃত্যুকে অতিক্র্ কর! বার । 


১৯০ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিক! 


তাহাতে নানাত নাই, নানাত্ব যাহা দেখিতেছি তাহা অঙ্ঞানপ্রস্থ্ড ও 
কল্পিত, 'এক পরমাত্মা বা ব্রহ্ম এই বিশ্বের সবজ্র বিদ্যষান এধং এই 
বৈচিজ্রাপূর্ণ জগৎ পরমার্থতঃ তাহারই শক্তির বা এশবর্ষের প্রতি বিশ্বম্বরূপ-_ 
এইন্ধিপ যে সুস্পষ্ট নিশ্চয়, তাহাই তত্বজ্ঞান ৰা সম্যক জ্ঞান 0৪) 
শ্রুতি বলিক়াছেন--প্রতিবোধবিদ্িতং মতং। (৫) অর্থাৎ---প্রতি 
বুদ্ধি-প্রত্যয়ের প্রত্যগাত্মারূণে বর্ম যখন বিদ্দিত ভন, তখনই লাভ হয় 
প্রকত জ্ঞান । বেদ-বেদাস্ত প্রভৃতি অধ্যাত্মশান্মপাঠে শাক্ষজ্ঞানী হওয়া 
যায়, কিন্তু ভত্বজ্ঞানী হওয়া যায় না। তত্রজ্ঞান-_-বোধিজাত । উহ! 
উৎপন্ন হয় সাধনার সাহায্যে সাধকের বিবেক বা প্রজ্ঞা হইতে । 
তত্বজ্জানের উদয়ে শাস্ত্রজ্ঞানের প্রয়োজন থাকে না । সেই অবস্থায় সাধকের 
আব অহং-বোধ থাকে না, অর্থাৎ 'আমি ও আমার এই জ্ঞান থাকে না। 
তখন সর্বত্র ব্রচ্ষের বা পরমেশ্ববের বিদ্যমানতাই দর্শন হয়; সাধক নিজেও 
সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরের, এই বোধ দৃঢ় হয়। এই অবস্থায় তাহার আর 
ভোগ-বাসনা থাকে না, কাম-কর্মের প্রবৃত্তি থাকে না, কাম-কমেন 
নাশ হয় । (৬) কাম-কমের নাশই গ্রস্থিভিদ এবং গ্রস্থিভেদই মুক্তি । 


(৪) অঅনাদাস্তাবভ্াসাজ্মং পরমাজ্তেহ বিদ্যতে। 
ইতোব নিশ্চন্সঃ স্ফারং সম্যক্জ্ঞানং বিছুবৃধাঃ । __ যোঃ রাহ, উপশমপ্রকরণ । 

(৫) কে উং- ২1৪ 

(৬) প্রশক্ষরাচাধ বলিয়াছেন _ সকাম কম বিষয়ভোগ্সের চিন্তা এবং বিষয়-ভোগ্গের 
সাসন] এই তিনটি সংসার-বদ্ধনের হেতু ; সর্বদ। সর্বত্র সর্বতৌভাবে ব্রহ্গদর্শনের এবং 
ব্রক্ষের সঙ্ঠিত একত্ব-বোধের দৃঢ় বাসনার দ্বারা এই তিনটির লয় হয়। সকাম কমের 
নবাশে বিষয়ভোগ-চিস্তার নাশ এবং বিধয়ন্ডোগচিস্তার নাশে বিষয়্তেগ-বাসনার নাশ 
হয় । অঙ্গান্ভৃতি ব। ব্রক্গঞ্ঞানের বাসন বিশেষভাবে প্রকীশিত হইলে,চিত্তে 'জআঙমি ও 
আর" তাৰ এবং জানার বিষয়ভোগাকাঙ্থা লু্ত ₹য়। --খিঃ চুঃ. ৩১৬-৩১ ৭ 


যুক্তিবাদ ১৯১ 


ব্রদ্ষের ছইভাব--নিগুণ ও সগুণ। নিগুণ ব্রহ্ম ধারণাতীত। 
সেই নিমিত্ত নিগুণ ব্রদ্ধের উপাসনা ছুঃসাধ্য । সচরাচর আমরা! 
জগতের শ্রষ্টা-পাতা-সংহতর্শরূপে সগুণ বর্গের বা ঈশ্বরের উপাসনা 
করিয়া থাকি । যে উপাসক যাহার ধ্যান বা চিস্তা করেন, তিনি দেই 
ধ্যেয় বস্তর দ্ূপ লাভ করেন। 6১) সগুণ কব্রদ্ষের উপাসনায় যে 
তত্বজ্ঞান লাভ হয়, তাহ1 সগুণ ব্রদ্ষের। এইবূপ 
১১৮58 উপাসকের সগ্ডপ-ব্রন্ধ-প্রাঞ্ধি হয়। স্থল দেহের 
_ শ্রমমুক্তি, বিদেহ 
মুক্তি ও জীবন্ুক্তি অবসানে তাহার, সুক্ম্মশরীর ও কারণশরীর সহ 
জীবাত্ম। মস্তকে স্ুযুয্না নাড়ীর ভিতর দিয়। উৎক্রান্ত 
হইয়া দেবযানমার্গে কাধত্রদ্ষের অর্থাৎ হিরণাগর্ভের বা! ব্রহ্মার লোকে 
গমন করেন। ইহাই ব্রহ্ষলোকপ্রাপ্তি। এই ব্রহ্ষলোকপ্রাপ্তির পর 
সগুণ উপাসক ত্রক্মলোকে এক কল্পকাল ব্রহ্মার সহত অবস্থান কবেন। 
কলপাম্তে মহাপ্রলয়ে ব্রহ্ষলোকের বিনাশকাল উপস্থিত হইলে, 
ব্রক্ষলোকবাসী সকল হ্গ্্শরীরী জীব নিগুণ ব্রন্মের সম)কৃ জ্ঞান লাভ 
করিয়া, ব্রন্মাসহ নিগু? ব্রহ্গকে প্রাপ্ত হন এবং নিগুণ পরব্রহ্মের সভায় 
লীন হইয়া যান। সেই সঙ্গে সগুণ উপাসকের জীবাত্মাও পরব্রহ্ষে 
লয় প্রাঞ্চ হন। তাহাদিগকে আর পুনজন্স গ্রহণ করিতে হয়না। 
এইভাবে সগ্ুণ ব্রদ্মোপাসকের স্থুলশরীরনাশের পর দেবযানমার্গে এ 
ব্রক্মলোকপ্রাপ্ধির নাম-_ক্রমমুক্তি। ক্রমমুক্তিকে সাধুজ্য যুক্তি বলিতে 
পারা যায়। (২) যর্দি কোন উপাসক ইহজন্মেই নিগুণ অক্গষের 
€১) ইহাকে তৎত্রতুন্ায় কছে । 
₹২) ক্রমমুক্তিতে ব্রক্ষলেকে অবস্থান-কাজে জীবাক্মার ব্রন্জাক্ম সত অনিসাছি 


কতকগুলি এদ্বধলাভ হয়; কিন্ত জার বৈকৃতিক শৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি শক্কি ঠাহাক জাত 
হুল না । 


১৯২ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা 


উপাসনায় সমর্থ হন, তাব তাহার নিগুণ ব্রচ্ষের তত্বজ্ঞান লাভ হয়। 

ব্ডমান স্থল দেহের অবসানে তাহার জীবাত্মা স্স্্শরীর ও 

কারণশরীর সহ ন্থযুস্বা নাড়ীর ভিভর দিয়া উৎক্রাস্ত হুইয়া, 

একেবারে নিগুণ ক্রক্ষে বা পরত্রন্ধে লীন হইয়া যান; তাহাকে আর 

দ্েবযানমার্গে ব্রহ্ষলোকে যাইতে হয় না। বর্তমান স্থুল দেহের নাশেই 

তাহার সচ্ধমুক্তি হয়, ইহার নাম--বিদেহমুক্তি। বিদেহ্মুক্তিকে 

নির্বাপমুক্তি বলিতে পারাযায়। প্রারন্ধ কম্মফলভোগের জন্য ব্মান 

দেহ । অতএব, বর্তমান স্থল দেহের অবসান না হওয়া অবধি নিগুণ 

উপাসকের নির্বাণমুক্তি হয়না । এই স্ুলদেহটাই নির্বাণমুক্তির 

প্রতিবন্ধক হইয়া দ্লাড়ায়, এ কমফলভোগের দ্বারা ইহার ক্ষয়ের 

প্রয়োজন হইয়া পড়ে । যদ্দি কোন নিগুণ ব্রক্ষের উপাসক বগমান 
স্থুল দেহে সম্পূর্ণভাবে পরক্রচ্ষের তত্বজ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারেন এবং 

বঞ্তমান দেহের প্রতিবন্ধক থাকা সত্বেও হ্বব্ধূপে বা পরব্রহ্ষে অবস্থান 

করিতে সমর্থ হন, তবে জীবদ্দগশাতেই এই স্মুলশরীরে তিনি মুক্তিলাভ 

করেন । সেই মুক্তির নাম-_-জীবন্মুক্তি। জীবন্মুক্ত পুরুষের অহুংবোধ-_ 

“আমি ও আমার” বোধ ও কতৃত্ব-ভোত্ৃত্ব-বোধ _- আদৌ থাকে না। 

ভাহার জীবাত্মা এই স্থুল দেহেই পরমাত্মার সহিত তাদাত্মাভাব প্রাপ্ত 

হন। তাহার জড় দেহটি থাকে কেবল প্রারন্ধক্ষয়ের জন্য । দেহপাত 

না হওয়া! পর্যস্ত তাহার দেহ্যস্ত্রটি যেনে আপনা'আপনিই কাজ করিতে 

থাকে । .দেহপাত হইলে আর তাহাকে দেহধারণ করিতে 

হুস্স ন।। (৩) 

ৃ্‌ €৩) কোন কোন আচাধ জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন না, ক্রমসুক্তি ও বিদেহমুক্তি এই 
দুইটি ন্বীকার করেন । আচার্য শঙ্কর জীবন্মক্তি শ্বীকার করিয়াছেন এবং তাহার কৃত 
বিৰেকচুড়ামণিতে জীবন্মক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে বর্ণনা করিক্লাছেন [বিঃ চু, ৪২৮-৪৪১] 


ত্যাগবাদ ১৯৩ 


হিন্দুধষে” মুক্তিই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য । কিন্তু যুক্তির সাধন! 
অতীব কঠিন । ছুই এক জন্মে সিদ্ধিলাভ হয় ন।। জন্ম-জন্মাস্তর এই 
সাধনার পথে চলিতে হয়।' ইহজন্মের সাধনা নষ্ট হয় না। ইহার 
সংস্কার ুম্স্রশরীরে অঙ্কিত হইয়া যায়। নেই সংস্ক।রান্ষায়ী পুনর্জন্ম 
হয়। ইহা। পূর্বে বল! হইয়াছে । ৫১) ইহজন্মে সাধনার 
জীবগণের শুস্কগতি _ 
উরধদুরখী__অতএব পথে ধফতছুর অগ্রপর হওয়া যায়,» পরজন্মে তাহার 
মুক্তি স্বনিস্চিত পর হইতে আবার অগ্রগতি আরম্ভ হয়। হিন্দু” 
আরো বলেন যে, মুক্তি অবশেষে অবশ্ঠভাবী । 
একজন্সে-না-একজন্মে জীবের মুক্তিলাভ সুনিশ্চিত । প্রত্যেক জীবের 
সুক্মগৃতি উধশমুখী । সকল জীবই মুক্তির অভিমুখে অজ্ঞাতসাবে 
্বভাবতঃ চলিয়াছে। তরু-লতা-উদ্ভিদাদি নিম্ন তম জীবসমৃহও একদিন 
মুক্তিলাভ করিবে । স্বাভাবিক প্রগতি অনুসারে তাহারাও ক্রমশঃ 
ধাপে ধাপে উঠিয়া একদ্দিন-না-একদ্িন মানবজন্ম লাভ করিবে। 
স্থললোকে স্থুলশরীরী জীবজন্মের মধ্যে মানবজন্ম শ্রেষ্ঠ । মানবদেহে 
জ্ঞানতস্ত থাকায় এবং চৈতন্যের অধিকতম বিকাশ হওয়ায় মুক্তি- 
সাধনার যথেষ্ট সম্ভাবন। । কাজেই আজ €ে উত্ভিদ্‌, সে-ও একদিন-না- 
একদিন মানবজন্মলাভে মুক্তিসাধনায় ব্রতী হইতে পারিবে । 
[ ছস্স ] 
ত্যাগব্বাদ । 
হিন্দুধমের মতে, ত্যাগই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ । ত্যাগের 
দ্বারা যে শক্তিলাভ হয়, ' তাহা! অজেয়__সর্বজয্নী ৷ (২) ত্যাগেনৈকে 





(১) ১৭৮ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য । 
(২) ত্যাগই মহাশক্তি। যাহার ভিতর এই মহাশক্তির আবির্ভাব হুল, সে সমগ্র 
জগৎকে গ্রাহ্থোর ভিতর আনে ন। --স্বামী বিবেকানন্দ, ভরতে বিবেকানন্দ |" 


১৯৪ হিন্কুধ্ম-প্রবেশিক! 


অম্ৃতত্বমানশুঃ (১), ত্যাগের দ্বারা মহাঁত্সাগণ অস্বতত্বলাঁভ করিয়া- 
ছিলেন। সেই অসম্বতত্ব_ভূমানন্দ। ভূমা তদম্ৃতমথ যদক্লং 
ত্মতৎ ; (২) -__ অর্থাৎ, যাহ] ভূমা তাহাই অস্বত বা অবিনাশী এবং 
যাহ অল্প তাহ! মত বা বিনাশশীল |। সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের বা 
সগুণ ব্রন্মের সর্বব্যাপকত্বের সাক্ষাৎ অনুভূতিতে ঘে আনন্দ লাভ হয়, 
তাহাই ভূমানন্দ 10৩) ভোগপরায়ণ স্বার্থসঙ্কৃচিত চিত্তে বিষয়ভোগে অল্প 
স্থথ পাওয়া যার, কিন্তু তাহাতে সেই মহান ভাবের অন্থভৃতি 
স্ুদুর-পরাহত এবং ভূমানন্দলাভ অসম্ভব । ভূমানন্দ লাভ করিতে 
প্রয়োজন, ত্বার্থবপির দ্বার চিত্ত-সম্প্রসারণ । ইহার নাম --ত্যাগবাদ। 

শ্রুতির এই সনাতন সত্য ক্রমশঃ রূপায়িত হইয়া উঠে উত্তরকাঁলে 
সকল হিন্ফশান্ত্ের মাঝে নানা রঙ্গে নানা দিকে । মনত প্রভৃতি 
স্বৃতিকারগণ হিন্দুর খ্াক্তিগত,. পারিবারিক, ও সামাজিক জীবনের 
স্ছগঠন-্হপরিচালনের উদ্দেশে যে সব মানবধমণাক্স প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন, গ্তাহার কেন্দ্রীয় বিষয়বন্তব এই ত্যাগবাদ । কাম-ক্রোধি- 
লোভ-মোহ-মদ-মাৎ্সর্য ব্যক্তির জীবনে রিপু বা শক্র বলিয়া পরিগণিত ॥ 
স্বার্থন্ধ ভোগপরায়ণ মানবের ভোগলালসাই কাম। সেই কাম-তঞ্চির 
পথে প্রতিবন্ধ ঘটিলে, দেখা দেয় ক্রোধ। লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্ধ 
এ সবেবও আদ্িকারণ এ কাম। এইগুলি ব্যক্তিকে স্বার্থকেন্দরিক 
এবং চিত্তকে কলুষিত করিয়। ক্রমে ক্রমে আহ্গরিক ভাবাপন্ন করিয়া 
তোলে, তাহার দ্দিব্াজীবনলাভের পরিপস্থী হয়। অতএব, এইগুলি 
বিপু বা শক্র। ব্যক্তির সত্বায় ত্যাগভাব জাগ্রত না হইলে, এই সকল 


(১) কৈ উঠ, ১1২ 
(২) ছাঠ উঃ---৭1২৪।১ 
(৬) ১৮৬ পৃষ্ঠ! হষ্টব্য। 


ত্যাগবাদ ১৯৫ 


রিপুর হাত হইতে পরিত্রাণ নাই । ত্যাগবাদ বিসজন দিয়া ধমণচরণ 
হয় না। €৪) 

ধাহার! নিবুত্তিমার্পের সাধক, অর্থাৎ বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী, তাহাদের 
পক্ষে শুভ ও অশুভ সর্বপ্রকার বাসনা-ত্যাগের বিধি। যাহারা 
প্রবৃত্তিমার্গের সাধক, অর্থাৎ গৃহী, তাহাদের নিত্যকমের মধ্যে পঞ্চযজ্ঞ 
অনুষ্ঠানের বিধি । গৃহস্থের পঞ্চখণ-পরিশোধের নাম -__ পঞ্চযজ্ঞ। 
পঞ্চখণ -_ দেবখণ, পিতৃখণ, খধিখণ, নৃ-্খণ ও ভূতখণ । এখানে 
দ্রেবগণের, পিতৃগণের, খষিগণের, নুগণের ও ভূতগণের উদ্দেশ্যে 
ত্বার্থতাাগের বা শ্বার্থবলির নাম -_ যজ্ | 

হিন্দুশাস্তরে ব্যক্তির বা সমাজের স্বাধিকারের কথ! নাই, 
আছে ম্ববমপালনের কথা । (৫) স্বধমের অর্থ, স্বীয় কতব্য। 
কত'ব্যের অর্থ অপবের প্রতি নিজের করণীয়। স্থার্থ- 
ত্যাগের কথ । কতবব্যপালনে হয় স্বার্থবলি, চিত্শুদ্ধি ও হ্বদয়- 
প্রপারণ। নচেৎ পরমাজ্মসর অনুভূতি আসে না। ক্ষুদ্র শ্বার্থ-সন্কৃচিত 
কাম-কলুধষিত চিত্তে সেই মহান্‌, উদার, পবিজ্র,ৎ অক্ষর আত্মার 
সাক্ষাৎকার অপসম্ভব। ম্বাধিকারমত্তজীব--ক্ষমতা প্রয়াশী, স্বার্থকেন্দ্রিক, 
লোভী ও অহঙ্কারী । তাই, তাহার সঙ্গে অন্যের সংঘর্ষ অনিবারধ । 
অনবরত অন্যের সহিত ্বার্থ-নংঘর্ষে সুখ-শান্তি পাওয়া যায় না। সেই 
নিমিত্ত হিন্দুশাস্ত্ে শ্বাধিকারের স্থান নাই। হিন্দুশাস্ত্র তাই নির্দেশ 


€৪) ত্যাগই ধর্মের আরভ্ভ-_ত্যা্গই ধর্মের সমাপ্তি । 
স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতে বিবেকানল্গ ৷ 
৫) পাশ্চাতা দেশে কমে'র অর্থ, শ্বাধিকারভোগ (5১5:015৩ ০01 7182505) আমাদের 
সমাজে কমের অর্থ, স্বধর্ম-পালন । 
স্বামী প্রজ্ঞানন্দকৃত, ভারতের সাধন। । 


১৯৬ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিক৷ 


দিয়াছেন-_পুত্রের প্রতি পিতামাতার কতব্যের বিষয়, পিতামাতার 
শ্বাধিকারের বিষয় নহে; পিতামাতার প্রতি পুত্রের কত'ব্যের বিষয়, 
পুত্রের স্বাধিকারের বিষন্জ নহে ;ম্বামীর প্রতি স্ত্রীর কত'ব্যের বিষয়, স্ত্রীর 
্বাধিকারের বিষয় নহে ; স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কতব্যের বিষয়, স্বামীর 
স্বাধিকাবের বিষয় নহে; ভাতার প্রতি ভগ্নীর কত্তব্যের বিষয়, ভগ্নীর 
স্বাধিকারের বিষয় নহে; ভগ্নীর প্রতি ভ্রাতার কত'ব্যের বিষয়, 
ভাতার স্বাধিকারের বিষয় নহে ; প্রতিবেশীর প্রতি নিজের কতব্যের 
বিষয়, নিজের ম্বাধিকারের বিষয় নহে; সমাজের প্রতি ব্যক্তির 
কত'ব্যের বিষয়, ব্যক্তির স্বাধিকারের বিষয় নহে; ব্যক্তির প্রতি 
সমাজের কত'ব্যের বিষয়, সমাজের স্বাধিকারের বিষয় নহে; রাজার 
প্রতি প্রজার কত'ব্যের বিষয়, প্রজার ম্বাধিকারের বিষয় নহে; প্রজার 
প্রতি রাজার কত'ব্যের বিষয়, রাজার স্বাধিকারের বিষয় নহে । হিন্দুর 
কি ব্যক্তিগত, কি পারিবারিক, কি সামাজিক জীবনে এই সকল 
শাস্ত্রনির্দিষ্ট কত'বোর বা স্বধর্মের মাঝে সর্বদ হৃদয়ে জাগাইয়৷ দেয় 
ত্যাগভাব। ব্যক্তির শাস্ত্রনির্দিষ্ট কতবব্যসম্পে প্রসঙ্গত: 'একটি কথা 
স্রণযোগ্য । হিন্দুশাস্ত্র এ কথ! বলেন না যে, সর্বদেশে সর্বকালে 
সর্বাবস্থায় ব্যক্তির কতবব্য একই প্রকার । জগৎ বৈচিত্র্যময়, ব্যবহার 
বৈচিত্র্যময় । পরিবেশের বিচিত্রতাহেতু ব্যক্তির কত'ব্যও নানারূপী। 
যেমন- _বর্ণাশ্রমভেদে ব্যক্তির কতবব্য বিভিন্ন। ক্রাঙ্ধণের কতবব্য এক 
প্রকার, ক্ষত্রিয়ের আর এক প্রকার। গৃহীব্ কতব্য এক প্রকার, 
সন্ন্যাসীর আর এক প্রকার । 


পঞ্চম অধ্যায় । 


ব্বর্ণশ্রসঞ্ধ্ ও সামান্ঞর্ম॥ 

হিন্দুধর্মের (১) ছুই ভাব--সামান্ত ও বিশেষ। জাতি-কুল- 
অবস্থা-নিবিশেষে হিন্দুমাত্রেরই নীতিসম্মত আচরণীয় শুভ কম 
সামান্যধর্ম। হিন্দুসমাজে বিশেষ বিশেষ কালে, 
বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ পরিবেশে 
ব্যক্তিগত হিন্দুর নীতিসম্মত আচরণীয় শুভ কম” 
বিশেষধর্ম । (২) বর্ণাশ্রমধর্ম বিশেষধর্মের মধ্যগত। ব্রাহ্মণাদি চতুর্ণের 
ও ব্রহ্মচর্যাদি চতুরাশ্রমের বিভাগবশতঃ যে সকল কর্ম প্রত্যেক বর্ণার ও 
প্রত্যেক আশ্রমীর বিশেষ বিশেষ ভাবে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট, সেই সকল 
আচরণীয় কম'--বর্ণাশ্রমধম”। এইস্থলে এক বর্ণান্তর্গত বা আশ্রমাস্তর্গত 
ব্যক্তির শাস্্রবিহিত কম? অন্ত বর্ণান্তর্গত ব। আশ্রমাস্তর্গত ব্যক্তির 
অনুষ্ঠেয় নহে । ইহাই ধমের বিশেষ রূপ ব1 ভাব । প্রথমে বর্ণাশ্রমধর্ম 
এবং পশ্চাৎ সামান্য ধর্ম সন্বদ্ধে কিছু আলে।চন! কর1 যাইতেছে । 


ও 
বিশেষ ধরণ 


[এক] 
ব্র্ণখম। 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুবর্। এখানে বর্ণ শব্দের 
অর্থ, শুরুপীতাদি গাত্রের রঙ্গ নহে-চরিত্রের দূপ। প্রকৃতপক্ষে, 
এক এক বর্ণ--এক এক শ্রেণী। যে ব্যক্তি যে শ্রেণীর অন্তভূ্তি, 
০১) এখানে ধম শবে ধর্মণচরণ বুঝিতে হুইবে। 
(২) ৩৭ পৃষ্ঠা ভষ্টব্যা। 


১৯৮ হিন্দুধম-প্রবেশিকা 


তাহার ভিতর সেই শ্রেণীর চরিতব্র-বিকাশ হয় স্বভাবতঃ । একজন 
এ ব্রাহ্মণের ভিতর ব্রাহ্গণ-শ্রেণীর, একজন ক্ষত্রিয়ের 
ভিতর ক্ষত্রিয়-শ্রেণীর, একজন বৈশ্টের ভিতর 

বৈশ্ঠ-শ্রেণীর এবং একজন শূত্রের ভিতর শৃব্র-শ্রেণীর চরিব্র রূপায়িত 
হইয়। উঠে । হিন্দুসমাজে এই চারি শ্রেণী-বিভাগের নাম-_বর্ণ-বিভাগ 
বা চাতুরবর্য । এই বিভাগ গুণকমণনরযায়ী। কেবলমাত্র হিন্তুসমাজে 
যে গুণকমর্শন্ষায়ী এই শ্রেণী-বিভাগ, তাহা নহে | সভ্য মানবসমাজে 
সর্বত্রই এইরূপ শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়। পাশ্চাত্য সমাজেও প্রচারক 
(20018510202 )১ যোদ্ধা €001150915 ), বণিক ৫0202101210) 
এবং শ্রমজীবী ( 19001016 ) এই চারি শ্রেণী বিগ্যমান। সকল 
মানুষের গুণ-কম” কখনে। এক হইতে পারে না। ইহা! প্রকৃতির নিয়ম 
নহে । প্রতি ভ্রিগুণাত্মিকা_-সত্ব-রজঃ-তম: এই ত্রিগুণযুক্ত।। এই তিন 
গুণের সাম্যাবস্থায় সঙি হয় না, টৈেষম্যাবস্থায় স্ষি। জীবমাজ্রেই 
প্রকৃতিজাত । মানবও প্ররুতিজাত । যেহেতু মানব '্রকৃতিজাত 
ও স্ষ্টিমগুলের ভিতর, সেই হেতু তাহার মাঝে এ ত্রিগুণের বৈষম্য 
সর্ধদা বত'মান । কাহারও অন্তরে সত্বগুণ বশী এবং রজঃ ও তম: 
গুণ কম, কাহারও অস্তরে রজোগুণ বেশী এবং সত্ব ও তমোগুণ কম, 
আবার কাহ।রও অস্তরে তমোগুণ বেশী এবং সত্ব ও রজোগুণ 
কম। এক পিতামাতার চারি পুত্রের অন্তবুণত্ভি এক নহে । গুণবৈষম্য- 
হেতু তাহাদের মধ্যে চরিত্র-বৈষম্য । সকল মান্ধষ সমান, এইক্দপ 
সাম্যবাদ কথার কথ মাত্র । গুণ-বৈষম্যে বুদ্ধি-বৈষম্য এবং বুদ্ধিবৈষম্যে 
ক্রিয়াবৈষম্য ঘটে, ইহা পরীক্ষিত সত্য। আর্ধহিন্দুসমাঞ্জের সংগঠন- 
কালে প্রাচীন আর্খবিগণ এই সত্যের উপলব্ধিতে গুণ-কমের 
বৈষম্যাচ্ছষায়ী এই বর্ণবিভাগ ব! শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন সমাজের 


বর্ণধম ১৯৯৯ 


অভ্যুদয়কলে। যে শ্রেণীর যে কমে” অধিকার, সেই শ্রেণীর সেই কম” 
বিহিত না হইলে, পুর্ণাঙজ সমাজের কাজ স্থশৃঙ্খলায় চলিতে পারে না-- 
বিপ্রব উপস্থিত হয় । আজে! সকল সভ্য সমাজ এই মুলনীতি মানিয়। 
চলে । (১) | 
আবহিন্দুসমাজে চারি বর্ণের স্ষ্টি যে একই সময়ে হইয়াছিল, তাহা? 
নহে । সমাজের ক্রমোবিকাঁশের বিভিন্্ স্তরে প্রয়োজনান্ষসারে ইহাদের 
স্যষ্টি তয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে । আর্গণের আর্দি বাসস্থান, স্থমেক বা 
চাতুর্বপের বিভাগ উত্তর মেরুপ্রদেশ। (২) সেই যুগ সত্যধুগ বলিয়া 
গুণকমণানুযারী এবং শাস্তে কথিত । সেই যুগে আধহিন্দুসমাজের বিস্তৃতি 
ইহার সৃষ্টি আর্বহিন্দু হয় নাই-মাত এক ক্রান্ষণ' বর্ণই ছিল। শ্রুতি 
সমাজের অগ্রগতির বলিয়াছেন-_ব্রন্দ বা ইদমগ্র আসীদেকমেব | (৩) 
বিভিন্ন স্তরে প্রয়ো- পরব্ভী কালে আধগণ ভারতে প্রবেশ করিলে, 
জনান্সারে স্বভাবতঃ ভারতের আদিবাসী অনার্ধগণের সঙ্গে তাহাদের 
₹ঘর্ষ ঘটে । আরধগণকে শক্রজ্ঞানে অনাধগণ দলে দলে রণোন্মস্ত 
হইয়! আক্রমণ করিতে লাগিল । সর্বদ1 তাহাদের সহিত যুদ্ধে রত 
থাকিতে হইত আরগণকে । এই অবস্থায় আধহিন্দুসমাজ প্রয়োজন 
বোধ করিলেন এক শ্রেণী 'যোদ্ধার। আধত্রাঙ্ণগণ ছিলেন সাত্বিক 
বেদস্তোতা। তাহাদের ছ্বারা যুদ্ধকাধ সম্ভব ছিল না। এই কারণ, 
€১) বত'মান সাম্যবাদের জন্মস্থান, রুশদেশ। সেই দেশেও যোগ্যতান্থসারে শ্রেণী- 
বিভাগ আছে । অধ্যাপককে যোদ্ধার কাজ, আর যোদ্ধাকে অধ্যাপকের কাজ দেওর়! 
হয় না। অর্থগত শ্রেণীবিভাগও তথায় ধীরে ধীরে দেখ। দিয়াছে । পূর্বে ব্যক্তিগত অর্থ 
ব। সম্পত্তি নিষিদ্ধ ছিল কটে, কিন্তু আজকাল কিছু পরিমাণ রাখ! বিছিত হইয়াছে । 
৫) ১--৮ পৃষ্টা ভ্রষ্টব্য । 
(৩) বৃঃ উঃ--১1৪1১১ 
আদৌ কৃতধুগে বর্ণে নূনাং হুংস ইতি স্মতং ।-- মহাভারত 


২০০ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিক। 


আধগণের মধ্যে ধাহার! রাজসোব্রিক্ত হইয়া অনার্ধদমনে, আর্ধরাহ্য- 
বিস্তারে, বলবীর্ধসঞ্চারে ও পূর্বোক্ত সাত্বিক বেদস্তোতাগণের রক্ষণে 
ব্রতী হইলেন, তাহারা ক্ষত্রিয় উপাধি লাভ করিয়! ক্ষত্রিয় বর্ণ ব। শ্রেশী- 
ভুক্ত হইলেন। এই সময়টি শাস্ত্রে ত্রেতাুগ বলিয়া কথিত। পরবতী- 
কালে রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আধহিন্দুসমাজের আরো বিস্তৃতি ঘটিল। 
সমাজের সংগঠন-সংরক্ষণের উদ্দেশে কষিবাণিজ্যাদির সাহায্যে সমাজের 
ধনসম্পত্তির উৎপাদন-বধ"নের জন্য প্রয়োজন বোধ হইল আর এক শ্রেণী 
লোকের । বেদস্ভোতা৷ ব্রাহ্মণের বা যুদ্ধরত ক্ষত্রিয়ের দ্বারা এই সকল 
কাজ সম্ভব ছিল না। সমাজের সেই প্রয়োজন মিটাইতে যে সকল 
আর্য রজোতামলিক গুণে উদ্দরিক্ত হইয়া কৃষি-বাণিজ্যাদিতে ব্রতী 
হইলেন, তাহার! টৈশ্য উপাধি লাভ করিয়া টবশ্টবণ বা বৈশ্শ্রেণীয 
অস্ততভূক্ত হইলেন । আবধক্ত্রতিকঃ__-আর্ষের তন বর্ণ; ব্রাহ্মণ, ক্ষজ্িয় 
ও ৫বশ্য। এইভাবে আধগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন । অনাধ- 
গণের সহিত যুদ্ধকালে যে সকল অনাধ পরাজিত হইয়া বিজয়ী 
আধগণের বস্তা স্বীকার করিল, তাহাদিগকে আধগণ দাস বলিতেন । 
আধসংস্কৃতির ও আর্ধসভ্যতার অভাবে তাহার। সে যুগে আধগণের 
কোন শ্রেণীভুক্ত হুইতে পারে নাই। বিগ্যাবুদ্ধির উতৎকর্ষতা ন! 
থাকায় তাহার! শ্রমের কাজ ব্যতীত অন্য কাজের অনুপযুক্ত ছিল । 
নেই নিমিত্ত, বিজেতা আর্ধগণ সেই বিজিত অনার্গণকে দাসবপে 
শ্রমের বা সেবার কাজে নিযুক্ত করিলেন । (৪) তাহাদের অন্তরে 
তমোগুণের প্রাধান্ত ছিল। বিজিত অনার্গণ ছিল জিতদাস। ইহ! 


€৪) বৈদিক যুগে এক প্রকার দাস প্রথ1 ছিল । গবাশ্বাদির মত দাস-্দাসীর আদান- 
খ্রদান চলিত। খকমন্টে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। বাধিগণ যজ্ঞস্থলে যেমন গবাখাদি 
দক্ষিণ। পাইতেন, তেমনি দক্ষিণান্ক্প দাস-দাসীও পাইতেন ।--বেদ-্প্রষেশিকা । 


বর্থধম ২০১ 


ছাড়া ক্রীতদাসও ছিল। ভারতে বিস্তীর্ণ ভূমিলাভের পর, কৃষি 
ইত্যাদি কাজের জন্য শ্রমজীবী লোক বেশী ন। থাকায়, আর্ধগণের 
সম্মুখে এক সমস্যা উপস্থিত হুয়। জিতদাসের সংখ্যা বেশী ছিলন!। 
সেই কারণ, আর্গণ গোধন- ইত্যাদি দিয়! শ্রমজীবী অনাধগণকে ক্রয় 
করিতেন। তাহারা ছিল ক্রীতদাস । এই জিতদাস ও ক্রীতদাস 
সমূহ আর্ধগণের বশ্যতা স্বীকার করিলেও আর্ধগণের ধম-সংস্কার- 
উপাসনঃ গ্রহণ করে নাই। তাই, আধহিন্সমাজে তাহাদের 
প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয়। একস্থানে খকমন্ত্রে (১) দেবরাজ ইন্জর 
বলিতেছেন--আমি দন্থ্যকে আধনাম হইতে বঞ্চিত করিয়াছি । 
এখানে দক্থ্য শব্দের অর্থ শক্র। সেকালে আর্ষগণ অনারধধগণকে 
শত্রবোধে দস্থ্য বলিতেন। (২) জিতদাস ও ক্রীতদাস বংশাহ্ুব্রমে 
ক্রমশঃ সংখ্যায় অতিশয় বুদ্ধিপ্রাঞ্ধ হয় এবং তাহারা কালবশে 
পূর্বপুরুষ অনার্ধগণের ধম্ণচরণ বিস্মৃত হইয়া আর্গণের ধম“ভাবে 
প্রভাবান্বিত হয়। টবদ্দিক যুগের অবসানে সমাজ-ব্যবস্থাপক স্মাত” 
খষিগণ, তাহাদের সেই পরিবত্তিত ও সংশোধিত অবস্থা তেখিয়া, 
তাহাদিগকে আধহিন্দুসমাজে প্রবেশাধিকার দান করেন এবং তাহাদের 
জন্য এক পৃথক্‌ বর্ণ বা শ্রেণী নির্দিষ্ট করেন। তাহাই চতুর্থ বর্ণ_ 
শুদ্র। (৩) ইহাতে সমাজের এক অভাবও পূরিত হয়। পরবর্তী 
কালে আচারভ্রষ্ট ত্রেবগিক আর্ধগণও সমাজে পতিত হইয়া শুদ্রব্ণ 


(১) খক, ১০৪৯৩ 
€) মগুলেশ্বর ম্বামী মাদেবানন্দ গিরিকৃত---উপ্যসনা ৷ 
: (৩) মহ্র্ষি মন্থু বলিয়াছেন-_বর্ণত্বাৎ ধমমঞ্ছতি ; অর্থাৎ এখন দাসগণ বর্ণ সংজ্ঞায় 
পরিণত, অতএব ইহাপ্দিগকে আচারপ্রভব ধম” দিতে হয় । 
| --উপাসন। । 


২০২ হিন্ফুধম-প্রবেশিক। 


প্রাপ্ত হইত । ভ্রষ্টাচারী পতিত আর্গণের নাম--দ্বিজবন্ধু ॥ (৪) যে 
কারণেই হোক, মনু প্রভৃতি স্বতিকারগণ স্ত্রী, শূদ্র ও দ্বিজবন্ধুকে 
বেদাধিকার দেন নাই । পশ্চাৎ মহষি বেদব্যান তাহাদের এই অভাব 
পৃরণ করেন। তিনি মহাভারত রচন। করিয়া, তাহার মাধ্যমে বৈদিক 
সত্যসমৃহ বণনিবিশেষে স্ত্রী-পুরুষ সকলের কাছে প্রচার করেন । বেদের 
সার সত্য শ্রীম্গবদগীতাতে নিহিত । এই গীত মহাভারতের অন্তর্গত । 
গীতা-মহাভারতে স্ত্রী-শুত্র-ছ্বিজবন্ধুর পূর্ণ অধিকার । তন্ত্র বেদানগামী। 
শান্সকারগণ তত্ত্রশাস্ত্রেও তহাদের পূর্ণ অধিকার দিয়াছেন। এইব্প 
আলোচনায় ইহ] পরিস্ফুট যে, ব্রাহ্গণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্থ-শূব্র এই চারি বর্ণের 
স্থষ্টি হয় গুণকর্মান্ুযায়ী এবং আর্ধহিন্দুসমাজের অগ্রগতির বিভিন্ন সুরে 
প্রয়োজনানুসারে । (৫) গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন ড৬)-_ চাতুরবর্ণাং 
ময়! হষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ, গুণকমের বিভাগান্থযায়ী আমাকতৃ ক চারি 
বর্ণ হুষ্ট হইয়াছে । ইহার তাত্পর্য-_রাজাজ্ঞায় রাজবিধানে, অথব1 কোন 
সমাজপতি পুরুষপুজবের দ্বারা, এই চারি বণ স্থষ্ট হয় নাই; ইহ! 
সমাজের স্বাভাবিক প্রগতির ফলে স্বভাবতঃই হইম্াছে। যাহ! 
সমাজের প্রয়োজন মিটাইতে স্বভাবতঃ: উদ্ভৃত হয়, তাহা ভগবানের 
স্থষ্টি বুঝিতে হইবে-_মানুষের স্থ্টি নহে । 


(৪) বঙ্গদেশে বৌদ্ধধম প্লাবনের সময় অনেক ব্রৈবণিক আর্ধহিন্তু বৌদ্ধ হন । পরে 
তাহার! পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়! আসেন ; কিন্ত উপবীতত্যাগী হওয়ায় শূক্র শ্রেণীতে 
প্রবেশ করেন। 

(৫) শ্রুতি 'ম্প্ট বলিয়াছেন যে আদতে এক ক্রাক্ষণবর্ণ চিল এবং রা ্রপুরুষ 
পূর্ণভাবে কর্মকরণে অসমর্থ হওয়ায় প্রয়োজনবোধে পর পর ক্ষত্রিয়-বৈষ্য-শুদ্রের সৃষ্টি 
করিলেন ।_ বৃঃ উঠ, ১৪1১১-১৩ 

৬১ গীঃ--৪1১৩ 


বর্ণধর্ ২৬৩ 


কেহ কেহ বলেন যে. চাতুর্বপ্ণোর উল্লেখ বেদ-সংহিতায় নাই, ইহা! 
পরবর্তীকালে স্বতির অন্ুশাসনে প্রবতিত হয়। ইহা ভুল ধারণা । 
চাতুর্বর্শ্যের চতুর্বেদের ভিতর খথেদ প্রাচীন, আবার খখেদের 
প্রবতন বৈদিক যুগে ভিতর নিবিদ্‌ প্রাচীনতম অংশ। নিবিদ্সকলের 
শেষে একই প্রকারের প্রার্থন৷ সন্গিবিষ্ট-_ 
প্রেদং ব্রহ্ম 
প্রেদং ক্ষত্রং 
প্রেদং সুন্বস্তং যজমানমবতু । 
অর্থাৎ--ইহা প্রকুষ্টরূপে ব্রহ্মসম্প্রদায়কে ও ক্ষত্রসম্প্রদায়কে রক্ষা 
করুক এবং সোমাভিষবকারী যজমানকে রক্ষা করুক | 0১) এখানে 
ব্র্মসন্ত্রদায়ের অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণের এবং ক্ষত্রসম্প্রদায়ের অর্থাৎ ক্ষত্তিয়- 
বর্ণের স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায় । নিবিদের সময় বৈশ্ঠবর্ণের 
উৎপত্তি হয় নাই ; তাই, বৈশ্যের উল্লেখ নাই । নিবিদ্‌ ব্যতীত খখেদের 
পরবতী অংশেও বর্ণোলেখ দেখা যায়। প্রসিদ্ধ পুরুষল্যক্তে €২) চাতুবণা- 
স্থষ্টির কথা সুবিদ্িত। কেহ কেহ বলেন, এই স্ুক্ত প্রক্ষিপ্ত । ইহাকে 
বাদ দিলেও খখেদের অন্যত্র ব্রাহ্গণাদি বর্ণের নাম পাওয়। যায়। (৩) 


টি 





পাপা শিসসপ্পস্প শপিশালি  পিশাশ্িিশাি এ 


€১) বেদ-প্রবেশিকা ৷ 
৫২) ব্রাহ্গণোহন্ত মুখমাসীদ্‌ বাহু রাজন্তঃ কৃতঃ ৷ 
উরু তদন্ত বদ বৈশ্য: পন্ত্যাং শুদ্রে। অজারত ॥-__খক, ১০1৯০।১২ 7 জু, ৩১১১ 

প্রকৃতপক্ষে, ইহা একটি র।ট্রপুরুষের বর্ণন। । এই পুরুষের মুখ-_ ব্রাহ্মণ, বাহ-_ ক্ষত্রিয়, 
উরূ-_বৈশ্য এবং পদ্‌- শূক্র । 

(৩) যথা-_খক, 8৫৯1৮ 

এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই তিন বর্ণের বিষন্প কখিত। খকমন্ত্রসমুহে 
ভরতবংশীয়, ইক্ষাকুবংহ্রীয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজগ্বণের বংশীবলীও পাওয়া যায় । সেসময় 
দ্রক দান -বল। হইত । বহু গ্চকমন্ত্রে এই দাসসম্বন্ধে উলেখ দৃষ্টিগোচর হয় । _-উপাসনগ্॥ 


শা শি শিস্পিশ্পীসীশিস শেপ শশীস্প্প্পি | ৮ পাপী শি শীট ও শিসশীশি লতি তি 


২০৪ হিন্দুধম-প্রবে শিকা। 


খথেদে গৃ্সমদের ক্ুক্তে (9) “পঞ্চকৃষটি” অর্থাৎ আ্রাহ্ধণ, ক্ষভিয়, 
€বশ্, শূদ্র ও নিষাদ্‌ এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত সমাজের কথা 
শ্রুত হওয়া যাদ্দ। ৫৫১ যজুর্বেদ বলিয়াছেন__হে পরমাত্মন! এই 
জগতে তুমি বেদপ্রচারের জন্য ব্রাহ্ষণকে, রাজ্যপালনের জন্ত 
ক্ষত্রিরকে, পশু আদি প্রজা রক্ষার জন্য টবশ্যকে এবং কঠোর 
পরিশ্রমের জন্য শূত্রকে উৎপন্ন কর । (৬) এই সকল বেদমন্ত্রপাঠে 
আমরা সিদ্ধাস্ত করিতে পারি হযে, চাতুবণ্য টবর্দিক 
যুগে প্রবর্তিত হইয়াছিল। তবে এ কথা ঠিক ষে, 
উত্তরকালে সমাজ-ব্যবস্থাপক ন্মারত খষধিগণ বর্ণাশ্রমধমের 
প্রবত্তকক না হইলেও-_ প্রতিষ্ঠাতা । বর্ণাশ্রমধমের বিশদ্‌ ব্যাখ্যা 
স্বতিশাস্সে | 

গুণকমণন্ষায়ী চারি বর্ণের শাস্সবিহিত বুত্তি সম্পর্কে এই স্থলে কিছু 
বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । 

ত্রন্দণ +ষ্-- ব্রাহ্মণ । বেদ, শব্ব্রক্দ। যিনি শব্দব্রহ্ধ বাঁ বেদমন্ত্ 
ধারণ করেন, তিনি ত্রাহ্মণ । ইহাই ক্রাঙ্গণ শব্দের 
ব্যুৎপত্তিলন্ধ অর্থ । ব্রাহ্মণের গুণ সত্বপ্রধান । 
সান্তবিক কম ই ব্রাহ্মণের ব্রত । তাহাদের মুখ্য কর্ম 
ছিল বেদমন্ত্রের উচ্চারণ । সন্ক্রোচ্চারণ মুখের কাজ । তাই, ব্রাহ্মণ রাষ্ট্রপুক্ষের 
মুখ বা মুখজাত বলিয়া কীর্তিত। মন মহারাজ বলিয়াছেন__পঠন, 
পাঠন, যজ্ঞ করা ও করান, দান এবং প্রতিগ্রহ বা গ্রহণ এই কয়টি 


ব্রাহ্মণ ও 
ব্রা্মণের বৃত্তি 


€৪)১ খকৃ-_২।২।১ 
৫৫) খেদ-প্রবেশিক11 
" ৬) ব্রহ্ধণে আক্ষণং ক্ষআয় রাজন্ঞং মরুক্তো। তৈশ্যং তপসে শুক্র পক্ষ গ 
-_ হজুঃ, ৩1৫ 


বর্ণধর্ম ০৫ 


ব্রাহ্মণের বুদ । (৭) এইগুলি সাত্বিক বৃত্তি। গীতা বলিয়াছেন-_ 
বাহ্যেন্দ্রিয়ের ও অস্তরিক্দ্রিয়ের সংযম ; কায়িক, বাচিক ও মানসিক, 
তপস্যা; অন্তর্বহিঃশোচ, ক্ষমা, সরলতা, শাস্তজ্ঞান ও তত্বানুভূতি এবং 
শাস্সে ও ভগবানে বিশ্বাস এই কয়টি ব্রাহ্ষণের স্বভাবজাত কম” । (৮) 
এইগুলি সত্বগুণোড্ভূত । 
ক্ষ ত্র+ড-ক্ষত্র) এই 'ক্ষত্রঃ শব্দের উত্তর স্বার্থে “ইয়+ প্রত্যয় 
যোগে ক্ষত্রিয় শব্দ নিষ্পন্ন । যিনি ক্ষৎ অর্থাৎ নাশ 
ই তি হইতে রক্ষা করেন, তিনি ক্ষত্রিয় । ইহাই ক্ষত্রিয় 
শব্দের ব্যুৎপত্তিলন্ধ অর্থ । ক্ষত্রিয়ের গুণ স্বত্বরাজসিক। 
ওজঃ বাঁ বীর্য রজোগুণের পরিচায়ক । সমাজকে শক্রর হাতে নাশ 
হইতে রক্ষা! করিতে বীধ বা বাহুবলের আবশ্যক । বাহুবলই 
ক্ষত্রিয়ের মুখ্য কাজ । তাই, ক্ষত্রিয় বাষ্ট্রপুরুষের বাহু বা বাহুজাত 
বলির কলিত । মনু মহারাজ বশিয়াছেন--প্রজারক্ষণ অর্থাৎ দুষ্টের 
দমন ও শিষ্টের পালন, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও বিষয়ে অনাসক্তি এই 
কয়টি ক্ষজ্িয়ের বুত্তি । ৯) এই সত্তরাজসিক বুত্তি । গীতা বলিয়াছেন-_ 
পরাক্রম, তেজ, ধৃতি, কম কুশলতা, যুদ্ধে অপরাজ্মুখতা, দানে মুক্তহস্ততা 
(০) আঅধ্যাপন মধ্যয়নং যজনং যাজনং তথ1। 
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ক্রাহ্দণান।মকলয়ৎ ॥ 


-মনুঃ ১1৮৮ 
(৮) শমে! দমস্তপঃ শৌচং ক্ষাস্তিরার্জবমেব চ। 
জ্ঞানং বিজ্ঞীনমান্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম ব্বঘভাবজম্‌ ॥ 
ও গীত ১৮৪২ 
(৯) শুজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। 
বিষয়েত্ব প্রসক্ভিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ॥ 


-মনু, ১৮২ 


২০৬ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা। 


এবং শাসনক্ষমতা এই কয়টি ক্ষত্তিয়ের স্বভাবজাত কম” । (১) এইগুলি 
রজোগুণোদ্ভূত। 
বিশ+7ক্য »- টেশ্ট । বেদে 'বিশহ' ও জনা? 
একার্থবোধক । অর্থ-প্রজাবর্গ। প্রাচীন আধ- 
হিন্দুসমাজে বেদপ্রচারক ব্রাঙ্গণ এবং সমাজরক্ষী 
অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয় বাদে অবশিষ্ট আর্ধগণ কৃষি-বাণিজ্যাদিতে নিযুক্ত 
হইয়া অর্থোৎ্পাদনে রত হইলেন । তাহাদের সংখ্যা ছিল সবাপেক্ষা 
(বেশী, সেই নিমিত তাহাদিগকে বিশ বা প্রজাবর্গ বা জনসাধারণ বলা 
হইত । তীাহারাই টবশ্ট। বৈশ্যের গুণ রজোতামপসিক। কৃষি- 
বাণিজ্যাদির কাজে উরুবলই প্রধান অবলম্বন। তাই, বৈশ্ঠ রা 
পুরুষের উরু বা উরুজাত বলিয়। কল্পিত । মনু মহারাজ বলিয়াছেন-__- 
পশুপালন, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, সর্বপ্রকার ব্যবসা, কুসীদ ও কবিকাজ এই 
কয়টি ইৈশ্যের বৃত্তি । (২) এইগুলি রজৌোতামসিক বৃত্তি। গীত। 
বলিয়াছেন--কষি, গোরক্ষা ও ৰাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাঁবজাত কর্ম। (৩) 
এইগুলি রজোতামসিক গুণোডুত ৷ 
*শুচ” ধাতু হইতে শুভ্র শব্ধ নিষ্পন্র। শুচ+্র+অ -্শূদ্র । অর্থব_ 
শোকদ্বারা আক্রাস্ত। শোচতি ইতি শূদ্রঃ-- 
চিত ঘষে শোকগ্রস্ত, সে শৃত্র। ইহাই শুর্র শফের 
ব্যুৎ্পত্তিলন্ধ অর্থ। বিজিত অনাধগণ বিজয়ী 


€১) শৌর্ধং তেজে! ঘৃতির্দাক্ষাং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নস্‌। 
ঘ্বানমীত্বরভাবশ্চ ক্ষীত্রং কম ন্মভাবজম্‌ |, ১৮1৪৩ 
(২) পশুনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যরনমেব চ॥ 
বণিকপথং কুলীদং চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ ॥1---মন্গু, ১1৯০ 
€৩) কৃষিগোরক্ষাবাপিজ্যং বৈশ্যকম” ম্বভাবজম্‌।-_গীত, ১৮1৪৩ 


বৈস্তা ও 
বেগ্তের বৃত্তি 


বর্ঁধমণ চে ৭ 


আধগণের দাস ছিল। জিতদাস ও ক্রীতদাস উভয়েরই চিত্ত 
শোকগ্রস্ত থাকিত। (৪) আধাধিকারের পুরে  ভারতভভূমি 
ছিল অনার্ধগণের নিজের দেশ এবং তাহারা ছিল স্বাধীন । 
আর্ধাধিকারের পর নিজের দেশ হইল পরের দেশ, ছিল স্বাধীন হইল 
পরাধীন--এই অবস্থ!-বিপর্যয়ে তাহাদের চিত্ত শোকগ্রনস্ত হওযা খুব 
স্বাভাবিক । এই কারণ, উত্তরকালে এই দাসগণ আযহিন্দুসমাজের 
অন্তভু-ক্ত হইয়া চতুর্থ বর্ণে পরিণত হইলে তাহাদের উপাধি হইল-_ 
শূদ্র। শ্রুতি আর এক কথা বলিয়াছেন শৌব্রং বর্ণমস্থজত 
পুষণম্‌, ঈশ্বর শৃদ্রজাতীয় পুষার স্ষ্টি করিলেন। (৫) পৃষার অর্থ, 
পোষণকতণ । যিনি পোষণকতণ তিনি শুদ্র। শ্রতির এই বচন 
খুব তাতপৰপূর্ণ। শ্রমজীবী শুত্রের শ্রমের দ্বার] ত্রাহ্ধণাদি অপর তিন 
বর্ণ পুষ্টিলাভ করে, অতএব শুদ্র পৃষা বা পোষণকত ৭1 শূদ্রবর্ণ সমাজের 
পাদ, ভিত্তি বা আশুয়ম্বূপ। তাই, শুদ্র রাষ্ট্রপুরুষের পদ বা পদজাত 
বলিয়া কল্লিত। যেমন পদছয়ের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ দ্লাড়াইতে 
সক্ষম, তেমনি শুক্দের ০সবার উপর নির্ভর করিয়া রাষ্ট্রপুরুষ ্লাড়াইত্েে 
সক্ষম | মন্ত মহারাজ বলিয়াছেন--নিন্পা, ছেষ ও অভিমান বর্জনে 
ব্রাক্মণ-ক্ষত্রিয়বৈশ্যের সেবা শুত্রের বৃত্তি । (৬) গীতাও বলিয়াছেন 
_-পরিচর্ধা শূত্রদিগের শ্মভাবজাত কর্ম । €৭) শূদ্রবর্ণে তমোগুণের 
প্রাধান্ত | শুত্রের এই সকল বৃত্তি ও কম” তমোগুণোডূত । তমঃ অর্থাৎ 


(৪). উপাসনণ। 
(৫) বৃঃ উঃ---১1৪1১৩ ূ 
&) একমেব তু শুদ্রস্য প্রভুহ কম সমাদিশৎ। 
এতেষামেব বর্ধানাং শুঞধামনহুয়য় 11--মন্ঃ ১1৯১ 
0৭) পরিচর্যাম্মকং, কম” শুক্তস্যাপি হ্বভাবজম্‌ 11 _গী:, ১৮1৪৪ 


২০৮ হিন্দ্রধর্ম-প্রবেশিক। 


অজ্ঞানতার অন্ধকার । সে যুগে শুত্রগণ আর্ধশিক্ষা-সংস্কৃতির অভাবে 
মুর্খ ছিল। এই মূর্খতাই তাহাদের অজ্ঞানতার অন্ধকার । বিদ্যারহিত 
হওয়ায় তাহার শ্রমের বা সেবার কাজ ব্যতীত অন্য কাজের অযোগ্য 
ছিল। 
পূর্বে বল! হইয়াছে যে, এই চাতুর্বশ্যবিভাগ হইয়াছিল গুণকমর্ণনৃযায়ী 
_হিন্দুসমাজের যেন চারি শ্রেণী। এক এক বর্ণ বা শ্রেণী, সমাজের 
ব! রাষ্ট্রপুরুষের এক এক অঙ্গ । বাষ্রদেহকে সজীব ও সচল রাখিতে 
হইলে, চারি বর্ণের কোনটিকে বাদ দেওয়া চলে না। তাহাদের 
প্রত্যেকের নিজ নিজ বিহিত কর্ম যথাযথ সাধনের উপরই রাষ্ট্রের 
জীবনীশক্তি নির্ভর করে। প্রাচীন খাবিগণ প্রজ্ঞাদৃ্িতে এই সত্য 
দর্শন করিয়া! এই বর্ণবিভাগ করিয়াছিলেন । 
জন্মগত জাতিভেদ তখন ছিল না। অধুনা এক 
িরিরাত শ্রেণীর লোক বুদ্ধিজীবী, যথা--উকিল, ভাক্তার, 
বিচারক ইত্যাদি; আর এক শ্রেণীর লোক শিল্পজীবী, যথা--কুমার, 
কামার, ছুতার ইত্যাদি ; আর এক শ্রেণীর লোক শ্রমজীবী, যথা-_কুষক, 
মজুর ইত্যাদি । এই যে শ্রেণীবিভাগ, ইহ ঠিক জন্মগত নহে-_-গুণ- 
কর্মগত। উকিলের পুত্র যে উদ্কিল হইবে, কুমারের পুত্র ষে কুমার 
হইবে, কৃষকের পুজ্জ যে কৃষক হইবে, তাহার কোন মানে নাই। 
উকিলের পুত্র যদি নিরক্ষর হয় ও তাহার জীবনধারণের. উপায়াস্তর ন! 
থাকে, তবে সে কৃষক হইতে পারে । কুমারের পুত্র ছতারের ব্যবস। 
অবলম্বনে ছুতার হইতে পারে । কৃষকের পুজ্র উচ্চশিক্ষালাভে উকিল 
হইতে পারে । সমাজে কোন বাধা নাই। সেই রকম প্রাচীন কালে 
' এক বর্ণের বা শ্রেণীর হিন্দু, নিজ গুণকমণশ্িযায়ী ও যোগ্যতা্সারে অন্ত 
তিন শ্রেণীর যে কোন শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়া, তৎশ্রেণীভুক্ত হইতে 


বণধম ২০৯ 


পারিতেন। মন্থ মহারাজ বলিয়াছেন--গুণকমণন্যায়ী শুদ্র ত্রাহ্ধণ 
হইতে পারে এব ব্রা্ষণও শুত্র হইতে পারে, ক্ষত্রিয় বৈশ্য-সন্বক্ষেও 
এরূপ জানিবে। 6১) সেকালে এইরূপ বর্ণাস্তরপ্রাপ্থির দৃষ্টাস্ত পাওয়া 
যায়। ব্রাহ্ষণ পরশুরাম ক্ষত্রিযত্ব প্রাপ্ত হন। ক্ষত্তিয় বিশ্বামিত্র 
ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত ভন। ক্ষত্রিয় পৃষপ্র শৃদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। ক্ষত্রির ত্রিশঙ্কু 
চগ্ডাল হন। নাভাগাদিঞ্টেল ছুই পুত্র বৈশ্য হইয়াও ত্রাহ্ধণত্ব প্রাপ্ত 
হন। পৌরাণিক স্যটিবিবরনীতে বণাস্তর প্রাপ্তির উদাহরণ অনেক 
পাওয়া যায়। (২) ইহা] হইল প্র/গৈতিহাপিক যুগের কথা। 
এতিহাসিক যুগেও গুণকর্ম।হুযারী বর্ণান্তরপ্রাপ্তির কাহিনী কিছু কিছু 
পাওয় যায়। (৩) এখানে মাত্র ছুই একটার উল্লেখ করা গেল। 
উত্কলের মযুরভপ্জের ভঞ্জবাজবংশ, ক্ছ্যবংশশীয় ক্ষত্রিয় । প্রায় 
সাত শত বৎসর পূর্বে, এ বংশের একজন ক্ষত্রিয় রাজকুমার 
উড়িষ্যার “বউদ্‌” নামক গড়জাতে যাইয়া, সেখানকার ত্রাক্ষণ-বাজ্য লাভ 
করিয়া, তিনি এবং তদ্ধংশীয়গণ ক্রঙ্গণ বলিয়া পরিচিত হন । মেবারের 
মহারাণা সূর্ধবংশীয় ক্ষত্রির বলিয়া সর্বজনবিদিত । প্রত্বতত্ববিদ্‌ শ্রীযুক্ত 
ডি, আর, ভাগু।রকর মহাশয় শিলা-লেখ-সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন 
যে, বাস্তবিকপক্ষে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বঞ্ধ ছিলেন ত্রাঙ্গণ--তিনি 


৫১) শুত্রো ব্রাক্মণতামেতি ব্রাহ্গণশ্চৈতি শুদ্রতাম্‌। 
ক্ষত্রিয়াজাতমেবস্ত বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ ।-- মনু, ১০1৬৫ 
অধুন। কোন কোন আচাধের মতে, এই গ্লোকের অর্থ ইহা নয় যে, গুণকমণনুযায়ী 
ইহজন্সেই বর্ণাস্তরপ্রাপ্তি'হয়। ইঙ্কার পকুত অর্থ-_ ইহজন্সের গুণকনপীনুযাক়ী কম ফল- 
স্বরূপ পরজন্মে তদন্রূপ বর্ণে ও বংশে তাঁহার জন্ম হয়। 
(২) শ্রীদিগিক্্রনারায়ণ ভষ্ট(চাঁধকৃত-_চভুবর্ণ-খিভাগ | 
(৩) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্ৃকৃত _ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাল। 


২১০ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিক। 


আনন্দপুরবাসী নাগর-ত্রান্ষণবংশোদ্ভুত। তিনি ক্ষত্রিয়োচিত রাজকাে 
লিপ্ত হওয়ায় ক্ষত্রিয় হন এবং তাহার বংশধরগণও ক্ষত্রিয় বলিয়া 
পরিচিত হন। যোপপুরে বন্ধারা নামক জাতি আদিতে ত্রাহ্গণ ছিলেন, 
পরে তন্তবায়ের ব্যবস। গ্রহণে ব্রহ্মক্ষত্ত্রী বলিয়া পরিচিত হন। 

প্রাচীন আধহিন্দুসমাজে এক বর্ণের হিন্দু অন্ত বর্ণে বিবাহ করিতে 
পারিত। ইহার নাম--অসবর্ণ-বিবাহ। সেকালে চতুর্বর্ণের ভিতর 
সহভোজনও চলিত । বৈদ্দিকযুগে একত্র পানাহারের ব্যবস্থা ছিল। 
অথর্ববেদ বলিরাছেন--তোমাদের পান একসঙ্গে হৌক, অন্নভে*জন 
একসঙ্গে হৌক; তোনাদিগকে একসঙ্গে এক মৈত্রীবন্ধনে যুক্ত 
করিয়াছি | (৪) কলিকালে পরাশর-স্বতি অনুসরণীয়, ইহা শাস্ত্রের কথা । 
সেই পরাশর-স্থতি বলেন--যে সকল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ক্রিয়াবান এবং 
শুচিব্রতধারী তীাহাদিগের গুঠে ব্রাঙ্ষণর। স্ব্দা হব্যেকব্যে 
ভোজন করিবে । ৫৫) মহাভারতে জানা যায় যে, পাগুবগণের 
বনবাসকালে স্বয়ং দ্রৌপদী রন্ধন করিয়া বাহ্ধণদের ভোজন করাইতেন । 
অতীত কালে ৫বশ্য ছিল রন্ধনকতণ । ৬৬) 

জন4+ক্তি-জাতি। জনন বা জন্ম--জাতি। জাঁতিভেদের অর্থ, 
জন্মগত ভেদ । আদিতে চতুরর্-বিভাগ হইয়াছিল গুণকর্মান্যায়ী-_ 
জন্মাতিষায়ী নহে । সেই নিমিত্ত সেকালে চতুর্বণ- 
বিভাগে জাতিভেদের স্থান ছিল না। সেই 
স্টণকমগত চাতুরর্্য প্রথা ক্রমশঃ কেমন করিয়! 


জাতিভেদ ও 
পঞ্চম বর্ণ 


(৪) সমানী প্রপ। সহ বোহন্রভাগঃ সমানে যৌক্তে, সহ বে। যুনজ মি ।--অথর্ব, ৩।৩০।৬ 
৫) ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যে।ব! ক্রিয়াবস্তো শুচিত্রতৌ 

তদ্গৃহেবু ছিৈর্ভোজাং হব্যকব্যেবু নিত)শহ ॥। 
(৬) আবিশিক্রনারা়ণ ভট্টাচার্য কৃতস্জাতিভেদ । 


বণধম ২১১ 


জাতিভেদে পরিণত হইল, তাহা ভাবিবার কথা। ইহা যে অল্প দিনে 
হইয়াছিল, তাহা নহে । বেদবিদ্যার পঠন-পাঠন-রক্ষণের কাজ ছিল 
ব্রাহ্মণের । পিতা পুত্রকে ইহা শিক্ষা দিলেন। পুত্র আবার তাহার 
পুত্রকে শিক্ষা দিলেন । এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে পিতা-পুত্র-পরম্পরায় 
এই বৃত্তি জন্মগত অধিকারে দীড়াইয়া গেল। ব্রাহ্ধণ পিতার পুত্রও 
বেদজ্ঞ হইয়! ব্রাঙ্গণ হইতে লাগিলেন । বেদবিছ্যার শিক্ষা-সংরক্ষণ 
ব্রাহ্মণ-সম্তানের ষেন সহজাত সংস্কারে পরিণত হইল । এক পুরুষে ষে 
এইন্দপ ঘটিয়াছিল, তাহ নহে--ছুই চার পুরুষের পর। (৭১ তদ্দ্রপ 
ক্ষত্িয়ের প্রজা-রক্ষণ ও অস্ত্রবিদ্যা ক্ষত্রিয়-সম্তানের এবং €৫বশ্যের 
কৃষিবাণিজ্যবিদ্য। ৫বশা-সস্তানের ক্রমে ক্রমে পিতা পুত্রপরম্পরায জন্মগত 
অধিকারে দাড়াইয়া গেল। আজকালও কাধকর শিল্প পুরষাচক্রহমে 
এক এক শ্রেণীর লোকের ভিতর আবদ্ধ থাকার প্রবণতা দেখ! যায়। 
যেমন-_তন্তবায়ের পুত্র সাধারণতঃ তাঁতের কাজ শিখিতে চায় ও 
শিখে, কুস্তকারের পুত্র সাধারণতঃ কুস্তকারের কাজ শিখিতে চায় ও 
শিখে, ত্বর্ণকারের পুত্র সাধারণতঃ স্বর্ণকারের কাজ শিখিতে চায় ও 
শিখে । ঠিক এই প্রকারে চাতুর্ধন্য ক্রমশঃ জন্মগত বা জাতিগত হইয়। 
পড়ে। শ্রমজীবী শুপ্রের পুত্র শিক্ষালাভে অগ্রসর হইত না, কাজেই 
শুদ্রবৃত্তিই অবলম্বন করিত । বতণানকালেও দেখা যায় যে, নিরক্ষর 
কৃষক-মজুরের সম্ভান সাধারণতঃ লেখাপড়া শিখিতে চায় না। চাতুর্বর্ণয 
জন্মগত ব1 বংশগত হওয়ার পর যে জাতিভেদের স্থষ্টি, ইহাও তখনকার 
সমাজের অভ্যুদয়ের পক্ষে বিশেষ অন্থকৃূল ছিল, সমাজের প্রয়োজন 

(৭) গুণগত জাতিই আদি, স্বীকার করি; কিন্তু গুণ হভুণ্চার পুরুষে 


বংশগত হজে দাড়ায় । 
_প্বামী বিবেকানন্দ, ভারতে বিষেকানন্দ ৷ 


২১২ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিক। 


মিটাইতে স্বভাবতঃ ঘটিয়াছিল। (১) ঠিক কোন সময়ে এই নিয়মের ্ত্রপাত, 
তাহা নির্ণয় কর। কঠিন। কেহ কেহ বলেন যে, ঝথেদের খষি গৃত্সমদের 
পুত্র শৌনক এই জন্মগত জাতিভেদ সমাজের হিতকর বলিয়া, ইহার 
প্রবর্তনের প্রয়াসী হয়েন। (২) জাতিভেদপ্রথা প্রবতিত হওয়ার 
পর কুলধর্ষের উৎপত্তি। এক এক বংশের ব| কুলের বিশিষ্ট আচরণীয় 
কম+_কুলধর্ম। কুলধমের বৈশিশ্ট্য-বক্ষার্থে ক্রমে ক্রমে অসবর্ণ-বিবা 
এবং সহভোজনপ্রথ। অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। শুধু তাহাই নহে। এক 
নৃতন বর্ণের স্থষ্টি হয়--পঞ্চম বর্ণ । তাহার স্থান শুদ্রের নীচে_ নমোশুদ্র | 
জাতিভেদপ্রথা স্থপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় চাতুর্বণ্য জন্মগত অধিকারে 
দাড়াইল। যে বর্ণেযাহার জন্ম, সেই তাহার জাতি; তাহাতে সেই 
বর্ণের গুণকম"-বৃত্তি কিছু থাক আর না-থাক। ব্রাহ্গণ-সম্ভান নিরক্ষর 
মূর্খ হইলেও ব্রাহ্মণ, শূদ্র-সন্তান স্থপণ্ডিত হইলেও 
শূত্র | ক্রমশঃ জাতি-সংঘর্য উপস্থিত হয়। এই 
তঘর্ষহেতু সম।জ-বন্ধন ক্রমে ক্রমে কঠোর হইতে 
লাগিল । ব্রাঙ্গণগণ প্রচার করিতে লাগিলেন যে, বেদমস্ত্রের বা শাদ্মের 
পঠন-্পাঠনই সমাজের শ্রেষ্ঠ কাজ। ক্ষত্রি্নগণ প্রচার করিতে লাগিলেন 
যে, বাহুবলের অন্গশীলনই সমাজের শ্রেষ্ঠ কাজ । বৈশ্যগণ প্রচার করিতে 
লাগিলেন যে, কষিবাণিজ্যাদির দ্বারা ধনোৎ্পাদনই সমাজের শ্রেষ্ঠ 
কাজ। কাহার বৃত্তি সমাজে অেষ্ঠ, তাহ] লইয়। ব্রাঙ্গণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই 


বর্তমান 
পরিস্থিতি 


(১ সমাজের পশ্চাতে যখন তাৎকালিক আবশ্যকতার বেগ লাগে, তখন আত্ম- 
রক্ষার জন্ত আপনা-আপনি কতকগুলি অচ।রের আশ্রয় লয়। খধিরা এসকল আচার 
লিপিবদ্ধ করিঝছেন মাত্র *%* * * এ প্রকার জাতিভেদবিষয়েও | 

_ম্বামী বিবেক।নন্দ, পত্রাবলী। 


(২) বেদ-প্রবেশিক1। 


বর্ণধর্ম ২১৩ 


'তিন বর্ণের ভিতর মনোবিবাদের স্চনা হয়। প্রধানত্বের দাবীতে 
প্রখম সংঘধ বাধে ব্রাহ্মণ-ক্ষাত্রয়ে । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ক্ষমতাহাসে, আর 
ক্ষত্রিয় ব্রা্দণের ক্ষমতাহ্রাসে তৎপর হইলেন । এই ব্রাঙ্গণ-ক্ষত্বিয়ের 
সংঘর্ষ বহুদিন অবধি চলে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিজ্র, 
পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র, বেন. নহুষ, নিমি প্রভৃতি পৌরাণিক উপাখ্যান 
তাহার প্ররুষ্ট নিদর্শন । খীঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব এবং 
জন তীর্থস্কর মহাবীর স্বামী আবিভূ্ত হইয়া, যথাক্রমে বৌদ্ধধম ও 
দ্বৈন ধমপ্রবতনন কবেন। কাহ'বে। কাহাবো। মতে, ব্রাহ্ধণ্যসমাজের 
প্রতিদছ্বন্দীরূপে ক্ষত্রিয় ও বৈশাগণ এই নবপ্রচারিত ছুই ধমের সহায় 
হয়েন। ক্ষত্রিয়ের জ্ঞানবলে ও বাহুবলে এবং টবশ্যের অর্থবলে বৌদ্ধ 
ও জন ধর্ম অধিষ্ঠিত হয়। সেই সময় আধহিন্দুসমাজের অভ্যন্তরে 
ক্ষব্তিয়-প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যের প্রমাণ বহুতর বৌদ্ধ 
ও জন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। (৩) ভারতে বৌদ্ধমের লম্নের 
পর, হিন্দুধমের পুনবভ্যুখানকালে ব্রাহ্মণ্যসমীজের পুনরায় অভ্যুদয় ঘটে। 
তখন ক্রাক্মণ্যসমাজ খুব সতর্কত। অবলম্বন করেন । সই সময আর্যহিন্ব- 
সমাজকে অক্ষুণ্ন রাখিবার মানসে, তাহারা কঠোর বিধি-নিষেধের 
বেড়াজালে তাহাকে বাঁধিয়া ফেলেন । মনে হয়, অস্পৃশ্য পঞ্চম বর্ণের 
উদ্ভব সেই কালে । যাহাদের মধ্যে শুচিত।র অভাব, যাহার! কদাচারী 
ও অপরিচ্ছন্্, তাহাদের পঞ্চম বর্ণের অস্তংপাতী করা হয়। তাহারাই 
শেষে হয় অস্পৃশ্ঠ | খাস্টীয দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতে মুসলমান-শাসন 
স্থাপিত হইলে, আর্ধহিন্দুসমাজে এই অস্প-শ্ততাবাদ আরবো' প্রকট হয়। 
হিন্দু জনসাধারণের ভিতর মুসলমান-বিদ্বেধ জাগাইবার অভিপ্রায়ে, 
মুদলমান-সংস্পর্শ পর্বস্ত অশুচিজনক বলিয়া শাস্ত্রনিবন্ধে ঘোষণা করা 
(৩) বঙ্গের জাতীপ্প ইতিহাস। 


২১৪ হিল্দুধ্ম-প্রবেশিকা। 


হয়। যাহারা সমাজ-নিদেশ অমান্য করিয়া! মুস্লমান-সংস্পশে আসিত 
এবং মুসলমানের সহিত সামাজিক আদানগ্রদান করিত, তাহারা ও 
অস্পৃশ্য হইত। ইহ! অতীতের ইতিহাস। কালপ্রবাহে বণমান 
কালে জাতিভেদপ্রথা ষে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহ! সমাজের ও 
রাষ্ট্রের মঙ্গলজনক নহে । এখন জাতিগত বৃত্তি নাই বলিলেই হুয়। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-সম্তভান আর শাস্সের পঠন-পাঠন-রক্ষণ করেন না» 
জীবিকানির্বাহের জন্য অন্য বর্ণের বৃতি গ্রহণ করেন। ক্ষত্রিয়-সম্তান 
আর অসিধারণে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন না, জীবিকানিবণহের জঙ্ অন্য 
বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করেন। বৈশ্টসস্তান এবং শুত্রসম্তান সম্বন্ধেও এ 
এক কথা । অপর দিকে, ব্রাহ্গণ-ক্ষত্রিয়-€ৈশ্ঠ-শূত্র এই মূল চারি বর্ণের 
ভিতর নান! শাখার স্যষ্টি হইয়াছে । এক এক শাখা, এক এক 
উপজাতি । ক্রাহ্গণ জাতির মধ্যে নানা শাখার ব্রাঙ্ধণ। তদ্রুপ 
ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শৃত্র জাতির মধ্যে। এক শাখার সঙ্গে অন্ত শাখার 
বিবাহাদি অবধি হয়না। ইহার অবশ্ঠন্তাবী ফল যাহ] তাহাই 
হইয়াছে। বিরাট আর্যহিন্দুসসাজ আজ খণ্ডবিখণ্ডিত। সংহতিশক্তির 
একাস্ত অভাব । অস্পৃশ্যতা আজ হিন্দুজাতির ক্ষযরোগ । অস্পৃহ্থগণ 
নিজধমে” অনুকূল আশ্রয় না পাইয়া, পরধর্ম গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে। 
এই ক্ষযরোগে বিশেষতঃ বাঙ্গলার হিন্দুসমাজ ক্ষয়িত হইয়াছে ও 
হইতেছে । আজ হিন্ুসাজে কেবল ভেদ--ঘেদ--তেদ। উচ্চ 
বণের হিন্দু নিম বর্ণের হিন্দুকে নীচ মনে করেন, নিয় বর্ণের হিন্দু উচ্চ 
বর্ণের হিন্দুকে লাঞ্ছিত করিতে সংগ্রাম ঘোষণা করেন। তাহাদের 
মধ্যে একতা! নাই । হিন্দুসমাঁজের বাহিরে সতর্ক শত্রু, আর ভিতরে 


'অন্তব্ষিবাদ। এই বত'মান পরিস্থিতি । সমাজহিতৈমীমাত্রেই বলিবেন 


যে এই পরিস্থিতির পরিবত'ন আশু হওয়া উচিত । 


বণধর্ম ২১৫, 


কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্ত, কি শূত্র, কি নমোশুদ্র সকলেই 
বাষ্ট্রপুকুষের এক এক অবিচ্ছেছ্য অঙ্গ--এই ধারণ! প্রত্যেক হিন্দুর সুদৃঢ় 
হওয়া উচিত । সমাজের কাজে সকল বর্ণের হিন্দুরই 
আবশ্যক । যেমন ত্রাঙ্দণের, তেমনি তথাকথিত 
অস্পৃশ্ত চগ্ডাল-হরিজন প্রভৃতিরও । এই সত্য উপলব্ধি করিয়া উচ্চ 
বর্ণের হিন্দু নিম্নবর্ণের হিন্দুর প্রতি ঘ্বণার ভাব পোষণ করিবেন না। 
নিম্নবর্ণের হিন্দু উচ্চ বর্শের হিন্দুর প্রতি যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া, উচ্চ 
বর্ণের হিন্দুর শাক্রবিহিত গুণ অজন্ন করিতে প্রয়াসী হুইবেন। ৫১) 
গুণাজন ব্যতীত উচ্চ বের প্রকুত অধিকারী হওয়া যায় না। ইহ্জন্মে 
উচ্চ বর্ণের শাক্বিহিত গুণবাশি অজর্ন করিলে, পরজন্মে উচ্চবণে 
জন্মলাভ স্ুনিশ্চিত। বতণগান শাস্ত্রাচার্গণ এ কথা বলেন। চারি 
বর্ণের জাতিগত বুক্তির লোপ হুইয়াছে, ইহ1 সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া 
এতদিনের এই জাতিভ্ডেদপ্রথার সহস। সমূলে উতৎপাটন দুঃসাধ্য । 
তাহাতে ঘোরতর 'অন্তবিপ্রবের সম্ভাবনা | দ্মতএব, মূল জন্মগত জা তি- 
বিভাগ বতণানে থাকে থাকুক । তবে এক এক জাতির অভ্াস্তরে 
যে সব শাখার ব। উপজাতির স্ট্টি হইয়াছে, তাহাদের লয়সাধন প্রথমে 
কতব্য। এক জাতির হিন্দু অন্য জাতির বুত্তি ষে গ্রহণ করিতেছে, 
তাহার নিবারণ ছুঃসাধ্য, যেহেতু তাহা অনেক ক্ষেত্রে জীবিকানিবাহের 
উদ্দেশে । তবে যিনি যে জাতিতেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকুন না কেন, 
তিনি যে জাতির বুত্তিগ্রহণ করিবেন, ০সই জাতির শাস্্রবিহিত বৃত্তি 
শ্রদ্ধাসহকারে আয়ত্ত করিতে যত্রবান হইবেন। আরদ্ধা থাকিলে ইহ! 


পরিবত নের পথ 


০১) উচ্চতর বর্ণকে নীঁচু করিয়। জাতিভেদ সমন্তার মীমাংস! হইবে না, নিম জাতিকে 
উল্লত করিতে হুইবে ৷ 
--ম্বামী বিবেকানন্দ. ভারতে বিবেকানল । 





২১৬ হিন্দ্ুধর্ম-প্রবেশিকা। 


অসম্ভব নহে । যিনি যাজকের বা ধর্মগ্রচারকের বুর্তি অবলম্বন 
করিবেন, তিনি অদ্ধার সহিত শান্ত্রবিহিত ত্রাহ্গণবৃত্তি আয়ত্ত করিবেন। 
যিনি অস্ত্রধারী হইয়া সামরিক বুত্তি অবলম্বন করিবেন, তিনি 
শাস্তবিহিত ক্ষত্রিয়বুত্তি আন্ত করিবেন। যিনি বৈশ্যবৃত্তি বা শুদ্রবৃত্তি 
অবলম্বন করিবেন, তিনিও সেইরূপ শান্্রবিভিত বৈশ্য বা শুত্রবৃত্ি 
আয়ত্ত করিবেন। অবশ্য গ্ররোজনবোধে শ্াস্্রবিহিত জাতিবৃস্ভিকে 
বতমান কালোপযোগী করিয়া লঞুয়! বাইতে পারে । মনে হয়, আজ 
ভারতে হিন্দরাষ্্র থাকিলে, শাস্তুজ্ঞ পণ্ডিতগণের পরামর্শানুসারে রাষ্ট্র 
বিধানে জ্ঞাতিবৃত্িবিফরক স্মতিনিবন্ধলমৃতকে এতদিনে বর্তমান 
কালোপযোগী করা হইয়া যাইত । অস্পুশ্ততাবাদই বত্তমানল হিন্দু 
সমাজের ঘোর কলঙ্ক । ভিন্নধর্মাবলশ্বিগণ বেশীভাগ এই কলঙ্ক 
দেখাইয়া হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করেন । স্থখের বিষয়, এই কলঙ্ক 
মোচনের অভিপ্রয়ে সম্প্রতি এক রাষ্্ররিধান হইয়াছে । অতীতে 
সমাজে অস্পৃশ্ঠতাবাদের উৎপত্তি যে কারণেই হইয়া থাকুব, আজকাল 
তাহার স্থান আদে নাই । হিন্দুপর্মের সার বাণী-_ শ্রীভগবান সর্বভূতে 
অবস্থিত । এই বাণীর যথার্থ অন্সরণে পশু-পক্গী-কীটস্পতঙ্গা দিও 
অস্পৃশ্ঠ হইতে পারে না, মাষ তো দূরের কথা । এই অস্প্রশ্তত। এক 
মহাপাপ মানবতার প্রতি । আবহিন্দুসমাজে বর্ণবিছেষের স্থান নাই। 
সকলেই এক জন্মভূমির সম্ভান। কেহ বড়, কেহ ছোট-_এই 
ভেদজ্ঞান বেদানুমোদিত নহে । খণথেদ বলিতেছেন-_-মানবসমাজে 
কেহ বড় নয়, কেহ ছোট নয়, কেহ মধ্যম নয়; সকলেই সোত্সাহে 
বিশেষভাবে ক্রমোন্নতির প্রযত্ব কয়িতেছে । (২) এই. সকল বেদবচন 


পাস 





পপ পদ ০ আপ পপ | পাপা তাপস 


(২) তে অঙ্যোষ্ঠা অকনিষ্ঠাস উত্তিদো হমধ্যমাসেঃ মহস! বি বাবৃধুঃ | 


--গক, ৫1৫৯।৬ 
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অনুধানন করিলে বর্ণ-বিদ্বেষের স্থান মিলে না--অস্পৃশ্তা তো দরের 
কথা । ব্রন্ধঘাতী, স্থরাপায়ী, চোর, বিমাতৃগামী এবং যে ব্যক্তি তাহাদের 

ংসর্গ করে সে--এই পঞ্চবিধ ব্যক্তি মহাপাতকী । ইত স্মৃতির 
অন্ষুশাগন । (৩) উপনিষদেও পঞ্চবিধ মহাপাতকের কথা আছে । €৪) 
বর্ণনিবিশেষে ইহা প্রযোজ্য । যে জাতিতে যাহার জন্ম হৌক্‌ না কেন, 
সে ষদি এরূপ কোন আচবণে মহাপাতক হয়, তবে আধহিন্দুসমাজের 
কাছে সেই পতিত । এক্ষেত্রেও অস্পৃশ্তভার প্রশ্ন উঠে না। একটি 
কথা। বতণ্ানে সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজন, ইহা কেহ অস্বীকার 
করিতে পারেন না: কিন্তু ভাহার প্রণালীসন্বন্দে মতানৈকা আছে । 
প্রতাক্ষভাঁবে চেষ্ট। না করিষা, পরোক্ষভাবে চেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত । (৫) 
ইানীম্‌ হিন্দসাধারণের সমাজ-সংস্কারের চেতনা কিছু জাগিয়াছে। 
এখন চাঁই তীব্র আন্দোলন ও গণশিক্ষা ব্যবস্থা । 


৩৩) ব্রহ্মহতা। হুরাপানং স্তেয়ং গুরঙগনাগমত | 
মহান্তি পাঁপকান্যা।হছং সংনগশ্চাপি তৈহ সহ ॥ 
সনু, ১১৫৫ 
(8) ছাঃ উত-_-৫1১০1৯ 
€৫) সামাজিক বাধির প্রতিকার *%* '*% * পরোক্ষভাবে চেষ্টা করিতে হইবে ॥ 
স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতে বিবেকানন্দ । 


[ ছই ] 


' আজ্সশখম! 
অন্ষচর্ধ, গাহৃস্থ্য, বানগ্রস্থ ও সন্গ্যাস-_-এই চারি আঙশম। গ্রত্যক 
আশ্রমের শাস্্বিহিত কর্ম__আশ্রমধর্ম। যে আশ্রমে যাহ! কণব্য, 


২১৯৮ হিন্দুধম-প্রবেশিক। 


তাহাই ০সই আশ্রমের ধমণ। আশ্রমধমণও বিশেষ ধম”। আশ্রমভেদে 
আশ্রমধমের বিভিন্নতা | ব্রহ্ষচারীর আশ্রমধম্‌, 
এক, গৃহীর আর এক, বানপ্রস্থের আর এক এবং 
সন্ন্যাপীর আর এক। এক আশ্রমীর পক্ষে অন্ত আশ্রমীর ধমণপালন 
নিষিদ্ধ । যিনি ব্রহ্মচারী তিনি গৃহীর বা বানপ্রস্থের বা সন্গযাসীর ধম” 
পালন করিবেন না। যিনি গৃহী তিনি ব্রর্দচারীর বা বানপ্রস্থের ব। সন্্যাসীর 
ধর্মপালন করিবেন না। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর সন্বন্ধেও এবূপ বুঝিতে 
হইবে । এই কারণ, প্রত্যেক আশ্রমের বিশিষ্ট ধম” শাস্তে নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । মানবজীবনের চরম লক্ষ্য, মুক্তি। আখ্যখধিগণ সেই 
লক্ষ্যের অভিমুখে মানবজীবনকে প্রথম হইতে শেষ অবধি স্থুনিয়মে 
পরিচালিত করিবার অভিপ্রায়ে, সমগ্র মানবজীবনকে ক্রমোচ্চ অবস্থা- 
ভেদে চারি আশ্রমে বিভক্ত করিয়াছিলেন । এমন বিজ্ঞানসম্মত স্যুদ্তি- 
সমন্িত জীবন-বিভাগ আর কোন ধর্মে নাই। অধুন৷ জীব-বিজ্ঞান 
ত্বীকার করেন যে, জীবনের অবস্থা প্রথম হইতে শেষ অবধি একবূপ 
নহে । প্রতি দশ বৎসর অস্তর মানবের দেহ ও মন ছুই বদলাইয়। যায়। 
ইহ! পরীক্ষিত সত্য । শশবে যে দেহ-মন থাকে, যৌবনে তাহ থাকে 
না এবং যৌবনে যাহা থাকে, বাধক্যে তাহা থাকে না। অতএব, 
ব্যক্তিগত মানবের দেহ-মন যখন পরিবত'নশীল, পরিবেশের সঙ্গে 
সামণশ্রক্ষার্থে তাহার জীবনের অবস্থারও পরিবত'ন অবশ্তভ্াবী ৷ 
এই অবস্থাভেদকে ভিত্তি করিয়া আর্ধঝধিগণ মানবজীবনকে চারি ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছিলেন । মানবের পরমাযু মোটামুটি এক শত বৎসর 
ধরিয়া লইয়।” মানবজীৰনকে তাহার] চারি অবস্থায় বিভাগ করেন। 
পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত, ব্রহ্মচর্য ; তাহার উধ” হইতে পঞ্চাশ বৎসর 
বয়স প্ধস্ত, গাহস্থ্য ; তাহার উধ” হইতে পচাত্তর বৎসর বয়স পধস্ত, 


আশ্রম-বিভাগ 





আশ্রমধম” ২১৯ 


বানপ্রস্থ ; এবং তাহার উধ”হইতে এক শত বৎসর বয়স পর্ধস্ত, সন্ন্যাস ॥ 
কেহ কেহ বলেন ষে, এই আশ্রম-বিভাগের উৎপত্তি বৈদিক যুগের 
অন্তকালে । ইহা ভুল। খগ্েদে আশ্রমচতুষ্টয়ের উল্লেখ আছে। 
ঝগ্থেদে গৃহী খবিগণের পরিচয় বহুস্থানে পাওয়ং 


চতুরাশ্রম-বভাগ 

রে ইউ ষায়; ব্রহ্মচর্য, -বানপ্রস্থ এবং সম্াসের কথাও 
টতিনিচিচি2 লক্ষিত হয়। খগ্েদ বলিয়াছেন-_ব্রক্মচর্ষপূর্বক 
গৃহী ছিলেন ন। বিছ্যালাভ করতঃ উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়।, 


যৌবনপ্রাণ্তিতে ধিনি গাহস্থা-আশ্রমে প্রবেশ করেন, 
তিনিই ছ্জত্বলাভে প্রসিদ্ধ হইয়। শ্রেষ্ঠ হন। (১) এই মন্ত্রে পরিফষার 
ভাবে ব্রহ্মচারীর সমাবতণ্ন উৎসবের ইঙ্িত করা হইয়াছে । বানপ্রস্থ- 
সম্বন্ধে খখেদ স্পষ্ট বলিয়াছেন-_বানপ্রস্থকে বন্ত জন্তু হনন করে না, 
অন্তান্ত প্রাণীও হনন করে না; ইহার] সুমিষ্ট ফল খাইয়া শাস্তিময় 
জীবন যাপন করেন। (২) সন্াসসম্বদ্ধেও খগ্ধেদ বলিয়াছেন যে, 
সন্ত্যাসিগণ পরিত্রাজকরূপে দিগ ভ্রমণ করেন (৩); তাহার সত্যধারণের 
উপদেশ করিয়া ও পরমাত্মার উপাসনার দ্বারা শুদ্ধ তা যোগবলে 
সিদ্দিপ্রাপ্তির জন্ত গুষত্ব করেন | 0৪) অনেকের ধারণা, বৈদিক খবিগণ 
সকলেই রা ০ | "ইহা ভ্রান্ত ধারণ।। তাহাদের ভিতন্ব 


পাট শশা শি স্পীিসিসিশ 
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৫১) যুব। সুবাসাং পরিবীত আগৎস উ শ্রেয়ান্‌ভবতি জীয়মানঃ | _খক, ৩1৮৪ 
(২) ন বা অরণ্যানি হৃস্ত্যন্যশ্চেন্নাভি গ্রচ্ছজি | 
স্বাদোৌহং ফলম্ত জদ্ধায় যথাকামং নি পচ্যতে ॥ 
| -খাক, ১০।১৪৬1৫ 
৫৩) দিশি দিশি পরিব্রাজক দিশাংপত । - ক. ৯১১৩২ 
(5, শ্রদ্ধাং বদন্ৎ সোম পরিক্কৃত ইন্ত্রায়েংদে। পরিশ্রব ॥ 
--খ্ক, ৯১১৩৪ 





২২০ হিল্ফুধম-প্রবেশিক। 


সন্গ্যাপীও ছিলেন । শ্বেতকেতু, ছর্বাসা, কঠ, সংবতক* শুকদেব, 
বামদেব, জাবাল প্রভৃতি খধিগণ সন্গ্যান গ্রহণ করিয়াছিলেন । খু, 
জড়ভরত, নিদাঘ, খষভ প্রভৃতি রাজধিগ্ণও সন্স্যাস গ্রহণ করিরা- 
ছিলেন। তেদের মন্তন্রষ্টা খধষিগণও যে সকলে গুহী ছিলেন, তাহা 
নহে । খগ্থেদের দশম মণ্ডলের ১১৭ স্থক্তের দ্রষ্টা ছিলেন ভিক্ষু 
আঙ্গিরস। ইনি শন্াসী থষী। খগ্েদ বলিয়াছেন__অরণ্যবাসী 
সন্্যাসী খবিগণ ব্রহ্ষধ্যান করেন । €৫) বেদের মন্ত্দ্র্টী খধিগণের ভিতর 
ধাহারা গৃহী ছিলেন, তাহারা সাধারণ মান্তষ ছিলেন না। তাহারা 
ধ্যান-তপস্তাযোগ সাধনা করিয়া দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন 
এবং ধগ্েদে তাহারা ০দবপুত্র বলিয়। অভিহিত । (৬) ব্যাস-বশিষ্ঠট-অন্ভ্ি 
প্রতভতি প্রখ্যাত মহযিগণ গুহী ছিলেন সত্য, কিন্তু তাহারা ছিলেন 
উচ্চকোটির গৃহ । পুর্বজন্মের স্কতিবশশতঃ তাহাত্দের ত্যাগ-সংষম- 
সত্যের সাধন! ছিল অতুলনীয়-_তাহার| ছিলেন জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ । 
এইবার প্রত্যেক আশ্রম ও তাহার বিশিষ্ট ধম সম্পর্কে কিছু আলোচন! 
করা যাইতে পাবে । 


৫.) স ইদ্‌ বনে নমস্থাভির্বচস্যতে _-খ্ক, ১1618 
৬১ ৬০০1০ €00116175 


কেট আন্ক্চখযাজ্রস । 


ব্রদ্ম1+চর-+ণিন্‌ স্ব্রক্ষচারী । ব্রহ্ম অর্থাৎ শব্দত্রক্ষমা ব! 
বেদ ধিনি অধ্যয়ন করেন, তিনি ক্রন্ষচারী । » ত্রহ্মচারীর 


ব্রহ্মচধা শ্রম ২২ 


ধর্_ ব্রহ্মচধ । (১) মানবজীবনের যে অবস্থার ব্রঙ্ছচধ পালনীয়, 
বিন রী তাহ।_ ব্রহ্ষচধারম । আধুনিক ভাষায় আমরা 
গুরুকুলে বাস ইহাকে ছাত্রাবস্থা বলিতে পারি। সেকালে 

বেদাধ্যয়ন ও বেদালোচনা৷ হইত আচার্ষের 
গৃহে । তাই, প্রত্যেক দ্বিজ-বালককে বিদ্যাদাতা আচাষের গৃহে যাইয়া 
কিছুকাল থাকিতে হইত । ইহার নাম, গুরুকুলে বাস। আচাধপমীপে 
যাওয়ার নাম, উপনয়ন । আজকাল অনেকট। বালকের পাঠশালায় ভক্তি 
হওয়ার মত। পুর্বে বলা হইয়াছে যে, শ্রুতির মতে আর্ধস্ত্বণিকঃ-- 
অর্থাৎ, ব্রাহ্গণ-ক্ষত্রিয-বৈশ্ত এই তিন বর্ণ আর্ধ। শুদ্র অনার্ধমধ্যে গণ্য 
ছিল । উপনয়ন-সংস্কর__-বেদজন্ম। বেদপস্থী আর্গণের এই বেদ- 
জন্মের বা উপনয়নের অধিকার ছিল, অনার্গণের ছিল না। অতএব, 
গুরুকুলে বাসের জন্য উপনয়ন-সংস্কার €২) কেবল ব্রাহ্ধণ-ক্ষত্তিয়- 
বৈশ্ত এই তিন বর্ণের হইত, শূদ্রের হইত না। কি রাজপুত্র, কি নিঃস্ব 
পুত্র, সকল দ্বিজ-বালককে গুরুগৃহে সমভাবে থাকিতে হইত । আট 


৮ 


বংসর বয়সে এ সব বালকের উপনয়ন-নংস্কারের বিধি ছিল । এই 


(১) ব্রঙ্গচধ শবেের ইহ।ই মুখ্য সংজ্ঞা। ইহা বাতীত আর এক স্প্রচলিত সংজ্ঞ 
আছে । বীর্যধারণং ব্রক্গচবং--শরীরঙ্থ বীর্য বা শুক্রকে অবিচলিত ও অবিকৃত 
অবস্থায় ধারণ কর।র নাম, ব্রক্ষচধ। ইহা গৌণ সংজ্ঞা । ব্রহ্ধচারীর বীর্ষধারণ প্রধান, 
গুণ ; তাহা হইতে এই গৌণ সংজ্ঞা হইয়াছে । শাস্ত্র বলিয়ছেন-_ব্রহ্মচর্যং তপোত্তমম্‌, 
ব্রহ্মচর্যই উত্তম তগস্ত)। এই শান্ত্র-বচনে ব্রহ্ষচর্ধের গৌণ সংজ্ঞা অথণৎ বীর্যধারণ 
বুঝায় । বীর্যধারণ যে উত্তম তগস্তা, ইহ? খ্রীষ্ট ধমেও স্বীকৃত। ইঈশ। (5505) ও 
তাহার শিশ্তগণ উধ বেত) ব্রহ্মচারী ছিলেন । 


২) উপনয্নন শব্দের অর্থ, নিকটে গমন । ছিজবালকের বেদাধ্যয়নার্থ আচবধগূহে 
মনই উপনয়ন। 


২২২ হিন্দুধম--প্রবেশিকা। 


ংস্কারের প্রধান অঙ্গ--টবদিক গামত্রীমন্ত্রে দীক্ষালাভ এবং যজ্ঞোপবীত- 
ধারণ। (৩) যজ্ঞোপবীতধ।রণে বালকের দ্বিতীয় জন্ম (৪) বা বৈদিক 
জন্ম (৫) হয় বলিয়া আধগণের নাম, দ্বিজ। উপনয়নের পর গুরুকুলে 
বাসের নিয়ম ছিল, আট হইতে পঁচিশ বশর বয়ল অবধি--এই সময়টাই 
ছাত্রসীবন । ক্ুশ্রত দেহতত্বম্পকে বলেন-_-আফোড়শাছূদ্ধিঃ, আপঞ্চ- 
বিংশতে যৌবনং। অর্থাৎ, ষোল বৎসর হইতে পঁচিশ বৎসর বয়স 
অবধি, পুরুষের শরীরস্থ সমস্ত ধাতুর বুদ্ধি হয় এবং পচিশ বৎসর হইতে 
যৌবনের আরম্ভ । সেই নিমিত্ত, স্মৃতিতে বালকের পচিশ বৎসর বয়স 
অবধি ব্রন্চর্য শ্রমে ছাত্রজীবনঘাপনের বিধান । ইহ। দেহ বিজ্ঞানসম্মত । 
যৌবনের আরম্ভে বিবাহের বিধি এবং বিবাহের পর গৃহস্থাশ্রম । 
সেকালে বাল-বিবাহের নিয়ম ছিল না। 
পুরাকালে এই গুরুকুলগুপিই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়, লোকালয় হইতে 
দূরে নির্জন অরণ্যের মাঝে । এই স্থন ছিল ছাত্রজীবনের উপযোগী । 
গুরুকুলে গমনের পর বালককে আচাধ সদাচারাদি 
শিক্ষা! দিয়! মৌপ্তীবন্ধন করাইতেন । মৌজ্ীবন্ধনের 
অর্থ, মেখলাধারণ ; মুঞ্জতৃণনির্মিত স্তরের নাম 
মেখলা, কটিদেশে এই মেখলাধারণই মৌধপ্রীবন্ধন। এই মৌত্রীবন্ধনের 


গুরুকুলে ব্রহ্মচারীর 
ব্রক্মচর্ধব্রতপালন 





€৩) উপনয়নের সঙ্গেসঙ্গেই যে উপবীতধারণ £হইত, তাহা নহে।. ছ্বিজবাঁলকের 
গুরুগৃহে গমনের অনেক পরেও উপবীত-সংক্কীর হুইত। সেই কারণ, উপনয়নই যে 
উপবীত-সংক্ষার, তাহা নহে । আজকাল গুরুগৃহে বাস নাই। তাই, এখন উপবীত- 
ক্কারকেই চলিত ভাষায় উপনয়ন বল! হয়। 
* (৪) মাতৃগর্ভে পাঞ্চভৌতিক স্কুল দেহের জন্মই প্রথম ; তারপর, উপনয়ন-সংক্ষারে 
বে বৈদিক জন্ম, তাঁহা। ছিতীয়। ূ 
৬ 2) বৈদিক জন্মের অথ” গুরুকুলবাসে বেদাধায়নের শাস্ত্রসম্মত অধিকার লাভ । 


ব্রহ্মচর্ধাশ্রম ২২৩ 


ভ্বারা বালককে ব্রহ্মচর্ষে দীক্ষিত কর! হইত। ইহা ছিল মুখ্য অনুষ্ঠান । 
ইহ] ব্যতীত ব্রহ্মচারী বালককে অজিন বাঁ ্বগচর্, দণ্ড, কমগুলুঃ কৌপীন, 
জটা ও উপবীত ধারণ করিতে হইত । এই গুলি গৌণ । ব্রহ্মচর্যব্রতের 
সমাপ্তি না হওয়] পর্যস্ত এই সব ধারণের নিয়ম । ব্রহ্মচারীকে যে সকল 
সদাচার পালন করিতে হইত, ভাহাই ব্রব্ষচর্ধর্ম। যেমন-_গুরুসেবা, 
প্রাত:সান, বীর্ষধারণ, সন্ধ্যাগায়ভ্রীজপ, আহার-বিহার-সংযম, কঠিন 
শয্যায় শয়ন, কায়মনোবাক্যের পবিভ্রতাসাধন, ব্যায়াম, বেদাধ্যয়ন, 
নিষিদ্ধব-আহার-বর্জন, একাকী শয়ন, নৃত্যগীতাদি-পরিবর্জন 
ইত্যাদি । গুরুকুলে সর্বদা গুরুর কৃপাদুষ্টির মাঝে কঠোর ত্রহ্মচর্ষপালনে 
বালকগণের দেহমনের পরিপুষ্টির সঙ্গেস্গে দৃঢ় নৈতিক চরিত্র গঠিত 
হইত । ছাত্রজীবনই চরিক্রগঠনের প্রকৃষ্ট কাল এবং ভাবী জীবনের 
ভিত্তি । 
ব্রদ্মচধাশ্রমে গুরুকুলবাসের পর গুরুর আজ্ঞানুসারে ব্রহ্ষচারীর গৃহে 
ফিরিয়া আপার সময় যে সংস্কার হইত, তাহার নাম--সমাবতর্ন বা 
র্ধচারী দ্বিবিধ_. প্রত্যাগমন | সমাৰ্তনন ব্যাপারটি অনেকটা 
নৈষ্ঠিক ও উপকুর্ধাণ একালের উপাধি লইয়া ছাত্রের বাড়ী ফেরার মত । 
উপকুর্ধাণ ব্রচ্ষচারীর বেদবিদ্যার অন্ততঃ কিয়দংশ আয়ত্ত করিতে ন। 
সমাবতন পারিলে আচার্য সমাবতণনের অনুমতি দিতেন না। 
সকল ব্রঙ্গচারীই ষে নির্দিষ্টকাল গুরুগৃহে অধ্যয়ন শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়া 
আসিত, তাহা! নহে । অধিকাংশই ফিরিয়া আসিত, কিন্তু কেহ ফেহ 
ব্রন্মচর্ধাশরমে গুরুগৃহেই জীবন অবসান করিত । যাহার] ফিরিয়া আমিত, 
তাহারা--উপকুবাণ ব্রন্মচারী | যাহার! আর ফিরিয়া আসিত না, তাগার। 
- নৈষ্ঠিক ত্রন্ষচারী । কেবল উপকুর্বাণ ব্রহ্ষচারীর সমাবত'ন-সংস্কার 
হইত । সমাবত'ন-সংস্কারে ব্রহ্মচারবীকে মৌজী-অজিন-দণ্ড-ক মণ্ডলু ত্যাগ 


২২৪ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিক। 


করিয়া ম্লান (১) করিতে হইত এবং আচার্ধকে যথাসাধ্য গুরুদক্ষিণ। 
দিতে হইত । সেই সময় আচাধ তাহাকে কতকগুলি নীতিগর্ভ উপদঙ্গেশ 
দিতেন। তাহ] অনেকট একালের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবতন উৎসবে 
উপাধিধারিগণের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষের বিদায়ী 
সম্ভাষণের (২) মত। সমাবত'নকালে আচার্য শিষ্তকে যে উপদেশ 
দিতেন, তাহ] শ্রুতি সংক্ষেপতঃ এইবূপ বলিয়াছেন (৩)--সত্য বলিবে, 
ধর্মান্ুষ্ঠান করিবে; বেদাধ্যারনে অনবহিত হইবে না; আচাধকে 
দক্ষিণাম্বরূপ ধন দিয়া, তাহার আদেশে গৃহস্থাআমে যাইয়া, বিবাহের 
পর সন্তানধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে; সত্য হইতে বিচ্যুত হইও না; 
ধমণহইতে বিচ্যুত হইও না; আত্মরক্ষাবিষয়ে অনবহিত হইও না; 
বিভবল।ভার্থক মঙ্গলজনক কাষে প্রমাদগ্রন্ত হইও ন!; দেবকার্ষে ও 
পিতৃকাধে ভ্রান্ত হইও না; মাতাকে দেবতার মত জ্ঞান কর; পিতাকে 
দেবতার মত জ্ঞান কর; আচাধকে দেবতার মত জ্ঞান কর; অতিথিকে 
দেবতার মত জ্ঞান কর ; যে সকল কর্ম অনিন্দিত তাহাই অনুষ্ঠান 
কর, অন্য কম নহে ; আমাদের শাস্্রবিহিত মদাচারই তোমার অনুষ্ঠেয়, 
অপরগুলি অনুষ্ঠেয় নহে ; যে সকল ব্রান্ণ আমাদিগ হইতে শ্রেষ্ঠতর, 
তুমি তাহাদিগকে আসনাদি দিয় তাহাদের শ্রম দূর করিবে; অদ্ধা- 
সহকারে দান করিবে, অশ্রদ্ধার সহিত করিবে না) সামর্ধ্যানসারে দান 
করিবে ; বিনয়সহকাবে দান করিবে ; সভয়ে দান করিবে ; মিত্রভাবে 


(১) এই স্নানের তাৎপর্য, ক্রহ্গচর্যব্রভোদ যাপন । ন্নানের পর ব্রন্মচারীকে বল 
হইত স্নাতক, একলে উপাধিধারীকে যেমন বল! হয় 27955 । সমাবতনের পর 
গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট ব্যক্তিকেও বল হইত স্নাতক । 

(২) 0০০০৮০০৭৫০2) 4৯001:555. 

(৬) €তঃ উঃ--১1১১।১-৪ 


ব্রহ্মচধাশ্রম ২২৫ 


দান করিবে ; বদি কর্মবা আচার সম্বন্ধে তোমার সংশম্ন উপস্থিত 
হয়, তবে এ সময়ে এর স্থানে যে সকল বিচারক্ষম, কর্মপরায়ণ, 
কমাঁদিতে ত্বতঃপ্রবৃত, অনিষ্ঠর ও নিক্ষাম ত্রাহ্ণ থাকিবেন 
তাহার! এঁ প্রকার কমে” বা আচারে যেরূপ নিরত থাকেন, তৃমিও 
উহাতে তদ্রপ রত থাকিবে ; (৪) ইহাই বিধি, ইহাই উপদেশ, 

ইহাই বেদরহস্য, ইহাই ইশ্বরাজ্ঞা । 
প্রাচীনকালে দ্বিজবালকের ন্যায় দ্বিজকন্তাগণেরও ব্রহ্মচর্যাশ্রমের 
বিধি ছিল, তবে গুরুগৃহে নহে। অথর্ববেদ বলিয়াছেন (€)-_ 
ব্রহ্মচর্য অবলম্বনের পর কুমারী কন্যা যুব পতি 

দ্বিজকন্যাগণের 

রা লাঁভ করিবে । কন্তাগণের আট বৎসর হইতে 
ঢা ষোল বৎসর বয়স অবধি ব্রদ্ষচষাশ্রমের বিধি-_- 
তখন তাহার] কুমারী । স্থশ্রুত বলেন-_নারী তু ষোড়সে, অর্থাৎ ঘোল 
বৎলর বয়স হইতে নারীর যৌবনারস্ত। তাই, নারীর পক্ষে ষোল 
বশর বয়স অবধি ব্রহ্ষচর্যাশ্রম। সেকালে ষোল বৎসরের পুর্বে 
দ্বিজকন্যার বিবাহ হইত ন1। পুরাকালে দ্বিজকন্যাগণের যে 
ব্রহ্মচষাশ্রম ছিল, তাহার প্রমাণ শাস্সে পাওয়া যায়। হারীত 
বলেন--ছুই প্রকার স্ত্রী, ব্রহ্ধবাদিনী ও সগ্যোবধূ ; তন্মধ্যে ব্রন্ধবাধিনীদের 
উপনয়ন, লমিদাহুতি, বেদাধ্যয়ন ও নিজগৃহে ভিক্ষাচরণ বিহিত; 
সদ্যোবধূদ্দের উপনয়ন করিয়া বিবাহ করাইবে । (৬) ব্রহ্ষচর্ধাশ্রম সম্পর্কে 


0) তাৎপর্য_-বিচারক্ষম, শ্রেষ্ট ও মহৎ ব্যক্তিগণের অনুষ্ঠিত কমের ও আচারের 
অনুষ্ঠান করিবে । 
৫) ত্রঙ্গচর্ষেণ কন্ত। যুবানং বিন্দতে পতিমূ। ---অথর্ব ১১৫১৮ 
€৬) দ্বিবিধ| হি স্তিয়ঃ ত্রন্মবাদিস্যঃ সচ্যোবধ্বশ্চেতি ৷ তত্র ব্রন্মবার্দিনীনাম্‌ উপনরনং 
অদ্ীক্ষনং বেদাধ্যয়নংস্বগৃহে তু ভৈক্ষচৈর্যেতি, সচ্যেযাবধূন? উপনয়নং কৃত্বা বিবাহ্কা ধাশ্চেতি। 


২২৬ হিন্দুধম-প্রবেশিকা! 


ছ্িজবালকগণের সহিত দ্বিজকন্তাগণের প্রভেদ এই যে-ত্বিজ- 
বালকগণকে গুরুগৃহে থাকিয় ব্রহ্মচর্যাশ্রম পালন করিতে হইত, কিন্ত 
দ্বিজকন্তাগণকে সেইবূপ গুরুগৃহে যাইয়া থাকিতে হইত না। 
দ্বিজকন্তাগণ ম্বগৃহে পিতা, পিতৃব্য ও ভ্রাতার নিকট বেদাধ্যয়ন করিত 
এবং সদাচারপালন ও ভিক্ষাচরণ করিত । ব্রহ্মচারিণী কুমারীগণের 
মৌঝ্রীবন্ধন, বদিকগায়ত্রীমন্ত্রলাভ ও উপবীতিধারণ এই সব হইত; 
কিন্তু অজিন-কৌপীন-জটা-ধারণ তাহাদের হইত না। তাহাদের 
সমাবর্তন-সংস্কারেরও আবশ্যকতা ছিল না। কুমারীগণের ব্রহ্মচর্ধাশ্রম 
সম্বন্ধে যমসংহিতা! ইহাই বলিয়াছেন ।-(৭+) সেকালে স্বগৃহে কুমারীদের 
বেদাধ্যয়ন ও ব্রক্ষচর্ধপালনের পক্ষে যে কোনরূপ অস্থবিধ। 
ছিল, তাহা নহে। প্রত্যেক দ্িজবালককে আট বৎসর 
বয়সে গুরুগৃহে যাইতে হইত । প'চিশ বৎসর বয়সে সে গুরুগৃছে 
সমাব্তনের পর," আচার্ষের অকন্গমতি লইয়া, স্বগৃহে ফিরিয়! 
আমসিত এবং বিবাহ করিয়া গৃহী হইত। অন্ততঃ একখানা বেদ 
অধ্যয়নের পর বেদবিগ্যার কিয়দংশ আয়ত্ত করিতে না পারিলে, আচার্ধ 
গৃহে প্রত্যাবত্নের অনগমতি দিতেন ন। এই নিয়ম থাকায় ইহা! 
ঈাঁড়াইয়াছিল যে, প্রত্যেক ছিজ গৃহীই বেদবিষ্ভাপারদর্শী এবং ব্রক্ষচর্য- 
ব্রতজ্ঞ ছিলেন। এক কথায়, সেকালে এই প্রচলিত নিয়মাছুসারে 
দ্বিজাতিসমাজে মূর্খের স্থান ছিল না। দ্িজাতিসমাজে গৃহিগণ খন 


(৭) পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌপ্রীবন্ধনমিস্যতে ৷ 
অধায়নঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবাচনং তথা ; 
পিতা পিতৃব্যে। ভ্রাতা ব। নৈনামধ্যাপয়েৎ পরঃ। 
স্বগৃছে চৈব কন্তায়। ভৈক্ষচর্ষ। বিধীয়তে ৷ 
বর্জয়েৎ অজিনং চীরং জটাধারণমেব চ 





গৃহস্ছাশ্রম ২২৭ 


এইরূপ ছিলেন, তখন দ্বিজকন্যাঁগণের স্বগৃহে পিতা, পিতৃব্য বা ভ্রাতাকে 
আচাধবূপে পাইয়া বেদাধ্যয়নের ও ব্রহ্মচর্যব্রতপালনের পক্ষে ফোন 
অস্থবিধ! ছিল না। 


খে১ গ্হস্ছাশ্রম ॥ 

পুর্বে বল। হইয়াছে ষে, পচিশ বৎসর বয়সে গুরুগৃহে সমাবত্তন- 
স্কারের পর দ্বিজযুবক গুরুর আজ্ঞান্ুসারে হ্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
বিবাহের পর গৃহী হইত। গৃহীর অবস্থা 
১ গাহৃস্থ্য বা গৃহস্থাশ্রম । গৃহীর যে সব শান্্রবিহিত 
কম” তাহা__গৃহস্থধর্ম। গারৃস্থ্যে বিবাহ-সংস্কারই 
মুখ্য । সমাবর্তনের পর তবে বিবাহের অধিকার । বিবাহের অধিকারের 
পর স্বগৃহে আসিয়া বিবাহ করিতেই হইবে, এই ছিল নিয়ম । বিবাহ 
না করিলে গৃহস্থ হয় না, গৃহপতি হয় না, সম্পূর্ণ সামাজিকতা পাওয়৷ 
যায় না। গৃহস্থঙগিগের সমষ্টি--সমাজ । প্রত্যেক গৃহী, সমাজের অজ । 
বেদবিহিত সমস্ত ধমকর্ম সপত্বীক অনুষ্ঠান করিতে হয়। বিবাহিত। 
পত্ী পতিব অধর্পঞ্গিনী। প্রত্যেক ধমকমের অনুষ্ঠানে পতির 

বামদিকে পত্বীর আসন । 
বৈদিক যুগে দিক যজ্ঞই ছিল গৃহীর প্রধান ধমণকমণ। বিবাহের 
সময় পতি-পতীকে সাগ্সিক হইতে হইত, অর্থাৎ গুহে অগ্রিস্থাপন করিতে 
হইত । তাহার নাম--অগ্র্যাধান। অগ্রযাধানের 
9 ও পর আহবনীয় অগ্নিতে প্রতিদিন অগ্নিহোতর 
যজ্ঞ করিতে হইত । প্রাতঃকালে বৃর্ধেদেবতার 
উদ্দেশ্যে এবং সন্ধ্যায় অগ্নিদদেবতার উদ্দেশ্যে আনহুতি দেওয়ার 
নাম--অগ্রিহোত্র যজ্ঞ। ইহা ছিল নিত্যকর্ম। "ইহা, ব্যতীত 


২২৮ হিন্দুধম”-প্রবেশি কা 


'হিতাগ্রি গৃহস্থকে প্রত্যেক অমাবস্তান ও প্রত্যেক পূপিমাতে 
একটি ইষ্টিযাগ করিতে হইত । অমাবস্যার ইস্রিযাগ-__দর্শযাগ । পূণিমার 
ইঞ্িযাগ-_পূর্ণমাসযাগ । কালক্রমে আর্হিন্দুসমাজে বৈদিক যাগযজ্ঞ 
অপ্রচলিত হইয়া! পড়িল। তখন সমাজব্যবস্থাপক খধিগণ গৃহীর পক্ষে 
ব্যবস্থা করিলেন পাচ প্রকার যঙ্ছ-_পঞ্চ মহাযজ্ঞ | দেবযজ্্ঞ, খধিষজ্ঞ, 
পিভৃঘজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ। দেবযজ্জের অর্থ, দেবতাগণের উদ্দেশ্যে 
বেদমন্ত্রসহ অর্থ্যাগ্ুক্সিদান । খধিষজ্ঞের অর্থ, খধিগণের রচিত বেদাদি 
শাস্্রগ্রন্থের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার দ্বার| তাহাদের তৃপ্তিসাধন । পিতৃ- 
যজ্ঞের অর্থ পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্টে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদির অনুষ্ঠান ও 
অধ্্যাপ্রলিদান। ভূতযজ্জের অর্থ, মান্গষ ভিন্ন পশু-পক্ষী-কীট- 
পতঙ্গাদি অন্য জীবসমুহকে আমাদের খাদ্যের কিছু অংশ দেওয়া। 
নৃযজ্জের অর্থ, গৃহাগত অতিথির এবং দরিন্র নারায়ণের সেবা । 
চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রত্যেক গৃহীর শাক্সবিহিত সদাচার পালনীয় । চতু- 
বর্গের ভিতর ধর্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গ গ্ৃহস্থাশ্রমের ০সব্য। পুর্বে এই 
বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা! করা হইয়াছে । (১) প্রথমেই 
ধর্ম বা ধর্ষযাচরণ, শাস্সরবিহিত ধর্মকর্ম। পঞ্চমহাষজ্ঞক এই 
ধর্মাচরণের অস্তভূক্তি। তাহা ছাড়া, ব্রত-দান-উপবাস ইত্যাদি । 
তাহার পর অর্থ, ধর্মীছমোদিত উপায়ে অর্থোপার্জন। তাহার পর 
কাম, ধম'সম্মত অভ্যুদয়ের কামনা । গৃহী বিষয়ভোগ করিবেন শাস্- 
বিহিত উপায়ে ও সংষতচিত্তে__অসংঘত ভাবে নহে । শাত্স বলেন যে, 
গৃহী কেবল ইন্জরিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতে স্ত্রীসঙ্গ না করিয়া, ঈশ্বরের 
জীবশ্োতরক্ষাকল্পে পুত্রার্থে জ্রীসঙ্গ করিবেন । সেই কারণ, শান্তর 
খতুকাল ব্যতীত অন্য সময়ে স্রীসঙ্গ নিষেধ । খতুকালে রাত্রিতে 
0) ৯৬৪৭ পৃতীইব্য।777000077 


গৃহস্থাশ্রম ২২৯ 


ত্বদারগমন-_খ্তুর্গমন ৷ ইহাই পুত্রার্থ গৃহীর ব্রহ্মচর্ধ। শ্রুতি বলিয়া ছেন-- 
্রহ্মচর্ধমেব তদ্‌ যন্রাতজৌ বত্যা সংযুজ্যস্তে । (১১ গৃহস্থাশ্রমে কর্মত্যাগ 
শান্্বিহিত নহে । ধর্মানমোদিত কামনাসহকারে গৃহীকে কর্ম করিতে 
হইবে । তবে নিক্ষাম কর্মই প্রশস্ত । গৃহী কেবলমাত্র নিজের 
অভ্যাদয়ের কামনা লইয়া স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে কর্ম করিবেন 
ন।। স্বগোষ্ঠীর, স্বসমাজের, স্বজাতির, স্বদেশের সকলের উন্নতির 
জন্য ঈশ্ববার্পণ-বুদ্ধিতে ৫২) বথাসাধ্য কাজ করিবেন। ইহাই 
গুহীর নিক্ষামকর্মপাধনা। এই প্রকার নিষ্ষামকর্মসাধনায় 
রাগদ্ধেষাদ্িরুপ চিত্তমল পরিষ্কৃত হইয়া যায়, তখন মুক্তি-সাধনার 
অধিকার জন্মে। মুক্তিই চতুর্থ বর্গ, বা মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য । 
অতএব, গৃহস্থাশ্রমে শাক্সবিহিত ত্রিবর্গের সাধন1 কখনো! মুক্তি-সাপনার 
বিরোধী হইতে পারে না। গৃহস্থাশ্রমে শান্ত্রবিহিতভাবে ধম-অর্থ- 
কাম এই ত্রিবর্গের সেবায়, মুক্তিসাধনার পথ ক্রমশঃ খুলিয়া যায় । 

শাস্ত্রে গৃহস্থাশ্রম জ্যষ্ঠাশ্রম বলিয়া কথিত । কেননা, 
গৃহস্থাশ্রমের আশ্রয়ে অন্য আশ্রমগুলি স্থির থাকে । 
ব্রহ্মচারী, .বানপ্রস্থ ও জআন্যাসপী এই তিন 


গৃহস্থাশরম__ 
জো্ঠা শ্রম 


(১) প্রঃ উঠ, ১১৩ 
গৃহীর ক্রহ্ষচর্য সম্বন্ধে ঈশীর শিল্তু সেণ্টপলও (5919 ৮৪0] ) হ্রীষ্টপস্থিগণকে 
বলিয়াছেন-1306 0015 [ 525, 70190015105 005 00৩15 5150 5 2 
217252,1056105 0026 0০90 05595 0026 102৮৩ ৮1555 05 85 0005108 
২2063 198,0 290196 * ॥ 
-৮৮810195 [১ 00111061552055 ৬1], 29 
(২) যদঘৎ কম” শ্রকুর্বাত তদ্ত্রক্ণি সমর্পয়েখ | 
| মং লিং তত, ৮২৩ 


২৩০ হিন্দুধর্ম প্রবেশিকা 


আশ্রমীকে গৃহস্থই অর্থদধানে ও অন্নদানে ধারণ বা রক্ষা করেন । 
তাই, মন্থ মহারাজ বলিয়াছেন--যেমন বাষুকে আশ্রয় করিয়! 
সকল প্রাণী জীবন-ধারণ করে, তেমনি গৃবস্থাশ্রমকে আশ্রক্স 
করিয়া সকল আশ্রম জীবন-ধারণ করে । (৩) 
গে) ব্বানপ্রস্থাঞস । 
শাস্স বলেন--পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পর যখন মাথার চুল সাদ। 
ও দেহের মাংস কুঞ্ধিত হইতে থাকিবে, তখন গৃহী গৃহ ত্যাগ করিয়। 
অরণ্যে আশ্রয় লইবেন । (৪) এই অরণ্যবাম-_বানপ্রস্থাশ্রম । অনেকটা 
একালের অবসরপ্রাপ্ত জীবন। পুত্রের নিকট 


স্ত্রীকে রাখিয়!, অথবা স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া, অরণ্য- 
ও রে এ বাসের বিধি; তবে স্ত্রী সঙ্গে থাকিলেও তাহার 


প্রতি কিছুমাত্র আসক্তি থাকিবে না। বানপ্রস্থাশ্রম 
ষে সম্পূর্ণ লোকসংসর্গরহিত ছিল, তাহ নহে । সাঙ্গোপাজ অগ্রনিহোত্র- 
সহ এই আশ্রমে যাওয়ার নিয়ম! ইহা ভিন্ন বানপ্রস্থাশ্রমে 
বিছ্যাথিগণকে বিচ্াদানের বিধি ছিল। এই বানপ্রস্থাশ্রমেই 
উপনিষদের মহান্‌ তত্বসমুহ প্রকাশিত হয়। বানপ্রস্থগণই সেকালে 
গুরুকুল প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রহ্মচারিগণকে দীক্ষা-শিক্ষা দিতেন । তাহারা 
মাঝে মাঝে বড় বড় আলোচনা-সভায় বেদবিদ্যার এবং সমাজ- 
জাতি-রাষ্ট্রের সংগঠনাদি বিষয়েও আলোচনা করিতেন । এক কথায়, 
এই বানপ্রস্থাশ্রমই ছিল সেকালে বিশ্বের শিক্ষাকেন্্র ও সংস্কার-সংগঠন- 
ও) বখ। বারুং সমাশ্রিত্য বত'স্তে সর্থজত্তবঃ | 
তথ? গৃহ্স্থসাত্রিত্য বতন্তে সর্ব আশ্রমাঃ ॥ 
(৪) গৃহস্থত্ত বদ! পশ্েস্ছলী পলিতমাজ্বনঃ । 
অআপত্যত্চৈৰ চাঁপত্যং তারণ্যং সমাঅয়েৎ ॥ 


সঙ্গযাসাআম ২৩১ 


ক্ষেত্র । গাহ্স্থ্োর জন্য প্রস্তুত হওয়ার অবস্থা, ব্রহ্মচধাশ্রম ; আর 
সন্গ্যাসের জন্ প্রস্তত হওয়ার অবস্থা, বানপ্রস্থাশ্রম | 
€ঘ) সল্যাসাশ্রমস ॥ 

জীবনের তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ পঞ্চাশ হইতে পচাতস্তর বৎসর বয়স 
অবধি বানপ্রস্থীশ্রমে থাকার পর, চতুর্থ ভাগে ঝা পচাত্তর বৎসর বয়সে 
সকল সঙ্গ ত্যাগ করিয়। সন্ত্যাসাশ্রমে প্রবেশের নিয়ম । বানপ্রস্থাশ্রমে 
স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে, তাহাকে পুত্রের কাছে রাখিয়া সন্যাস লওয়ার 
বিধি | (১) সর্বংসংবিন্ন্যাসং সন্যাসপং (২)--অনাত্মবিষয়ক সমস্ত মনোবুতি 
সম্যক প্রকারে গ্যাস বা ত্যাগই সন্নাঁন। অনাত্ম- 
বিষয়ক সমস্ত মনোবুত্তি ত্যাগের অর্ণ, সর্বপ্রকার 
বিষয়ভোগের কামনা ত্যাগ-_বিষয়বৈরাগ্য । 
জীবনের যে অবস্থায় ইহ সম্ভব, তাহা-_সন্যাসাশ্রম। সন্গযাসাশ্রমের 
সাধ্য বস্ত সেই চরম পুরুষার্থ-_মুক্তি। এই নিমিত্ত, ইহার অন্ত নাম-_ 
মোক্ষাশ্রম বা ঠৈবল্যাশ্রম। ভিক্ষাচধার হ্বারা জীবনধারণ করিতে 
হয় বলিয়! সন্্যাসীকে ভিক্ষু বলা হয় । €৩) সর্বত্যাগের উচ্চ আদর্শ এই 
সন্ন্যাসাশ্রমে। সমাজের সম্মুখে সর্বত্যবগের এই উচ্চ আদর্শ ন থাকিলে, 
জনসাধারণের চিত্তে ব্রহ্মনিষ্ঠার "৪ আধ্যাত্মিকতার ভাব পূর্ণ ভাবে 
জাগ্রত হয় না। সন্যাসহীন সমাজ ভোগসর্বস্ব ও অশাস্তির আকর হইয়া 
পড়ে । কেবল হিন্দুধর্ষেই যে সন্স্যাসপ্রথা, তাহা নহে । অপর ষে 
কয়টি প্রাচীন ধর্ম এখনো জীবিত, তাহাদের প্রত্যেকের ভিতর সন্্যাস- 


সন্রাসাশ্রমের মর্ম ও 
বিভিন্ন নাম 


(১) বনেধুচ বিহৃতৈবং তৃতীয়ং ভাগমীয়ুষঃ ৷ 
চতুর্থমারুযোভাগং ত্যক্ত। সঙ্গান পরিব্রজেৎ ॥ 

১) নিঃ উঃ 

€৩) বৌদ্ধগ্গণ সন্গ্যাসীকে ভিঙ্ষুই বলেন । সন্গ্যাসীর অপর ন'ম ঘতি ও পরিব্রাজক । 





মন্ধুঃ ৬৩৩ 


২৩২ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা। 


প্রথা বিদ্যমান কোন-না-কোন প্রকারে । যথা_বৌদ্ধ, জন, বোম্যান্‌ 

ক্যাথলিক্‌ গ্রীষ্টঘম” ইস্লাম, দাঁছুপস্থী, কবীরপন্থী ও নানকপন্থী । 
সন্াসাশ্রমের শাসম্্রবিহিত কম+_সন্ন্যাসধমণ। সন্রযাস অর্থে 
সর্বকমত্যাগ নহে- সর্ককামনাত্যাগ এবং সকাম কমের ত্যাগ । €১) 
মুক্তি জ্ঞানগম্য । ব্রন্মজ্ঞান বিন। যুক্তি হয় না। ব্রহ্মনিষ্ঠা বিন! ব্র্দজ্ঞান 
হয় না। সেই ব্রহ্মনিষ্ঠার পরিপোষক যে সব শান্ত্রবিহিত 


এ কর্ম, তাহা সন্াসীর অনুষ্ঠেয় । শুধু ব্রহ্গনিষ্ঠার 
ডানে প্রতিবন্ধক যে সকল গৃহস্থাশ্রমের কর্ম, তাহাই 


সন্গ্যাসীর পরিত্যাজা । সন্গ্যাপীর গৃহ নাই, সমাজ 

নাই । কাজেই স্বগোঠীর ও স্বসমাজের প্রতি গৃহীর যাহ] কর্তব্য সন্্যাশীর 
তাহা নহে । সন্্যাসীর জাতি নাই। অতএব, ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির 
জাতিবুত্তিও তাহার নাই। অর্থাৎ সন্গ্যাসাশ্রমে বর্ণধর্স প্রযোজ্য নহে। 
পুব্রেষণা-বিত্তিষণা-লোটৈষণ1 এই তিন এষণ1 বা কামন! গৃহীর 
সকল প্রকার সকাম কর্মের প্রস্থতি | পুটত্রষণার অর্থ, পুত্রপৌত্রার্দিক্রমে 
ংশরক্ষার কামনা । বিত্বৈষণার অর্থ, ধনোপার্জনের কামনা । 

লোকৈষণার অর্থ, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ন্থখভোগের 
কামনা । সেই হেতু, উপনিষদ. বলিয়াছেন যে, সন্ন্যাসীকে 
এই তিন প্রকার এষণ! পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচরণ করিতে 
হইবে । (২) সর্বকামনাত্যাগের মোটামুটি অর্থ, এই ভ্রিবিধ এষণা- 
ত্যাগ । সঙ্গ্যাসাশ্রমের বিহিত কর্মের মধ্যে চারিটি মুখ্য-ধ্যান, শৌচ বা 





(১) কাম্যান্নাং কম্মণাং স্যাসং সন্গ্যাসং কবয়ো। বিছ্ঃ | 

প্রীত ১তাং 
(২) পুত্রৈবণা রাশ্চ বি ত্তৈবণরাশ্চ লোকৈবণারাশ্চ ব্যখায়াথ ভিক্ষাচর্যং চরস্তি ঃ 
বত উই, ৫1১ 


সন্নাসাশ্রম ২৪৩ 


লদাচার ও ইন্জ্রিয়সংযম, ভিক্ষান্ভোজন এবং নিভ্য নির্জনে অবস্থান 1 (১) 
এইগুলি সন্গাসীর নিত্য, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কর্ম; ইহারা 
ব্রন্মনিষ্ঠার পরিপৌষক | ইহা! ভিন্ন লোককল্যাণকর বিস্তীর্ণ কমক্ষেত্র 
সন্র্যাসীর জন্য উন্মুক্ত । যেমন-_-জনসাধারণের মাঝে ধমববুদ্ধির উদ্দরেক- 
সাধন, সদাচারের প্রতিষ্ঠা, সত্য বর্াশ্রমধমে”র রক্ষণপ্রয়াস, ভগৰপ্তক্তির 
উদ্দীপন এবং অধ্যাত্মবিদ্যাপ্রচার । এই সকল জনহিতকর কার্য সন্র্যাসীর 

অনুষ্ঠেয় । ৫) উদ্দেশ্টের পার্থক্যবশতঃ সন্যাস 
ডন রগ ছুই প্রকার-__বিদ্ধবৎ ও বিবিদিষু। ব্রহ্গজ্ঞানলাভের 
ও বিবদিবু পর সম্পূর্ণ চিন্তবিশ্রান্তির উদ্দেশ্তে সন্গযাসগ্রহণ 

করিয়া ধাহার] অরণ্য ব! পর্বতাদি নির্জন দেশে চলিয়া 
যান, তাহারা বিদ্বৎ সন্্যাসী | যাহার] ব্রহ্গজ্ঞানলাভেচ্ছায় সন্্যাস- 
গ্রহণ করিয়া! মঠাদিতে থাকেন এবং শম্দমাদিসাধনে ব্রচ্ষবিদ্যাভ্যাস 
করেন, তাহার বিবিদিষু সন্গ্যাসী । বিদ্বৎ সন্স্যাসীর দৃষ্টাস্ত পাওয়া 
ষায় পুরাকালে খষিযুগে । যেমন--মহষি যাজ্ঞবন্ক্য প্রভৃতি । গৃহস্থাশ্রম 
চিন্তবিশ্রান্তির সম্পূর্ণ অনুকুল নহে । সেই কারণ, ব্র্ষজ্ঞানলাভের পর, 
এমন কি জীবন্মুক্ত হইয়াও, মহধি যটজ্ঞবক্ষাঁদি সন্যাস গ্রহণ করিয়া 


(১) ধ্যানং শৌচং তথা ভিক্ষা! নিত্যমেকাস্তশীলতা! ৷ 
'ভিক্ষোশ্চত্তারি কমণনি পঞ্চমং নোপপছ্যতে ॥ 
_ জ্রীমৎ স্বামী ছুর্গাচৈতন্য ভ।/রতীজীকৃত, সন্্যাস ও সন্ত্রাসী 1 
(২) রহসি জনপদে বা সর্বকল্যাণকারী । 
হাপদিশতি চ লোকান্‌ ব্রন্ষচারী পরিক্রা্ট ॥ __সঙ্্যাস ও স্ন্যাসী। 
ধতিবর ্রীশহ্করাচার্য স্বয়ং জনকল্যাণার্থে দিশ্বিজয়, মঠস্থাপন, বিগ্রহ্প্রতিষ্ঠা, গ্রস্থপ্রপয়ন 
রে রিড শ্রীবুদ্ধ, প্রীচৈতন্ত, ও ভ্রীরামকৃকও জনহিতকর কাজ 
করিয়াছিলেন । 


২৩৪ হিন্দুধর্ম-প্রবে শিক! 


ছিলেন। বতমান কালে সর্বত্র বিবিদিযু-সন্্যাস প্রচলিত, বিদ্বৎসন্ধ্যাস 
আর নাই। বিদ্বৎ ও বিবিদিষু এই উভয়বিধ সন্গ্যাসী পরমহৎস (১১ 
নামে অভিহিত । 

সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশের কাল সম্পরকে উপনিষদ প্রথমে বলিয়াছেন-_- 
রক্ষচর্য সমাপন করিয়া গৃহ্থী হইবে, তদস্তর বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন 
সন্ন্যাসের কাল-নির্ণর করিবে এবং তাহার পর সন্গ্যাসগ্রহণ করিবে । (২) 
_ ক্রম-সন্গাস ও তাৎ্পধ-_ব্রহ্ষচর্ধাশ্রমে সংষমসাধনার পর আদর্শ 
অক্রম-সন্ন্যাস গৃহী হওয়ার অধিকার জন্মে, সংযমী হইয়৷ গৃহস্থা- 
শ্রমে শাস্্রবিহিত প্রবৃত্তিধর্মপালনের পর চিন্তশুদ্ধি হইলে নিবৃত্তিমার্গে 
চলিবার অধিকার জন্মে, নিরুত্িযার্গের প্রথমে বানপ্রস্থাশ্রমে কিছুকাল 
নিবৃত্তিসাধনার পর সন্াসগ্রহণের অধিকার জন্মে এবং তখন সন্ন্যাসা শ্রমে 
মুক্তিরূপ পূর্ণ নিবুত্তিসাধনায় রত হওয়া যায়। সকল আশ্রমের চরম 
বিকাশ, সন্গাস। এইভাবে ব্রহ্মচ্যের পর গারস্থা, গাহৃস্থ্যের পর 
বানপ্রস্থ এবং বানপ্রস্থের পর সন্গযাস এই আশ্রদক্রমানগসারে সন্গ্যাস-- 
ক্রমসন্ন্যাস। ইহা ব্যতীত উপনিষদ আর এক প্রকার সন্গ্যাসের কথ। 
বলিয়াছেন--তেদিনই বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, সেদিনই সন্যাস- 
গ্রহণ করিবে । (৩) এইরূপ সন্্যাস- অক্রমসন্ত্যাস। প্রকৃত বিষয়- 
বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই সন্গ্যাসগ্রহণ কত“বায, তাহা। ব্রহ্ষচধ ব] গাহস্থ্য 


(১) পরং+ অহ্ং+সঃ-পরমহুংস । আমি সেই পরব্রহ্গ, ইহা ধিনি জানিয়াছেন বা 
জানিতে চেষ্টা করেন, তিনি পরমহংস। 
(২) ব্রহ্মচধং সমাপ্য গৃহ্ী ভবেদ্‌ গৃহী ভূত্বা বনী ভবেদ্‌ বনী ভূত্ব। প্রত্রজেদ ্ছ ঈ *% 
স্জাঃ উঃ, ৪ 
০) যদহরেব বিরজ্তেদহরেব প্রব্রজেৎ 4 ক্ষ ক 
-জাঃ উঃ, ৪ 


সন্ন্যাসাশ্রম ২৩৫ 


বা বানপ্রস্ক যে কোন আশ্রম হইতেই হোৌকৃ। (৪) তাৎপর্য--ফিনি 
ফে. আশ্রমেই থাকুন না কেন, প্রকুত্ত বিষয়বৈরাগ্য উদয় হইলে, সেই 
আশ্রম হইতেই তাহার সন্গ্যাসগ্রহণ বিধেয়। কিন্তু একটি কথা স্মরণ 
রাখা উচিত। এই বিষয়বৈরাগ্য মর্কটবৈরাগ্য বা শ্মশানবৈবাগ্য নহে, 
ইহা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল বিষয়ে তুচ্ছতাবুদ্ধি। সন্গ্যাসের 
ভিত্তি__যথার্থ বিষয়বৈরাগ্য । অন্য যত গুণই থাকুক না কেন, চিত্তে 
যথার্থ বিষয়বৈরাগা না উৎপন্ন হইলে সন্গ্যাসগ্রহণ অবৈধ । চিত্ত সম্পূর্ণরূপে 
শুদ্ধ ব। রাগছেষাদিকলুষরহিত ন। হইলে, এইরূপ যথার্থ বিষয়বৈরাগ্যের 
উদয় হয় না। অতএব, এই অক্রমসন্াস অত্যন্ত শুদ্ধচিত্ত, যথার্থ 
বৈরাগ্যবান, পুরুষপুঙ্গবদের জন্য বিহিত। যাহারা তাদৃশ হইতে 
পারেন নাই, তাহাদের পক্ষে ক্রমসন্গ্যাস প্রশস্ত । ইহাই শাস্তসিদ্ধাস্ত | 
অশ্ুহ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে শান্তর বলিয়াছেন- যাহার ব্রহ্মচখা শ্রমে 
বেদাধায়ন এবং গৃহস্থাশ্রমে পুত্রোৎ্পাদন ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না 
করিয়! মুক্তির ইচ্ছায় সন্্যাসগ্রহণ করে, তাহার] অধোগামী হয়। €৫) 
ইহার মর্ম, এইপ্রকার ব্যক্তিগণের ভ্রমসন্গ্যাস অবলম্বনীয়। পুরাকালে 
ক্রমসন্ন্যাসই স্থপ্রচলিত ছিল । টৈদিক খধিগণও ক্রমসন্ন্যাস গ্রহণ 
করিতেন । মহর্ষি যাজ্ঞবক্ধ্য ক্রমসন্্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন । কেহ 
কেহ কচিৎ কদাচিৎ অক্রমসন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন $ যথ।-_শুক, দুর্বাসা, 
শঙ্কর প্রভৃতি । শুক আজন্মসন্গ্যাসপী | ছুর্বাসা ও শঙ্কর ব্রক্ষচর্যাশ্রম 


(5) ব্রহ্ষচর্াদেব প্রব্রজেদ্‌ গৃহীদ্‌ বা বনাদ্‌ বা % গগ ক 
জা উঠ, ৪ 
(৫) অনধীত্য দ্বিজে| বেদাননুৎপাদা তথাব্মজান্‌। 
'্বনিষ্টরাচৈব যজ্ৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্‌ ব্রজ্ঞতাধঃ ॥ 
--গ্মতিবচন । 


হ৩৬ হিন্তুধম-প্রবেশিকা। 


হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন । (৬) ব্রহ্মচর্য ও গাহৃস্থ্য প্রবুত্তিমার্গে ; 
বানপ্রস্থ ও সন্গাস নিবৃত্তিমার্গে । প্রবৃত্তিমার্গে সাধনার পর নিবৃত্বিমার্শে 
সাধনার যোগ্যতা আসে। ইহাই সাধারণ নীতি। সন্গ্যাসাশ্রমে 
প্রবেশের সঙ্গেসঙ্গে যে সকল বিবিদিষু সন্্যাপী ব্রহ্মজ্ঞানলাভে মুক্ত হন, 
তাহাও নহে । সন্যাসদীক্ষার পর বিবিদিষু সন্গ্যাসী নিবৃত্তিমূলক মুক্তি- 
সাধনার পথে পথিক হয়েন মাত্র। বাহার পূর্বজন্মের স্ুকৃতি 
খুব বেশী, সই বিবিদিযু সন্গ্বাসী পুরুষকারসাহায্যে ইহজন্মে 
ব্রদ্মজ্জানলাভে মুক্তিলাঁভ করিতে পারেন। অবশিষ্ট বাহার 
তাহারা এই নিবৃত্তির পথে চলিতে চলিতে জন্মজন্মাস্তবে 
অবশেষে পূর্ণ ব্রদ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হয়েন। বিদ্বৎসন্্যাসী জীবন্যুক্ত । 

বেদে যেমন সন্াসাশ্রম বিহিত, তন্ত্রেও তেমনি সন্রযাসাশ্রম বিহিত । 
বৈদিক ও তান্ত্রিক  তত্ত্রে সন্গ্যাসাশ্রমকে অবধৃতাশ্রম এবং সন্ত্যাসীকে 
রশিদের অবধৃত বলা হয়। (৭) বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্গ্যাসে 
অধিকার-নিরপণ  প্রক্রিয়াভেদ আছে। টবদ্িক সন্স্যাস-সংস্কার ও 
- সন্গাসীর বজনীয় তান্ত্রিক সন্গাস-সংস্কার বিভিন্ন । ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়- 
বৈশ্য এই ত্র্িবর্ণের বা দ্বিজাতিন্ন বৈদিক সন্্যাসে অধিকার আছে, কিন্তু 
শুদ্রের নাই। দ্বিজাতির উপনয়ন-সংস্কারে বৈদিক জন্ম হয়, তাই 
তাহাদের দিক সন্ন্যাসে অধিকার আছে । ৮৮) শৃদ্রের উপনয়ন- 





(৬) আদকাল বালসন্গ্যাসী অনেক দেখ] যায়। ইহা! ঠিক শান্্রসঙ্গত নহে । তাহার! 
সকলেই যে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়1 সম্রযাসের অধিকারী, এ কথ! বল! যায় না। ইছার 
ফলে কিছু অনর্থের হৃষ্টি হইয্সাছে, এ কথা অন্বীকার করা চলে ন!। 

(৭) সন্ন্যাস ও সন্গ্যাসী | 

€৮) যদি ফোন কারণবশতঃ কোন দ্বিজাতির উপনয়ন ন। হুইক্স! থাকে, তবে তাহাকে 
প্রোরশ্চিতী স্তে উপবীত করির! সন্স্যাস দেওয়ার নিয়ম । 


সন্গ্যাসাশ্রম ২৩৭ 


স্কার নাই, ঠেদিক জন্মও হয় না। সেই নিমিত্ত, তাহাদের বৈদিক 
সন্ন্যাসে অধিকার নাই। তান্ত্রিক সন্ন্যাসে সকল বর্ণের অধিকার, শৃদ্রেরও 
অধিকার আছে। দ্বিজস্ত্রীগণের উপনয়ন-সংস্কারে টবদিক জন্মের 
বিধি আছে। সেই কারণ, তাহাদেরও বৈদিক সন্গ্যাসে অধিকার 
আছে । (১) শৃদ্রাণীর মে অধিকার নাই, তবে তান্ত্রিক সন্যাসে 
অধিকার আছে। কেহ কেহ মনে করেন স্রীজাতির সমন্ন্যাসে 
অধিকার নাই, ইহা ভ্রাস্ত ধারণা । ২১ এখানে শান্সপ্রচলিত 
সম্যাস-নিয়মের কথা বলা হইল। অধুনা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 
এই নিয়মের ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। সগ্যাসাচাখগণ কোন শৃন্দ্ 
বা শূত্রাণীকে প্রকৃত বৈরাগ্যবান্‌ ও সন্গ্যাসের উপযুক্ত দেখিলে, 
তাহাকে বৈদিক সন্স্যাসে দীক্ষ। দিয়া থাকেন। এইবপ দৃষ্টান্তের অভাব 
নাই । €৩) সন্্যাসাশ্রমে প্রবেশের পর, পূর্বাশ্রমের সকল সম্পর্ক ত্যাগ 
করার নিয়ম । সন্যাসী পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, পুত্র, কন্তা, জ্ঞাতি 
প্রভৃতি কুটুম্ববর্গের সহিত একদিনও বাস করিবেন না বা তাহাদের 
অন্ন গ্রহণ করিবেন না । সন্গ্যাসীর অন্র চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের কাহারো! 


স্পা শি স্পেস 


৫১) অদ্যাপি প্রসিদ্ধ দশনামী জুন আখড়ার বহু নারী কুস্তমেল৷ উপলক্ষে সন্গ)ান- 
সংস্কারে দীক্ষিত হইয়! থাকেন । 

(২) মহাভারতের প্রখ্যাত টীকাঁকার নীলক বলিয়াছেন _ ভিক্ুকীত্যনেন স্বীণামপি 
প্রাকৃবিবাহাৎ ব। বৈধব্যাৎ উধং সন্ত্যাসে অধিকারোহস্তি। অর্থাৎ, স্্রীজাতির বিবাহের 
পুর্বে কুমারী অবস্থায় ব। পরে বৈধধ্জ্যাবস্থায় সন্গ্যাসাশ্রমে অধিকার আছে। 

| -_ মহাভারতের শাস্তিপর্বে ্বলভা-উপাখ্যান । 

৫৩) এমন কি, অ-হিন্দু নারীকেও বৈঙ্গিকসন্ত্যাস দেওয়। হইয়াছে । পঞ্জাবে 
লুধিয়ানার খান্তাবাসী প্রসিদ্ধ পরমহংস প্রীমত শ্বাষী ত্রিবেণী পুরী মহারাজ একজন 
আইরিশ (1151১) মহিলাকে বৈদিক সন্গযাস দিয়াছেন। তাহার বতর্মান নাম, 
$ গুমানল্গ পুরী । ইনি ভারতীজী মহারাজের পরিচিত এবং লেখক ভীহাকে দেখিয়াছেন 4 


২৩৮ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা। 


গ্রহণযোগ্য নহে । 0৪) সকল বর্ণে ও সকল আশ্রমেই ভ্রষ্টাচারী 
আছে, ইহা সত্য। আদর্শের ভূমিতে স্বত্ব বর্ণে ও স্ব স্ব 
আশ্রমে যিনি আদর্শ-বণণা ও আদশ-আশ্রমী, তিনি শ্রেষ্ঠ। 
সামাজিকতার দৃষ্টিতে ব্রাহ্ধণ সর্ববর্ণের গুরু এবং সন্গ্যাসী সর্ববর্ণের ও 
সর্ব-আশ্রমের গুরু । ইহ! শাস্ত্রের কথা। 

বতমান কালে ব্রহ্মচাশ্রম ও বানপ্রস্থাশ্রম লুঞ্ক। নৈষ্ভিক 
ব্রন্ধচারী বা আজীবন ব্রহ্মচারী কিছু কিছু আছেন । তাহার 
অর্ধসন্যাসী। খধিযুগের সে খষি নাই--সে গুরুকুল নাই--সে 
ব্রহ্ষচর্ধাশ্রম নাই-_নে উপনয়ন-সংস্কার নাই--০স বেদাধ্যয়ন নাই- 
বত'ানে সে সমাবতন-সংস্কার নাই--সে উপকুবাণ ব্রহ্ধ- 
আঁশ্রম-বিপরয় চারীও আর নাই। ইদ্বানীং বিদ্যালয়ে ছাত্র- 
ও তাহার প্রতিকার ছ্বাত্রীগণ যে শিক্ষালাভ করে, তাহা ধমঁবিবজিত । 
লীতিধমের শিক্ষান্থ যোগ নাই, ব্রহ্মচর্যপালন তো দূরের কথা । আছে 
মাত্র গৃহস্থাশ্রম ও সন্াসাশ্রম । গৃহী বাহারা আছেন, তাহার প্রাচীন 
কালের সেই গার্স্থ্যধর্ম পালন করেন না_ধমর্থকাম এই ভ্তিবর্গের 
শাস্রবিহিত সেবা আর তাহাদের নাই। এখন ধমকে বাদ দিয়! 
প্রধানতঃ অর্থ ও কাম এই ছুইটিই তাহাদের ব্য । ধমাহুমোদিত না 
হইলেও, যে কোন উপায়ে হৌক্‌ অর্থ ও কামের সাধনা চাই-_অনেকের 
যেন এই ব্রত হইয় দ্রাড়াইয়াছে | সন্গ্যাসাশ্রম যাহা আছে, তাহাতে 
ক্রমসন্গ্যাসপ্রথ। লুপ্তপ্রায়। অক্রমসন্্যাসই প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। 
অতএব, হিন্দু আজ আশ্রমচ্যুত--এ কথা বলিতে পারা যায়। 

মানবজীবনের চরম লক্ষ্য-_মুক্তি। সেই লক্ষ্যের অভিমুখে 
ধ্মণনুষ্ঠানের ভিত্তিতে চতুর্বগসেবার আদর্শে প্রাচীন খধিগণ যে চারি 

(৪) সন্গ্যান ও লন্গ্যাসী ৷ 


বর্তমানে ফি কভর্ব্য ২৩৯ 


আশ্রমের বিভাগ করিয়াছিলেন, তাহা কতদূর যুক্তিসম্মত সে বিষয়ে 
আলোচনা! করা হইয়াছে । জীবনের সকল স্তরেই তাহারা ভাগবত- 
€চতন্য ও ত্যাগভাবকে জাগ্রত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 
আজ আশ্রমবিচ্যুত হিন্দুসমাজ ৫সই মহান্‌ ভাবের বিসর্জন দিয়া 
ভোগসর্বস্ব হইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্যের ভোগবাদ আজ যেন 
তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। আজ হিন্দুসমাজের স্তরে স্তরে 
যে ছুঃখ-টদন্যের প্রকট মৃত্তি দেখ! দিয়াছে, তাহার মূল কারণ হিন্দু- 
সমাজের এই আদর্শ-বিচ্যতি। বতণান পরিস্থিতির উন্নতিবিধানার্থে 
প্রয়োজন, হিন্দুসমাজে সেই প্রাচীন আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। অব্থয 
সেই আদর্শকে বতমান কালোপযোগী করিয়া লইতে হইবে । হিন্দু- 
শান যুগধর্ম ্বীকার করেন । প্রথমেই আবশ্যক, ব্রহ্মচর্যের পুন:প্রতিষ্ঠা | 
যতদূর সম্ভব প্রাচীন গুরুকুলের অনুকরণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের 
পুনর্গঠন--ধমবজিত শিক্ষার পরিবর্তে ধমুক্ত শিক্ষার প্রচলন । 
ছাত্র-ছাত্রীগণের নীতিধমপালনে চরিত্রগঠন--শিক্ষাপ্র তিষ্ঠানসমূহের 
মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত । ইহাই আদি কথ!। আজ যাহার! ছাত্র- 
ছাত্রী, কাল তাহার গৃহপতি-গৃহকর্তী এবং সমাজ ও দেশের 
নায়ক-নায়িকা হইবে। তাহারাই হিন্দুসমাজের ও হিন্দুজাতির 
মেরুদণ্ড । ছাত্রজীবনে চরিত্র গঠিত না হইলে, তাহারা কখনো আদর্শ 
গৃহপতি-গৃহকত্রী নায়ক-নায়িকা হইতে পারে না। বত'মানকালে 
বালক-বালিকার অধেক শিক্ষা ম্বগৃহে পিতামাতার কাছে । পিতামাতা 
উন্নতচরিত্রের না হইলে" শ্বগৃহে সৎশিক্ষার অভাবে বালক-বালিকাগণের 
চরিভ্রগঠন স্ুকঠিন। তারপর আবশ্তক, প্রাচীন গৃহস্থাশ্রমের ভ্রিবর্গ- 
মেবাকে বতণ্নান কালোপযোগী করিয়া গৃহিগণের সম্মুখে ধরা, যাহাতে 
সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারা গাহ্‌স্থ্যজীবনকে সুন্দরভাবে 


২৪০ | হিন্ুধর্ম-প্রবে শিকা 


গড়িয়া তুলিতে পারেন। গাহ্‌স্থ্যজীবনের জালাযন্ত্রণার অধেক লাঘব 
তখনই সম্ভব । আজকপল সে অরণ্যবাস নাই, কাজেই বানপগ্রস্থা শ্রমও 
আর নাই। বানপ্রস্থের পুনপ্রচলন নিপ্রয়োজন হইলেও, অবসরপ্রাপ্ত 
হিন্দু পুত্রাদির উপর সংসারের ভার দিয়৷ নিবৃতিমার্গে চলিতে চেষ্টা 
করিতে পারেন । চেষ্টা থ:কিলে স্বগৃহেও সংসার-বিরক্ত হইয়া নির্জনে 
সাধনভজনে কালাতিপাত করা যায়। ইহ ছাড়! অবসরপ্রাপ্ত হিন্দু 
প্রাচীন বানপ্রস্থাশ্রমের বিশ্বহিতার্থে আত্মদানের ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া! 
অনেক জনহিতকর কাজ নিষফ্ামচিত্তে করিতে পারেন। নিষ্কামকর্মও 
নিবৃত্তিমার্গের প্রাথমিক সাধনা । সন্্যাসগ্রহণ প্রতি হিন্দুর ইচ্ছাধীন 
হওয়া উচিত । যথার্থ বিষয়বৈরাগ্যের উদয়ে সন্গযাসে ধাহার দৃঢ় মতি 
হইবে, তিনি সন্গযাসগ্রহণ করিতে পারেন। বতণানকালে মানুষের 
আয়ু আর একশত বখলর নাই--এখন সাধারণতঃ পঁচাত্তর 
বৎসর দাড়াইয়াছে। অতএব, ক্রমসন্ন্যাস ষাট. বৎসর 
বয়সে গ্রহণীয় । ভগবান শ্রীশঙ্করাচাধের মঠাছশাসনের 
আদর্শীলযায়ী সন্র্যাসাশ্রমকেও বত'মান কালোপযোগী করিয়া লওয়! 
যুক্তিযুক্ত ॥। সন্স্যাসীসম্প্রধায়ের কাছে হিন্দুসমাজ খণী, এ কথা 
কেহ অস্বীকার করিতে পারেন ন1। ৫১) " 

বর্ণশ্রমধম” কালবশে যতই বিকৃত হোৌঁক না! কেন, তাহার 
আশ্রয়েই আর্যহিন্দধম” সেই সুদূর বৈদিক যুগ হইতে আক অবধি 
বিশ্বের মাঝে মাথা তুলিয়া! দীড়াইয়া আছে। ভারতে কত 
বাষ্্রবিপ্রব ঘটিয়া গিয়াছে, তত্রাচ এই সনাতন ধম” ধরাশায়ী 
হয় নাই । 


(১) সন্গ্যাসীরা হাল ধরে আছে বঙ্গিয়্াই সংসারে গৃহস্থের নৌক। ডুবছে না॥ 
সম্বামী বিবেকানন্প, ভারতে বিবেকানন্দ । 


সামান্ত ধর্ম ২৪১ 


[ ভিন 
সামান্য খম। 

পূর্বে (১) বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক বর্ণের ও প্রত্যেক আশ্রমের 
শান্মবিহিত কম'-বিশেষ ধমণ। ইহ ভিন্ন বর্ণাশ্রমনিধিশেষে 
মানবমাত্রেরই আচরণীয় কতকগুলি শাপ্মবিহিভত কম" আছে | 
সেইগুলির নাম-_সামান্য ধর্ম। সামান্য ধম” সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
কিছু আলোচন৷ করা হইয়াছে । (২) সদাচার, সামান্য 

চিত ধর্ম। মানব এবং মানবেতর নিকৃষ্ট জীবের 
সকল ধষেপদীচার- মধ্যে পার্থক্য এই সদাচারের আচরণে । মানবের 
পালনের বিধি উদ্দেশ্ট-_দিব্যজীবনযাপন। তাহ] করিতে হইলে, 
কতকগুলি সদাচারপালন অবশ্ট কতব্য। 

সদাচারপালনের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং চিত্রশুদ্ধি হইলে তবে 
দিব্জীবনলাভ হয়। মানবেতর নিরুষ্ট জীবের সে উদ্দেশ্য না 
এবং সেই নিমিত্ত তাহাদের ভিতর সদাচারপালনের প্রেরণাও 
দেখ] দেয় না। মনু মহারাজ বিয়াছেন--আচার 'প্রভবে। ধম+, 
সদ্দাচার হইতে ধমের উদ্ভব। মহধি বশ্ষ্ঠও বলিয়াছেন- আচার: 
পরমো! ধম+£ সর্ধেধামিতি নিশ্চয়ঃ ; সকলের সদাচরণই শ্রেষ্ঠ ধম” ইহ! 
হ্নিশ্চিত। দক্ষ প্রজাপতিও বলিয়াছেন_-সদাচারই প্রথম ধম 
এবং চতুর্বর্ণের সকলের সদাচরণই ধমণপালন। (৩) সেই নিমিত, 


৫১) ১৯৭ পৃষ্টা ভ্রষ্টব্য। 
(২) ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা জষ্টব্য । 
০৩) আচারঃ প্রথমো। ধম? অুতুক্তঃ স্মারত এব চ। 
চতুর্ণামপি বর্ণানাস্‌ জাচারে। ধন পাঁজনস্‌ । 
| -_ দবক্ষসংহিতা। 


স্দাচার মানবজাতির 


২৪২ . হিন্দুধম প্রবেশিকা 


প্রায় সকল ধর্মের জাদিকখা__স্দাচার | কৌদ্ধধমে” আষ্টািক 
মার্গের ভিতর সদাচরণই মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে । ৫) এক 
কথায়, বৌদ্ধধমের ভিত্তি_-সদাচার | ইহুদী ধমে” ঈশ্বরের দশাদেশের 
(7:57 (001207021500951505 ) মধ্যে অহিৎসা, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্ধ, অ- 
কাম, আ-লোভ, সত্য ইত্যাদি সদ্দাচার- পালনের কথা । পারসিক 
ধর্ষেও কায়মনে।বাক্যে শৌচলাখন, সত্যপালন, সংবমসাধন, জীবদয়া, 
অতিথিসৎকার, দানাদিরূপ সংকর্মাস্থষ্ঠান গ্রভৃতি স্দাচরণের বিধি। 
পারসিক ধর্মে সত্য-কথনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। 
ইস্লামেও জীবদয়া, সত্যকথন, দান, শৌচসাধন, নিক্ষামকর্মসাধন 
ইত্যাদি সদাচারস্পালনের কথা আছে। কজন ধর্ষে এবং শিখ 
ধর্মেও সদাচবণের কথা। সেইরূপ হিন্দ্ধর্মও বর্ণাশ্রমনিবিশেষে 
প্রত্যেক হিন্দুকে সদ্ধাচার-পালনের কথা বলিয়াছেন । সদাচাঁর- 
পালনসন্বক্ধে হিন্দুপর্ম গ্রন্থে মানবচরিত্র যেমন পুত্ধান্ুপুত্খভাবে বিঙ্লেষিত, 
অন্য ধমগ্রন্থে তেমন নহে । ইহাই পার্থক্য । 
কাহাকে কাহাকে সদাচার কহে, তাহার পরিচয় হিন্দুধর্মগ্রস্থের 
প্রায় সর্ব্জ । এই বিষয়ে স্তিসংহিতা, পুরাণ ও মহাভারতই সর্বাপেক্ষা 
মুখর । এখানে ছুই একটি শাস্ত্রোক্তি উল্লেখ করা যাইতেছে। 
মন্চ মহারাজ বলেন--ধৃতি বা ধৈর্য, ক্ষমা, দম বা 
হিন্ুশান্্ে সদাচার়ের বাহোক্রিয়ের বশীকরণ, অস্ত্েয় বা অর্ধ, শৌচ, 
বিক্লেষণ-_অহিংসা, 
অজ চিতল উরায রহ ধী বা বিচারবুদ্ধি, বিদ্যা বা জ্ঞানসাধন, 
এই চাক্লিটি মূল সত্য ও অক্রোধ এই দশটি ধর্মলক্ষণ, অথ সদাচার। 
বিষুণসংহিতা বলেন-_ক্ষমা, সত্য, মনঃসংষম, শৌচ, 
দান, ইন্ড্রিয়নিগ্রহ, অহিংসা, গুরুসেবা, তীথণসেবা, জীবদয়া, সরলতা, 
$) এই কুষহান্‌ অষ্টপন্থার তিতর মিথ্যা, পরিবাদ, শ্রুতিকটু বাক্য, বৃখালাপ 


সাঙ্গান্ত ধর্ম ২৪৩ 


লোভশৃন্তত।, দেব-ছ্িজ-পুজা এবং হ্বেষবর্জন এই কয়টি সামান্তধষ 
ৰা সদাচার ॥। ষহধি পত্তগ্রলি বলেন--অহিংসা', সত্য, আস্তেয়, ্ক্ষচর্য, 
অপরিগ্রহ ব1] 'অনাবশ্তক দ্রব্যের প্রতি লোভশুন্ততা, শৌচ, সম্তোষ, 
তপস্যা, স্বাধ্যায় বা শান্ত্রপাঠ বা মন্ত্রপা্ এবং ঈশ্বরপ্রণিধান বা 
ঈশ্বরে মনোনিবেশ এই দশটি মানবমাত্রেরই আচরণীয়। ভগবদসীতা 
বলেন-_অভীরুতা, অস্তঃকরণের শুদ্ধি, জান-ষে।গ-নিষ্ঠা, দান, বাহোক্দিয়ের 
সংযম, শোত ও ম্মার্ত যজ্ঞ, স্বাধ্যায়। তপস্যা, সরলতা, আইংসা, 
সত্য, ক্রোধহশনতা, ত্যাগ. শাস্তি, পরদোষ প্রকাশ না করা, দীনে 
দয়া, লোভরাহিত্য, ম্বভৃতা, অসৎ চিন্তায় ও অসৎ কমে লজ্জা, 
অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধ্ধ, শৌচ এবং অবৈরভাব এই কয়টি 
দৈবীসম্পৎ; অর্থাৎ, এই সদ্গুণপমৃহ যিনি আয়ত্ত করিয়াছেন, তিনি 
দিব্যজীবনলাভের যোগ্য । এইগুলিও মানবমাজ্রেরই আচরণীয়। 
শাস্বকঘিত এই সকল সদাচারের মূল চারিটি_-অহিৎসা, সত্য, 
শৌচ ও সংষম। এই মুল চারিটির রূপাস্তর অপরগুলি, ইহা 
বলিতে পারা যাঁয়। অতএব, সংক্ষেপে এই চারিটির ব্যাখ্যান কত'ব্য। 
“হিনস, ধাতুর উত্তর “অ+ প্রতায় যোগে “হিংসা” শব্ধ নিষ্পন্ন। 
হিনস্‌ ধাতুর অর্থ, প্রহার ও সংহার। তাই, হিংসা শব্দের অর্থ, 
প্রাণীগীড়ন। কায়, বাক ও মনের দ্বারা তিন প্রকারেই প্রাণীপীড়ন 
সভ্ভব। হম্তের দ্বার প্রহাঁর-সংহারাদি, কায়িক 
হিংসা । বাক্যবাণে বিদ্ধ করা, বাচনিক হিংসা । 
মনে মনে কাহারো পীড়নার্থ চিন্তা, মানসিক হিংসা। সেই নিমিত্ত, 
ইত্যাদি পরিবর্জনে সত্া-শিষ্ট ও সন্ধিবাকা কথন ? প্রাণীহত্যা, চৌরধ ও ইন্রিয়- 
মেষ! হইতে বিরতি ; লোত-দ্বেষ্বর্জন প্রভৃতি প্রধান। 
'সখজনগারিক ধর পীলকৃত, ভগবান বুদ্ধের উপদেশ । 


অহিংস! 


২৪৪ হিন্দুধধস-এবেশিক। 


অহিংসা শবের বুযুৎপত্তিলন্ধ অর্থ-_কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা সর্ভূতের 
পীন্ডা উপস্থিত না করা । ৫১) অহিংসা-_-মহাব্রত । এই মহাব্রতপালনের 
জন্য শ্রুতি মানবমাত্রকেই আদেশ করিয়াছেন-_ম! হিংস্যাৎ সর্বভূতানি, 
সর্নভূতের হিংস|! করিবে না । সনাতন হিন্দুধর্মের শেষ ও চরম তত্ব, 
সর্ভূতাত্মবাদ। এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিত:, একই 
আত্ম! প্রত্যেক ভূতের মধ্যে অবস্থিত-- ইহাই সর্বভূতাত্মবাদ। এক 
আত্মা যখন সকল ভূতের মধ্যে আছেন, তখন প্রাণীজগতে পীড়ক- 
পীড়িতের সম্বপ্ধ থাকে না। অহিংসা মহাব্রত ইহার উপর অধিষ্ঠিত। 
মাছষ শ্রেষ্ঠ জীব, কাজেই তাহার সম্মুখে, এই মহান্‌ আদর্শ । কিন্ত 
পূর্ণভাব এই মহাব্রতপালনে একমাত্র নিবৃত্তিমার্গে কন্মমূল (২) ও 
বুক্ষফলাদি ভক্ষণকারণী অরণ্যবাসী বানপ্রস্থ অথব] সন্গ্যাসীই সমর্থ, অপরে 
নহে । প্রবুতিমার্গে গুহীর পক্ষে ইহা সম্ভব নয়। প্রাণীমান্রই প্রবৃত্তির 
অনুগামী, প্রবুতিরেষা ভূতানাং । তাই, গ্রণীমাত্রই হিংসা-শীল । এক 
প্রাণীর রক্ষণ, অন্ত প্রাণীর ভক্ষণে । পিপীলিক1 খায় মাছিকে, টিকটিকি 
থায় পিপীলিকাকে, ভেকাকি খায় টিকৃ্টিকিকে, সর্প খায় ভেককে, ময়ূর 
খায় সর্পকে, শুগালাদি খায় মযুরকে, চিতাবাঘ খায় শুগালকে, সিংহাদি 
খায় চিতাবাথকে, শিকারী বধ করে সিংহাদিকে এবং শিকারীকে 
সংহার করে যমদূত। প্রাকৃতিক সৃষ্টির এই হিংসাত্মবক নীতি। 
- বুক্ষলতাদি উত্তিদ্‌ এবং যব-ধান্ত-শাক-স্জী ইত্যাদিও প্রাণী, তাহাদের 
প্রাণ আছে । অতএব, তাহাদের নাশসাধনও হয় হিংসাত্ক | (৩) 


(১) মনোবাক্কারৈঃ সর্বভূতানামপীড়নং অহিংস ॥ 

(২) বন্দ-যাহ। নার্টির ভিতর বৃদ্ধিশ্রাপ্ত হয়; যেষন--ওল, আলু প্রভৃতি । 

(৩) বেদে পঞ্চাগ্রিবিদ্যায় আছে, চল্দরণদি লোকের ভোগ শেষ হইলে জী বাম বৃষ্টিজল 
সহ ববাদিতে প্রবিষ্ট হয় এবং তাহা ননুষ্ট কৃ কি তক্ষিত হইলে বীর্যরূপে স্ত্রীর যোনিতে 
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ভূগর্ভে নানা ক্ষুদ্র জীব বিভ্তমষান। ক্লবিকাজে তাহাদের নাশ হয়। 
সেই হেতু, কৃষিকাজও হিৎসাত্মক । ইহ হইল ব্যস্টির কথা৷ সমষ্টির 

য়া দেখিলে জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে পরস্পর 
হন্ব ও পীড়নের প্রচেষ্টাকে হিংসাপ্রবণ বলিতে হয়। যুদ্ধবিগ্রহাদি 
তো! হিংসামূলক নিঃসন্দেহ। গৃহীর সমাজ-জাতি-দেশ আছে, সমাজ- 
জাতি-দেশের প্রতি তাহার কতব্যও আছে । সমাজ-জাতি-ছেশের 
রক্ষণকল্ে তাহার অস্ত্রধারণ বিধেয় । সেই নিমিত্ত বলা যাইতে পারে 
যে, প্রবুত্তিমার্গে অহিংসা-মহাত্রতের পূর্ণ সাধন সম্ভব নহে । এই 
কঠোর সত্য উপলব্ধি করিয়া! প্রবৃত্তিমার্গে অহিংসাসাধন সম্বন্ধে 
উপনিষদ বলিয়াছেন ৫৪)-_-অহিংসন্ৎ সর্বভূতান্ন্তত্রতীর্থেভ্যঃ, শাঞ্জে 
ষে স্থলে হিংসার বিধান আছে তহছ্যতী'ত অন্ত স্থলে হিংস। করিবে না। 
এই উপনিষদ-মন্ত্রে তীর্থ শব্দের অর্থ, শান্্। শাস্ত্র বিধান দিয়াছেন 
যে, সমাজ-জাতি-দেশের বক্ষণার্থে ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধে অস্ত্রধারণ ও অপ- 
লায়নই স্বন4। সন্মুখযুদ্ধে প্র।ণত্যাগে স্বর্গগমন হয়। বাষ্্পরিচালন- 
ব্যাপারে রাজ্যকে অস্তঃশক্র ও বহিঃশক্র হইতে রক্ষার উদ্দেশে 
রাজদণ্ড দেওয়া শাস্মসম্মত, সেই রাজদণ্ড যদিও পীড়নাত্মক। 
খাহারা লুকাইয়া অগ্নি, বিষ, শম্াদির দ্বারা লোকের 
প্রাণনাশ করে এবং ধন, ক্ষেত দার ঘআঅপক্রণ কনে, 
তাহার্দিপকে কহে আততাক্মী। আততায়ীবধে পাপ হয় না-_- 


নিবিক্ত হয়, তাহাতে পুত্রাদি উৎপল্প হুয়। পুত্র ব্ত্রীহিষবাদি জাহার বাতীভ জঙ্গিভে 
পারে ন।। যব ত্রীহিতে ষে জীব থাকে তাহার ধ্বংস হয় না"। সেই পুনঃ জন লেন্স? 
একারণ ববচুর্শাদি ও জনঞ্রহুণে হিংসা! হস্স ন1। 

এ সমউপাঙগগজ।। 
6৪) ছাঃ উঠ$--৮1১৫।১ 


২৪৬ হিন্ফৃধর্ম প্রবেশিকা 


ইহা! শান্তের' বিধান । বৈশ্টের কৃষিকার্ধ স্বঘমণ বলিয়া! শাঙ্ে 
কথিত | সেই কারণ, শ্রুতি ব্যক্তি ও সমষ্টির আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে 
এবং সমাজের কল্যাণসাধনার্থে শাস্্রসম্মত উপায়ে হিংসাত্মক কাধের 
প্রয়োজন শ্বীকার করিয়াছেন, অন্য স্থলে নহে । ব্যক্তির নিজের 
কাম-তৃষ্ণা-পরিতৃপ্তির জন্য ত্রিবিধ হিংসা নিষিদ্ধ । গৃহীর পক্ষে ইহাই 
অহিংসাসাধন। অহিংসার প্রতিমূর্তি ভগবান বুদ্ধদেব সমাজের 
শ্বঙ্খল1 রক্ষা করিতে প্রাণবধের প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছিলেন। €৫) 
পূর্ণ অহিংসা-সাধনের ফল সম্পর্কে মহষি পতঞ্লি বলেন__ 
যখন চিত্তে দৃঢ়রূপে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন এইরূপ ব্যক্তির 
নিকট সর্প-ব্যান্াদি অপর জীবসমূহও আপন আপন স্বাভাবিক শক্রত৷ 
স্ধ্যাগ করিবে, অর্থাৎ এইব্ধপ হিংসাশূন্য ব্যক্তির হিংসা তাহারাও 
করিবে না। (৬) 

“সৎ শব্দ হইতে “সত্য” শব্ধ নিষ্পন্ন । সৎ, অর্থাৎ যাহা বিদ্যমান । 
যাহা চিরবিদ্যমান তাহাই সত্য। সত্যের ক্ষয়-নাশ-বিকল্প 
নাই। ইহা সতা শব্দের মৌলিক অর্থ। এই অর্থে একমাত্র 

ব্রক্ষই সত্য । সেই কারণ, শাম্ম বলিয়াছেন--পত্যই 


সন্ভ্য 
ব্রহ্ম । পরহিতের জন্য বাক্য ও মনের যে যথার্থ 





(৫) সংগ্রামকারীকে দেখিতে হইবে তিনি যেন ম্বাথপ্রণোদিত হইয়। সত্য ও 
সগাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ন। হন। যে শাস্তির যোগ্য, তাহাকে শাস্তি দিতে হইবে। 
হত্যাকারক. বা ঘাতক শ্রাণবধসসয়ে চিন্তা করিখে যে, উহা অপরাধীর নিজের কৃত্ত- 
কমের কফল। 

-_ভিক্ু শীলভঙ্্কৃত, বুদ্ধবাণী। 

৬) অহ্ংসাপ্রতিষ্ঠায়।ং তৎসন্িধৌ বৈরত্যাগঃ ॥ 

-যোং গৃহে, ২৫ 


সাঙাম্ত ধর্ম ২৪৭ 


ভাৰ, তাহাকেণ্ড সত্য কহে । (১) ইহা এই শকের গৌণ অর্থ । 
সত্যসাধন বলিলে এই গৌণ অর্থই বুঝায়। সতাভাষণের অর্থ, 
পরহিতার্থে ২) সরল চিত্তে অকপট বাকা । সত্যভাষণ, সদাচারের 
প্রধান অঙ্গ । সেকালে সমবর্তনের সময় স।তককে বিদায়ী অভিভাষপে 
আচার্ধ উপদেশ দিতেন--সত্য২ৎ বদ, সত্য কথা বলিবে। তাহার 
কারণ, সত্যাচরণের উপর জগৎ প্রতিষ্ঠত--সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্টিত। 
সত্যের অপলাপে জগম্বাপার অচল হইয়া পড়ে । সত্যলংরক্ষণের 
উদ্দেশে সমাজ ও ব্রাষ্্ট যত কিছু ব্যবহারসন্বন্ধীয় বিধান রচন। 
করিয়াছেন। সকল ধর্মের নির্দেশ_-সত্যাচরণ। তবে একটা কথা 
স্বরণ রাখা উচিত | দেশ-কাল-পাত্র-নিবিশেষে সকল অবস্থায় সকল 
সময়ে সতাভাষণ সদাচার বলিয়া মান্য নহে । পরহিতার্থে সত্যভাষণ 
কতব্য। যে ক্ষেত্রে পরের যথার্থ মঙ্গলের পরিবতে” অমঙ্গল ঘটিবে, 
মে ক্ষেভ্রে সত্যভাষণ নীতিসম্মত নহে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধমের 
সুক্ষা গতির আলো'চনাকালে (৩) এই বিষয়ে এক দৃষ্টান্ত দেওয়| হইয়াছে। 
পক্ষান্তরে, বিচারালয়ে কোন অপরাধীর বিচারকালে সাক্ষীর 
সত্যভাষণে যদি অপরাধীকে রাজদণ্ড ভোগ করিতে হয়, তথাপি 
সেস্থলে সাক্ষীর সত্যভাষখ সদাচার ও নীতিসম্মত 3; কেননা, অপরাধীর 
স্তাষ্য দগ্ডভোগ ন। হইলে সমাজের ও রাষ্ট্রের অমঙ্গল । যেহেতু সমাজ 
ও রাষ্ট্র ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক বড়, সেই হেতু এক্ষেত্রে ব্যস্তির 
অমজল ঘটিলেও সমাজের ও রাষ্ট্রের মঙ্গল অভিপ্রোত। অন্তরে সত্য 
(১) পরহিতার্থং বা সনসোবধার্থত্বং সত্যং | 


(৭) পরহিতার্খের অর্থ, নিজের ন) হইয়া অপর ব্যতির ব। সনির 
মঙ্গলের জন্ত 


৩) ৪০-৪১ পৃষ্ঠা আষ্টব্য। 


২৪৮ হিম্ভখন -প্রবে শিকা 


প্রতিষ্ঠিত হইলে, কোন ক্রির়। না করিয়াই তাহার ফললাভ হুয়। 6১) 
তাৎপধ-_সত্যপ্র তিষিত ব্যক্তির বাকৃসিদ্ধি লাভ হয়। 
পরমেশ্বর সর্বভূতে অধিষ্টিত। শরীরধারী জীবের দেহ-মন ষেন 
মন্দির এৰং তাহার ভিতর অধিষ্ঠিত আছেন যেন দেববিগ্রহত্বরূপ 
শ্রীভগবান। দেবমন্দিরের পবিভ্রতাসাধন যেমন করণীয়, দেহ-মনের 
পবিভ্রতাসাধনও তেমনি করণীয়। €দহ-মনের 
শৌচ মালিন্য দূর করার নাম--শৌচ বা পবিত্রতাসাধন । 
শৌচ দ্বিবিধ--বাহা ও আভ্যস্তর। €দহের শুদ্ধি, বাহ্‌ আর মনের 
শুদ্ধি, আভাস্তর । এখানে দেহশুদ্ধির নর্থ বিলাসিতা নহে, মৃত্তিক! 
ও জলাদির দ্বারা দেহের ময়ল! পরিঞ্ষান্ধ। মন:শুদ্ধির অর্থ, সদগুণের 
স্বারা মনের "মালিন্য দূর । (২) মনের ময়লা সাধারণতঃ রাগ ও দ্বেষকে 
বলা হয় । (৩) রাগ-ছ্বেষ রজোগুণের কাজ । চিত্তশুদ্ধির অর্থ, চিত্তকে 
ব্লাগ-ছেষবজিত কর।। ইহ। সত্বগুণের কাঁজ। সেই নিমিত্ত, চিত্তশুদ্ধির 
জন্য আবশ্টক সত্বগুণের বুদ্ধি। আহারের সহিত মনের 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । শ্রুতি বলেন-_খাছ্যের সুস্প্াংশের দ্বারা মন গঠিত | ৫9) । 
এই কারণ, তামপিক আহারে তমোগুণের বৃদ্ধি, রাজনিক আহারে 
রজোগুপের বুদ্ধি এবং সাত্বিক আহারে সত্বগুণের বুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধির 





(১) সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলা শ্রদ্নত্বম্‌। _যোঃ সুঃ১ ২৩৬ 
(২) শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং-__বাহ্ামাভ্যস্তরস্তখ। ৷ 
সজ্জলাভ্যাং স্থতং বাহাং মন:শুদ্ধিস্তখাস্তরং ॥ 
| - যোগী বাজ্বন্ধ্য। 
(৩) ৪২ পৃষ্ঠা জষ্টব্য । 
(৪) অন্গমস্সংছি সৌম্য ষনঙ'-*.*..*. 
_ ছাঃ উঠ, ৬1৬1৫ 


সামান্ত ধন ২৪৯ 


স্থার়ক শুদ্ধ আহার বা সাত্বিক আহার । আহারঙ্রছ্গ! চিত্তশুদ্ধি (১), 
আহারশুন্ধির দ্বারা চিওশুদ্ধিহয়'। মনে কোন অপবিজ্ঞ ভাবের উদয় হইলে, 
সঙ্গে্জে তাহার প্রতিপক্ষ ভাবনা অবলম্বনে সেই অপবিত্র ভাবন। 
বিদূরিত হয় । ফোগশাস্ত্রে চিত্তশুদ্ধির পক্ষে ইহা মহৌষধ বলিয়া! গণ্য । €২) 
যেমন- পরদ্রব্যগ্রহণে চুরি করিবার ভাব মনে আসিলে, 
অচৌর্য মহাব্রত এই ভাবনা! অবলম্বনে এ চুরির ভাব মন হইতে 
অপসারিত হয়। কোন বিষয়ে আসক্তি বা বাগ দূর করিতে, সেই 
বিষয়ে দোষদর্শন বা মিথ্যাদ্শন উচিত । যেমন--এই জড়দেহের 
ব্যাধিজনিত বিকারের কথা ভাবিলে এবং এই দেহ চিরস্থায়ী নহে 
ইহা উপলব্ধি করিলে, এই দেহের প্রতি আসক্তি দূর হইয়! ষায়। 
কোন বিষয়ে আসক্তি না থাকিলে, তাহার প্রতিকূল বিষয়ে 
ঘ্বণা বা দ্বেও আর থাকে না। রাগ আছে বলিয়াই দ্বেষ আছে। 
রাগের বর্জনে দ্বেষেরও বর্জন হয়। বাহা ও আভ্যস্তর এই উভয়বিধ 
শৌচসাধন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, নিজ দেহকে অশুচিবোধে তংপ্রতি 
অবজ্ঞা জন্মে এবং পরদেহের সংসর্গেও ঘ্বণা দেখা দেয়। (৩) তখন 
মনে হয়, বিষ্টা-মুত্র-ম্বেদ-কমি-ক্ষতাদির আধার এই অপবিত্র দেহের 
প্রতি এই আসক্তি কেন? 

ংঘম দ্বিবিধ__বাহ্ক্দ্রিয়সঘযম এবং মন:সংযম । পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয় 
ও পঞ্চ কমেন্জ্রিয়। এই দশটি বাহোক্দিয়। ইহারা 
সর্বদা বহিমু্ধী, অর্থাৎ বাহিরে ভোগ্যবিবয়সমূহের 
পশ্চাতে ধাবমান । মন, অন্ঞবিক্দ্রির। মনকে লইয়া ইন্জ্রিঘগপের 


সংবন 


৫১১ ছাঃ উঠ, ৭1২৬২ ঁ 
(২) বিন্র্কবাধনে প্রতিপক্ষতীবনন্‌ ॥ যেত লু ২1৩৩ 
(৬) শৌচাৎ স্বাঙগতুঙুক্খা। পয়ৈরসংসগঃ ॥ __যোঃ নু, ২1৪০ 


২৫০ হিন্দুধম-প্রবেশিক। 


একাঙশ সংখ্যা পূর্ণ হয়। এই মন স্বীয় সঙ্ষল্পের সাহায্যে দশ বাহেজিয়্- 
কে প্রবভিত করে । সেই কারণ, দশ বাহোন্দ্রিয়ের ও মনের সংযম- 
সাধনের আবশ্তকতা। সংষমের অর্থ পীড়ন নহে-_বশীকরণ ব! 
নিয়মিত করণ। দশ াহোন্রিয়ের সংয়ম--দম। মনের সংযম--শম। 
এই দম-শম-দাধন সম্পর্কে শাস্ত্রে অনেক উপায় কিত। এখানে 
বিশেষ ভাবে দুই একটা উল্লেখ কর] যাইতে পারে । যেমন-_ইক্রিয়- 
ভোগ্য বিষয়সমূহে পুনঃপুনঃ নশ্বরত্বাদিদোষদর্শন, স্বল্লাহার ও সাত্বিক 
আহার, অসংসঙ্কল্পপরিত্যাগ, প্রলোভনের বস্ত হইতে চক্ষুরাি ইন্টরিয়- 
গণকে অগ্তদিকে প্রত্য/বতন ইত্যাদি । মন:সংযমের শ্রেষ্ঠ উপায়, 
শ্ীভগবানের উপাসনা । তাহার সহিত প্রাণায়াম ও এাটক ষোগ 
অভ্যাসে শীঘ্র ফললাভ হয়। ভজন-সঙ্গীতও একটি উপায়। কাম, 
ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাঘসব এই ছয়টি প্রবৃত্তির দমন-__সংষম। 
এই প্রবৃত্তিগুলির আতিশয্যে মন বহিমু্খী হয় এবং ভাগবতজীবন- 
লাভের জন্য যত্ববান হয় ন1। শ্রীভগবান আছেন অস্তরের অস্তরতম 
দেশে । মন অস্তমু্খী না হইলে তাহার দর্শন মিলে না--ভাগবত- 
চৈতন্যের উদয় হয় না। এই ছয়টি প্রবৃত্তি অসংযত হইয়া পঁড়িলে, 
তাহাদিগকে রিপু বা শক্র বল হয়; কেননা, তাহার? মনকে বহিমু্ধী 
করিয়া বিপথগামী করে । অতএব, সংযমসাধনায় রিপুদমন প্রধান কাজ । 
কাম হইতে অন্ত রিপুগুলির উদ্ভকৰ। কামই যড়রিপুর আদি। নিজের 
ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিবা কামনা_কাষ। (১) এই কামনা বাধ? 


(১) | জাল্সেত্রিয়প্রীতি-ইচ্ছ। তারে বলি কাম। 


কামের তাৎপর্য রি সস্ভোগন কেষল। 
-চৈতস্চরিতাসু্। 


সামান্ধ ধর ২৫১ 


প্রা হইলে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। নিজের ইজিয়পরিভূঙ্তির ব্যাপারে 
অন্ত কেহ বাধা দিলে, তাহাকে শাদ্ধি দিবার প্রবৃত্তি আসে, সেই প্রবৃত্বি-- 
ক্রোধ। (২) যেকোন উপায়ে অভিলধিত বন্ধ পাইবার আকাঙ্থা__ 
লোভ। লোভ অনংযত হইলে বিচারবুদ্ধির লোপ হয়, সেই অবস্থা-. 
ষোহ। অভিলধিত বন্ধ পাওরার পর মনে এক গর্ব উপস্থিত হয়, 
সেই গব--মদ। অভিলধিত বস্তু নিজে ন! পাইয়া অপরে পাইয়াছে 
দেখিলে মনে এক ক্ষোভ উপস্থিত হয়, সেই ক্ষোভ--মাত্যর্য। কাম- 
ক্রোধকে বশীভূত করিতে পারিলেই অন্য রিপুগুলিও বশীভূত হয়। 
ভোগ্যবিষয়ে দোষদর্শন এবং প্রতিপক্ষতাবনার দ্বার1 কাম-ক্রোধ বশীতৃত 
হয়। 


(২) কোন বাক্তির প্রতি, অধবা সমাজের প্রতি, অথবা! রাষ্ট্রের প্রতি কেহ অন্তায় অ।চরণ 
করিলে, তাহাকে শান্তি দেওয়।র প্রবৃত্বিরপ যে ক্রৌধ, তাহ। রিপু বলিয়া বজ'নীয় নহে; 
কেননা, তাহার মূলে নিজের ইল্রিয়-পরিতৃপ্তির কামন! নাই। যতিবর শ্রীমৎ স্বামী 
ভোলানন্দ গিরি মহারাজ বলিয়াছেন- ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করলে কাজ চলেন। ; 
তাই লোকের শাননের জন্য একটু ক্রোধ রাখতে হয়; বত্বগুণের ক্রোধ রাখ বি, রজঃ ও 
ভষঃগণের ক্রোধ বিষবৎ পরিত্যাগ করবি। 

_ম্বাসী-শিয়-প্রসঙ্গ। ২য় খত । 


যষ্ঠ অধ্যায়। 


স্প্তি ও প্রলস্ব। 
[এক] 
স্্র। 


স্থষ্টিতত্ব বা বিশ্বন্ষ্টিগ্রকরণ সকল পমের ধমগ্রস্থেই আলোচিত 
হইয়াছে। হিন্দুধমগ্রস্থে ইহার একটি বিশিষ্ট স্থান। বেদাদি সমস্ত 
িন্দুশান্ত্র এই বিষয়ে কিছু-না-কিছু আলোচন। করিয়াছেন । বস্ভতঃ, 
স্থট্িরহস্য দুজ্ঞেঘি। স্বয়ং ঝণ্থেদ বলেন-_-কে এই সব জানে এবং কেই 
তাহ! বলিবে ষে কোথা হইতে এই স্থষ্টি জাত এবং এই স্যস্টি কি? 
দেবগণও ত্ষ্টির পরে জাত, অতএব তাহারাই বা কি প্রকারে 
বলিবেন এই স্যষ্টি কাহা হইতে উৎপন্ন? (১) বিধাতার স্যষ্টি বিধাতাই 
জানেন। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন শান্্রকার খধিগণ এই 
গুঢতত্বসম্পর্কে নিজ নিজ ধীশক্কিপ্রয়োগে ষে সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, 
ভাহাই নিজ নিজ অভিমত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের 
ধীশক্তির তারতম্য ও দৃষ্টিকোণের ভেদবশতঃ মতভেদ অনিবাধ। 
হিন্দুধম গ্রন্থ বহু, স্থষ্টিতত্বসন্বদ্ধে মতবাদও বহু। এই বিষয়ে সচরাচর 
ছুইটি মত প্রচলিত--(ক) বেদাস্তের মত (২) এবং (খ) স্মতি-পুরাণা দির 


(১) "কো অন্ধাবেদকইহপ্রবোচৎ কুত অজাত কৃত ইয়ং বিহিত । 
অবাগ. দেব। অন্ত বিসজনেনাথ! কে! বেদ বত জাবভূব।। 
স্স্ক, ১০।১২৯৬ 
€২) বেঃ সাঃ, ৫৪১২১ 


স্যস্টিত্বস্থ ২৫৩ 


যত। এই স্থানে খুব সংক্ষেপে এ দুইটি মত সম্পর্কে কিছু বল! 
যাইন্কেছে। 


কে) বেদীচন্ডল্প সভন্যাদ | 

পূৰেঁ বলা হইয়াছে যে, ত্রিগুণাতীত নিপু ব্রন্মের নিবিশেষ ও 
নিক্রিয় অবস্থাই তাহার স্বরূপে অবস্থান তখন একমাত্র তিনিই 
ছিলেন, আর কিছু ছিল না। সেই অবস্থায় তাহার সৃষ্টির ইচ্ছ! 
জাগিল। তিনি সত্যকাম। তাহার ইচ্ছামাত্রেই স্থষ্টির সুচনা | (৩) 
তাহার স্বীয় ব্রহ্মশক্তির সাহায্যে ত্রিগুণসংযুক্ত হইয়া স্গুণ ও সক্রিয় 
হইলেন। এই ক্রদ্ষশক্তিই ভ্রিগুণাত্মিক। প্রকৃতি | (৪) ইহাকে মায়! 
বা মায়াশক্তিও বলা হয়। (৫) কি জন্য যে নিগুণ ও নিক্্রিয় ব্রহ্ম 
সিশ্যক্ষাবশতঃ সগ্তণ ও সক্রিয় হইলেন, তাহা ধারণার অতীত-_জ্ঞানের 
অতীত । এই কারণ, ইহাকে মায়াকল্িত ছাড়া আর কিছু বলা 
চলে না। তাই, তাহার এই ভ্রিগুণাত্মিক! শক্তি--মায়াশক্তি । সাংখা- 
দর্শনের মতে, প্রকৃতি বা প্রধান অচেতন হইয়াও টচতন্যময় পুরুষের 
সান্নিধ্যে থাকিয়া নিজেই. স্থষ্টি করিতেছেন । বেদান্ত ইহা স্বীকার 


(৩) এই বিশাল বিচিত্র বিশ্ব পরমেশ্বরের ইচ্ছ।প্রস্থত, ইহা কেবলমাত্র হিন্লুশাস্ত্রের কথ। 
নহে । খীষ্ট ধর্মের বাইবেল এবং ইসলামের কোরাণ অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন। বাইবেল 
বলেন, ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন-_-,০€ (07015 159 ]151)0 2.1)0. 00515 ৮725 1781) 
ইত্যাদি [055155515] । কোরাণও বলেন- পৃথিবী পরমেশ্বরের ওরসজাত নহে; ভিনি 
সৃষ্টি হোৌক্‌ বলিবামাত্র জথ্বাতের সৃষ্টি হইল। 

(৪) ব্রহ্গশক্তিরেব প্রকৃতিঃ । -নিঃ উঃ। 

(২) সামার! পালিনী শক্তি সষ্টিসংহী রক্ষা দ্দিপী | 

| "সভচাঃ নং তট। 


২৫৪ হিম্দৃধম-প্রবেশিকণ 


করেন না। ব্দোক্তের মতে, অচেভন বন্ধর কার করিবার কোন 
প্রবৃত্তিই থাকিতে পারে না, কার্য করা তো দুরের কথা। কাজেই, 
অচেতন! প্রকৃতি কখনো স্যগ্রির কার্য করিতে পারে না। প্ররুতপক্ষে, 
এই প্রকৃতি চৈতন্তাধিষ্ঠিতা_-অচেতনা! নহে । ইনি চিন্ময় ব্রদ্দেরই 
চিন্ময়ী শক্তি । মুলাবিদ্ভাবশতঃ ত্রিগুণসংযুক্ত1। বেদাস্তমতে, ব্রঙ্ষের 
্রদ্মের সিঙ্ক্ষা সৃষ্টির সিস্ক্ষাই বিশ্বস্ষ্টির নিমত্র-কারণ এবং তাহার 
নিমিত্ব-কারণ এবং ব্রহ্ষশক্তির বাঁ মায়াশক্তিই ইনার উপাদন-কারণ। 
চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি বা স্ষ্টি-বৈচিত্র্য অসংখ্য, কিন্তু মায়াশক্তি এক | স্যপ্্ির 
মায়াশক্তি স্ষ্টির উপা- বিকাশের স্তরে স্তরে ক্রিয়াভেদে মায়াশক্তির ভিন্ন 
দ্ান-কারণ__ আধুনিক ভিন্ন নাম-বূপ হয় মাত্র, মূলতঃ মায়াঁশক্তি একই | 
জড়বিজ্ঞানের সহিত আধুনিক জড়বিজ্ঞানও ভাষাস্তরে সেই কথা 
হান তাত বলিতেছেন । জড়বিজ্ঞান পূবে” বলিয়াছিলেন যে, 
বিশ্বস্থষ্টির শেষ চরম পদার্থ-__হুক্স পরমাণু (4১609123) | অধুনা সে 
মতের পরিবত'ন ঘটিয়াছে। এখন বলেন, পরমাণুকবূপ পদ্দার্থ (9:62) 
বলিয়া বস্ততঃ কিছু নাই। বিশ্বন্ুগ্টির মূলে আছে এক অব্যাকৃত 
শক্তিপ্রবাহ (7:76:£%), ইহার নাম-প্রোটাইল (7:০96515) । 
কালক্রমে সেই মূল শঙ্জিপ্রবাহে অসংখ্য তড়িতান্থ (.1500:015) 
ভাপিয়া উঠে । এই তড়িতাণু দ্বিবিধ--পুংজাতীয় (চ০510৮০) এবং 
স্্রীজাতীয় (3০8961৮০) । পুংজাতীয়--প্রোটন (0:09£01)) | আর 
স্ীজাতীয়__ইয়ন 007) । এই দ্বিবিধ ভড়িতাণুর ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
খহনন-সমাবেশের ছার! বিভিন্নক্তাতীয় পরমাণুর উৎপত্তি হয়। 
এইরূপে স্বর্ণ, রৌপ্য, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন প্রস্ততি নব্বইটি মুল 
পদাথের স্যষ্টি হয় । তারপর, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় €(001,61091591 
59200159808) বন্প্রকার যৌগিক পদার্থের (0০2000০0159) ত্য 


স্যন্টিতত্ব ২৫৫ 


হয়। শুধু তাহাই নহে। গতি, তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ, চৌন্বক- 
শত্তি ও রসায়ন-শক্তি এ এক মুল শক্তির (57675) ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
প্রকাশ মাত্র। তাতৎপর্--এ এক মূল শক্তিপ্রবাহ € 57216 ) 
প্রকাশের তারতম্যহেতু গতি, তাপ ইত্যাদি নানারূপে ও নানা 
নামে দেখা দেয়। এক প্রোটটাইলের (96512 ) কাপ-চাপ- 
তাপার্দির বিভিন্নতায় পদার্থপকলের বিভিন্নতা। জড়বিজ্ঞানের এ 
মূল শক্তিপ্রবাহটি সাংখ্যের প্ররুতিব ও বেদাস্তের মায়াশক্তির 
সহিত তুলনীয় বেদাস্তের সার কথা- শক্তি চিন্মযী। অন্ধ জড় শক্ি 
স্বাধীনভাবে কাজ করিতি অক্ষম? স্ষ্টিমগুলের সর্বত্র এবং স্য্টির 
প্রত্যেক পরিণতিতে কাধনির্বাহের জন্য ঠতন্যময় পুরুষ অধিষ্ঠিত । €১) 
এই সার সত্যের উপর বেদাস্তের স্ট্টিতত্ব স্থাপিত। 

শুদ্ধ ঠেতন্যত্বরূপ ব্রহ্ম স্ষ্টির ইচ্ছায় মায়াশক্তির আবরণে ত্রিগুণ- 
সংযুক্ত হইলেন । ত্রিগুণ--সত্ব, রজঃ ও তমঃ। মায়াশক্তির সর্বোৎকৃষ্ট 
স্থশ্ু, শাস্ত ও উজ্জ্বল গু৭-_ সত্ব; সর্বাপেক্ষা! নিকৃষ্ট, স্থল ও মলিন গুণ-__ 
ভমঃ। রজোগুণ এই উভয়ের মধ্যবর্তী ও চঞ্চলধর্মপ্রযুক্ত, রজোগুণকে 
সত্ব ও তমোগুণের পরিচালক বলা যাইতে পারে। মায়াশক্তি বা 
অ্রিগুণাত্মিক! মারা গ্ররুতির প্রথমে অব্যক্ত অবস্থা । এই অবস্থায় 
শক্তিক্জ ব প্রকৃতির গুপ- সত্বাদি গুণত্রয় সমভাবে অবস্থান করে, অর্থাৎ 
সাম্য ভাহার স্বরূপ ও ইহাদের কোনটি অপর ছুইটিকে পরাভব করিয়া 
ব্যক্ত অবস্থা; গুণ- প্রধান হইবার চেষ্টা করে না। এই গুণসাম্যের 
বৈষম্য ভ্ভীহার ব্যক্ত অবস্থাই ও প্রকৃতির ক্ববূপ__গুণসাম্যং প্রকৃতি । এই 


০ স্পপ্পীসপপ্পপ 





রা 








্ আপা পপ সপ 


৫) প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বন নুক্াতি শুল্্. বস্ত্র সাহায্যে উত্তিদের ও 
ধাতবপদার্থের প্রণস্পন্দন রেখাক্িত ককিয়] প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, তাছাদের সকলের 
£৮তন্যদয় প্রাণশত্কি আছে। 





২৫৬ হিন্ডুধর্ম- গ্রবে শিক 


অবস্থা বা হ্ষি-__স্ষ্টির অবস্থায় স্যঠি হয় না, কাজেই প্রকৃতি তখন 
প্রথমে উৎপন্্গ মহৎ, অব্যক্ত । (২) তারপর, এই গুণজ্য়ের মধ্যে বৈশম্য 
তারপর অহংভত্বঃ উপস্থিত হইলে, একটি গুণ অপর ছুইটিকে পরাভৰ 
তারপর পঞ্চতন্সাত্র করিয়া প্রধান হইয়া পড়িলে স্থষ্টির আবজ্ভ ঘটে 
এবং স্যষ্টির ভিতব দিয় প্রকৃতি বিরত হইর। ব্যক্ত হয়েন । জ্িগুণ- 
বৈষম্যের আদিতে সত্বগুণ অপর ছুইটিকে পরাভব করিয়। প্রধান হয় । 
এই অবস্থায় পরমেশ্বরের ইচ্ছাঁসংযোগে সত্বপ্রধান প্রকৃতির প্রথম 
বিকার বা স্থ্টি যাহ! ঘটে, তাহার নাম--মহৎ । মহৎ বা মহৎ-তত্বের 
অর্থ, ঈশ্বরের স্ষ্িসম্বন্ধীয় বুদ্ধি। মানুষ কোন কাজ করিবার পুরে 
সেই বিষয়ে মনে মনে পরিকল্পন করে, ইহা স্বাভাবিক । সেইব্'প 
পরমেশ্বর যেন বিশ্বস্গ্রির প্রাক্কালে স্্রিবিজ্ঞানবিষয়ে পরিকল্পন 
করিলেন। তাহার এই পরিকল্পন--মছৎ্, বা স্ষ্টিসশ্বন্ধীয় বুহ্ধি। 
ইহার উৎপত্তি সর্বপ্রথমে । পশ্চাৎ প্রকৃতির দ্বিতীয় বিকার যাহ? 
ঘটিল, তাহ] রজোপ্রধান। ইহার নাম--অহংতত্ব বা অহঙ্কারতত্ব। 
পরমেশ্বরের ্যষ্টিসম্বদ্ধীয় বুদ্ধি উৎপন্ন হওয়ার পর, তাহার যেন অহং ব1 
আমিত্ব-বোধ উৎপন্ন হইল। ইহাই অহংত্ত্ব বা অহঙ্কারতত্ব। ইহার 
তাৎ্পধ -স্থহি করিতে যাইয়া! পরমেশ্বর যেন আপনাকে স্যট্টিকতণরূপে 
স্ষ্টি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ করিলেন, তিনি যেন আপনাকে আমি 
বা! অহং এবং সৃষ্টিকে ইহ1 বা ইদং বলিয়া বোধ করিলেন। বাস্তবিক 
পক্ষে, স্টির পূর্বে পরমেশ্বরের আমিত্ব-বোধ যে একেবারে ছিল না, 
তাহ। নহে । আমিত্ব-বোধ না থাকিলে তাহার আদৌ হ্ষ্টি করিবার 

(২) সৃষ্টির প্রাকালে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় সগুপ ব্রঙ্গ বা পরমেশ্বর ত্রিগুণসংঘুক্ত 


হইলেও সু্টিসত্বত্ধে যেন দিসি হইয়া নিদ্রিত থাকেন। তীঙ্গার এই অবস্থাকে 
শান্সকারগণ যোগনিজ। কৰিয়্া! থাকেন। 


বেদাস্তের মতবাদ ২৫৭ 


ইচ্ছ! উদিত হইত না। এই স্থলে পরমেশ্বরের অহংবোধ উতপন্ন 
হওয়ার অর্থ এই যে, তিনি এক্ষণে আপনাকে আপনার স্থ্টি হইতে 
স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ করিলেন । তারপর, তমোপ্রধান প্রকৃতি বা! 
মায়াশক্তির ছারা পরমেশ্বর আকাশ, বাষু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীর 
অর্থাৎ এই পঞ্চমহাভূতের পঞ্চস্ক্সভৃত স্থষ্টি করিলেন। এই পঞ্চসথস্মভূত 
_--পঞ্চতন্মাত্র । পঞ্চতন্মাত্র--শব্তন্মাত্র, স্পশতন্মা ত্র, দপতন্মাত্র, রসতন্সান্ 
ও গন্ধতন্সান্্। ইহার] যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, অশ্বি, জল ও পুখিবী 
এই পঞ্চ স্থল মহাভূতের স্থস্ত্াংশ বা তন্মাত্র। স্থুল আকাশে বে সু 
শক্তির সাহায্যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা শব্দতন্মাত্র । স্থল বাস্কুতে 
যে ুক্মশক্তির সাহায্যে স্পর্শন উৎপন্ন হয়, তাহ] স্পর্শতম্মাত্র । স্ুুল 
অগ্রনিতে বা জ্যোতিঃতে যে স্ছক্মশক্তির সাহায্যে রূপের উৎপত্তি হয়, 
তাহা বূপতন্মাত্র । স্ুল জলে যে স্ম্ম্রশক্তির পাহাষ্যে রসের উৎপত্তি 
হয়, তাহ রসতন্মাত্র | স্কুল ক্ষিতিতে ব| পৃথিবীতে যে সুম্ষ্শক্তির 
সাহায্যে গন্ধ উৎপন্ন হয়, তাহ] গদ্ধতন্মাত্র । এই হুস্্শক্তিগুলি স্কুল 
পঞ্চ মহাভূতের হ্ুস্মাংশ। প্রকৃতির ব্যক্ত অবস্থায় গুণত্রয়ের ঠবষম্য 
ঘটিলেও, গুণত্রয়ের কোন একটির সম্পূর্ণ অভাব ঘটে না। তিনটি গুণ 
সর্ব! সবর্ণবস্থায় পরস্পর সংযুক্ত । তবে একটির প্রাধান্তলাভে, অন্ত 
ছুইটি তাহার বশীভূত হইয়া থাকে মাত্র। তাই, পঞ্চ তন্মাত্র যদ্দিচ 
তমোপ্রধান প্রকৃতির স্ষ্টি, তথাপি তাহাদের ভিতর সত্ব ও রজোগুণ 
সর্বদা বতর্মান। ঘতমোগুণের কাখ- জড়তা । পঞ্চ মহাভূতে 
জড়তার আধিক্য €দখ। যায়। সেই কারণ, পঞ্চ তন্মাত্রকে 
তমোপ্রধান প্ররুতি হইতে জাত বলা হয়। তমোপ্রধান 
প্রকৃতি হইতে পঞ্চ তন্মাত্র যে একবারে একসময়ে উদ্ভত 
হইয়াছে, তাহা নহে। প্রথমে স্ক্স আকাশের বা শব্দতন্মাতের 


২৫৮ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিক। 


উদ্ভব । (১) সেই স্থস্তস আকাশের কিয়দংশ সুক্ষ বাযুতে 
বা স্প্শতন্মাত্রে পরিণত হয়। স্ুপ্ম বায়ুর কিয়দংশ আবার 
স্ুক্তেজে বা! বূপতন্মাত্রে পরিণত হয়। স্ক্তেজের কিয়দংশ 
আবার স্যন্দম জলে বা রসতন্মাত্রে পরিণত হয়। স্স্ম জলের 
কিয়দণংশ আবার স্থন্্স পৃথিবীতে বা গন্ধতন্মানত্রে পরিণত 
হয়। এই ক্রমানুসারে একটি স্যন্ধ ভূত হইতে আর একটির উতৎপত্তি। 
যেটি উৎপাদক, সেটি প্রধান। যেটি উৎপন্ন, সেটি অপ্রধান। তাই, 
প্রথমোক্তগুলি প্রধান এবং শেষোক্তগুলি অপ্রধান। যথ1--আকাশ 
প্রধান এবং বাধু অপ্রধান। 
শব্দাদি পঞ্চ তম্মাত্রের সত্ববহুল অংশ হইতে ক্রমান্বয়ে পৃথক পুথক্‌ 
অবণেন্দ্রিয়, স্পশ্েক্ডিয়, দর্শনেক্ড্িয়, রসেক্্িয় ও ভ্রাণেক্দিয় এই পঞ্চ 
জ্ঞানেন্দ্রিয়েরে উৎপতভ্তি। অথণাৎ-_-শব্দতন্মাত্রের 
পঞ্চ তন্মাত্রের বিভিন্ন সান্বিকাংশ হইতে শ্রবণেক্দ্িয়, স্পর্শতল্মাত্রের সাত্বি- 
সান্বিকাশ হইতে কাংশ হইতে স্পশেক্দরিয়, রূপতন্নাত্ের সাত্বিকাংশ 
উৎপন্ন পঞ্চ জ্ঞানেক্রি- 
উর জজ: হইতে দর্শনেন্দ্রিয়, রলতন্ত্রাজ্রের সাত্বিকাংশ হইতে 
প্রজ্ঞাসাত্রা রসেন্দ্রিয় এবং গন্ধতন্মাত্রের সাত্বিকাংশ হইতে 
দ্রাণেক্দ্রিয় সঞ্জাত। এই নিমিত্ত, শ্রবণেজ্দিয়ের 
বিষয় শব্দ, স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয় স্পর্শ, দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ, রসেন্দ্রিয়ের 
বিষয় রস এবং ভ্রাণেক্দ্রিয়ের বিষয় গন্ধ। যে তন্সান্র হইতে যে 
ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব, বিষয়রূপী সেই তন্মাত্রে সেই ইন্দ্রিয় স্বভাবতঃ আকুষ্ 
হয়-অন্য তন্মাত্রে বা বিষয়ে আকুষ্ট হয় না। যেমন--কর্ণের দ্বারা 


(১) নব্য বাইবেলও 0৪৬৮ 75509225121) সেই কথা বলেন-_-[ 05 76811701205 
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বেদাস্তের মতবাদ ২৫৯ 


শব্ই শোনা যায়, বূপদর্শন বা স্পর্শ বোধ বা রসাস্বাদন বাঁ গন্ধগ্রহণ 
হয় না। এখানে ইন্দ্রিয় শব্দে অস্থি-চম'-শিরাদির দ্বারা নিশ্িত স্কুল 
কর্ণ-নেত্র-জিহ্বাদি স্থুলদেহের অঙ্গবিশেষকে বুঝায় না। যেমন 
আকাশাদি স্থুল ভূতসমূহের প্রত্যেকের হুস্্স শক্তি আছে, ০েমনি 
কর্ণ-নেত্র-জিহবাদি স্থল দেহাঙ্গবিশেষের প্রত্যেকের এক এক 
সঙ্গ শক্তি আছে এবং সেই শক্তির সাহায্যে তাহার। সক্রিয় হয়। 
এখানে ইন্দ্রিয় শব্বের অথ” সেই স্থম্্ম শক্তি । এই সুক্ষ শক্তির নাম 

_ প্রজ্ঞামাত্রা। (২) 
শব্ধাদি পঞ্চ তন্মাত্রের মিলিত সাত্বিকাংশ হইতে বুদ্ধি ও 
মন সঙ্জীত। এই ছুই অস্তঃকরণবৃত্তি প্রকাশাত্মক, 


পঞ্চ ০ অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকাশক । প্রকাশাত্মক বলিয়া 
সাস্বিকাংশ হইতে 

তাহার সত্তবাংশসন্ভৃত। যদি বুদ্ধি ও মন প 
বিরান ত্বাংশসম্তৃত বু! ধ 


তন্মাত্রের মিলিত ব1 একক্রীভূত সত্বাংশ হইতে 
উদ্ভৃত না হইয়া! এক একটি বিশেষ তন্মাত্রের সত্বাংশ হইতে উৎপন্ন 
হইত, তাহা হইলে সেই বিশেষ বিশেষ তন্মাত্রের প্রতি তাহার! 
অনুরক্ত হইত ; কিন্ত তাহ1 নহে । মন ও বুদ্ধি শব্ধাদি সকল তন্মাত্রের 
প্রতি সমানভাবে অন্ুরক্ত | 

শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্রের পৃথক পৃথক রজোগুণাংশ হইতে পঞ্চ 
কর্মেন্্রিয়ের উদ্ভব । পঞ্চ কমেন্দ্রিয়-বাগিক্ড্রিয়, করণেক্ড্রিয়। চলনেক্দ্রিয়, 
নিঃসা'রণেক্দ্রিয় ও জননেক্ড্রিয়। শব্দতন্নাত্রের রাজসিক অংশ হইতে 


(২) শ্রজ্ঞামাত্রাগুলি সুস্ষ্র জড় শক্তি-_চেতন শক্তি নহে । ইহাদের স্থল আধার, মস্তিষ্ধ | 

আধুনিক দে্বিজ্ঞানে 10128 05155 বলিয়া কথিত। মন্তিষ্ষ হইতে ইহার! লুল 

স্বাযুসমূহের সাহাধ্যে পঞ্চ জ্ঞানেশ্রির-গৌলক ও পঞ্চ কমেক্রিয়-গোলক পরিচ।লিত করে। 
১৫৯-১৬০ পৃষ্ঠ! ভ্রষ্টব্য । 


২৬০ হিন্কুধম-প্রবেশিকা। 


বাক্য বা বাগিন্ড্রিয়, স্পশতন্মান্রের রাজসিক অংশ হইতে করণেক্ঞি, 
রবূপতম্মাত্রের রাজসিক অংশ হইতে চলনেক্জ্রিয়, 


পঞ্চ তন্মাত্রের বিভিন্ন নি 
রসতন্মাত্রের রাজদসিক অংশ হইতে নিঃন'রণেক্দ্রিয় 


রজোগুণাংশ হইতে রর ্ 
উদ্ভূত পঞ্চ কম্মেক্ররিয্ের এবং গন্ধতন্মাত্রের রাজসিক অংশ হইতে জননেন্দ্রিয় 


সুশ্্।ংশ বা প্রজ্ঞামাত্র। উডভৃত । এখানেও ইন্দ্রিয় শবে স্থুলদেহের অঙস্বর্ূপ 
এবং মিলিত রজো- মুখ, হস্ত, পদ, পায়ু বা মলদ্বার ও উপস্থ বা লিঙ্গ 
গুণাংশ হইতে উদ্ভতত বুঝার না_তাহাদের অভ্যন্তরে যে ুক্শক্তিগুলি 
পঞ্চপ্রাণ আছেঃ সেই সকল স্থশ্প্রশক্তিকে বা 'প্রজ্ঞামান্রাকে 
বুঝায়। এ সকল স্ুশ্্রশক্তিসমূহের স্থুল বাহ্য যন্ত্রস্বরূপ মুখ-হন্ত-পদ-পায়ু- 
উপস্থ। শব্ধাদি পঞ্চ অতন্সাত্রের সম্মিলিত রজোগুণাংশ হইতে 
পঞ্চপ্রাণের উৎপত্তি । পঞ্চপ্রাণ_ প্রাণ, অপান, ব্যানঃ উদান ও সমান । 
পঞ্চ জ্ঞানেক্র্রিয়ের প্রজ্ঞামাত্র!, পঞ্চ কমে'ক্দ্িয়ের প্রজ্ঞামাত্রা, পঞ্চপ্রাণ, 
বুদ্ধি এবং মন এই সপ্তদশ অবয়ব লইয়া! জীবের 
স্ক্মদেহ বা লিঙ্গদেহ গঠিত। দেহ-স্যষ্টির ছুই 
ভাব-ব্যষটি ও সনগি। দেহগুলি পৃথক পৃথক 
ভাবে বহুবুদ্ধির বিষয় হইলে, ব্যষ্টি; আর, সমস্ত 
দেহ এক হইয়া একবুদ্ধির বিষয় হইলে, সমষ্টি । 
দৃষ্টান্ত--কোন বনে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় অনেক বৃক্ষ আছে; সমস্ত 
বৃক্ষের সমষ্টিকে একবুদ্ধিতে দেখিয়া বন বলা যায় এবং বন বলিলে 
সেই বনের মধ্যে সমস্ত বৃক্ষকেই বুঝায় ; অন্থযপক্ষে, এক এক জাতীয় 
বুক্ষকে পৃথক্‌ পৃথক ভাবে দেখিয়া! ব্য্টিবুদ্দিতে বল! যায় ইহ1 বট, ইছা। 
অশ্বখ, ইহা নারিকেল ইত্যাদি । সেইব্প, বিশ্বে সমস্ত জীবের সমস্ত 
স্থঙ্ষ্মদেহ একবুদ্ধির বিষয় হইলে বনের ন্যায় সমষ্টি হয়, আর প্রত্যেক 
জীবের আধারে পুথক্‌ পুথক্‌ ভাবে বনুবুদ্ধির বিষয় হইলে বৃক্ষের ন্যায় 


সুক্ষ্মদেহের সপ্তদশ 
ঘমবয়ব- শস্বদেহের 
সমষ্টি, হিরণ্যগর্ভ ; 
এবং ব্যষ্টি, তৈজস 


বেদাস্তের মতবাদ ২৬১ 


বাটি হয়। প্রতি সুক্দদেহে চৈতন্ত বিছ্যমান; অতএব, সমস্ত 
সুক্মদেহের সমগ্টিগত চৈতন্য আছে এবং পৃথক্‌ পথক্‌ ব্যষ্টিগত টৈতন্ও 
আছে। অবশ্ঠ সম্ট্িগত টচতন্ত ও ব্যষ্টিগত চৈতন্ত ইচতন্যাংশে 
অভিন্ন । সমস্ত স্ক্মদেহের সমষ্টিগত চৈতন্য-_হিরণ্যগর্ভ। তাহাদের 
পৃথক্‌ পৃথক. ব্টিগত চেতন্য--৫তজস । অগ্নি, আদিত্য, বরুণ ইত্যাদি 
অধিদৈবত দেবতাগণও স্স্ধ্শরীরধারী-_তজস । তাহ।রা স্থুল 
ব্রঙ্গাণ্ডের এক এক অংশের বা লোকের অধিষ্ঠাতা চৈতন্তময় পুরুষ । 
তাহাদেরও স্ক্ক্রশরীরের উৎপত্তি এ পঞ্চ সুস্মমভূতের বা তন্সাত্রের সত্ব ও 
রজোগুণ হইতে। 

স্ক্শরীরধারী হিরণ্যগর্ত, দেবতা ও টতৈজসাদির উতপত্তিকাল 
অবধি এই স্ুম্ভৃত বা তন্মাত্র ০১) অপঞ্চীরত অবস্থায় থাকে। 
অপঞ্চীকতের অর্থ, অসংহত বা অমিলিত। এই অবস্থায় ইহার! 
পঞ্চ তন্সাত্রের তামসাং কোন প্রকারে জগৎ-নির্মাণের উপযুক্ত হয় না। 
শের পঞ্ীকরণে পঞ্চ কালক্রমে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় ইহাদের তামসাংশ 
স্থল মহাভূতের উত্তব-_ সংহত বা পর্ধীকত হয় এবং স্ম্ত্র প্রজ্ঞামাত্রা- 
পশ্চাৎ পঞ্চ মহাভূতে সমূহ ইহাদের সহিত সমবেত হয়। এই 
পঞ্চগুণের অভিব্যক্তি ভাবে সুক্প্প তন্সাত্রগুলির তামসাংশের পঞ্চীকরণের 
ফলে স্ুলদেহের ও স্থল ব্রন্মাণ্ডের উদ্ভব ঘটে । শএ্রই পঞ্চীকরণ- 
প্রকরণের বর্ণনা শাস্ত্রে আছে। এক এক স্ক্ভৃতের বা তন্মাজের 
তাঁমসাংশের অধেকের সহিত অপর চারি চারি স্থম্মভূতের তামসাংশের 
অষ্টমাংশ মিাশ্রত হইয়া, প্রত্যেকেই পুটি 'ও পরিণতি লাভ করে। 
সেই পরিণতিকে' পঞ্ধীকরণ কনে । পঞ্ধীকরণের পর স্থত্মভূতগুলি 


(১) ত্মাত্র ও প্রজ্ঞীমাত্রাগণ অতি সুস্ধ। সেই নিমিত্ত, ভাগবতে এই সকল 
স্ষ্টিকে ভাঁবরূপী বল হইয়াছে-_-তাহ্াদের উপলব্ধি হয় কেবলমাক্র ভাবনার দ্বার ! 


২৬২ হিন্লুধম"-প্রবে শিক 


আর লুম্ঘ থাকে না, তখন স্থুলত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্ুল পঞ্চমহাভূতে 
বা পঞ্চতত্বে পরিণত হয়। স্থুল পঞ্চমহাভূত-__আকাশ, বাস, আঁন্ি 
বা তেজ, জল ও পৃথিবী বা ক্ষিতি। এই পঞ্ধীকরণের পর শব্দ 
তন্মাত্রের তামসাংশ হইতে স্থল আকাশ, স্পর্শ তন্ত্রের তামসাংশ 
হইতে স্থুল বাসু, বূপতন্মাত্রের তামসাংশ হইতে স্ুল তেজ বা অগ্নি, 
রসতন্মাজ্রের তামসাংশ হইতে স্থল জল এবং গন্ধতন্মাত্রের ভামসাংশ 
হইতে স্থুল পৃথিবী সঞ্জাত হয়। পঞ্ধীকরণের পর একটি স্থল ভূতে 
অন্য চারিটির তন্মাত্রের তামসাংশও বত'মান থাকে, তবে যাহাতে 
যে ভূতের স্থন্ম তামসাংশ বেশী, তাহার নাম হয় সেই ভূতের 
নামাহুষায়ী। যেমন-- স্ুশ্ম আকাশের বা শব্দতন্সাত্রের আট আনার 
সহিত সুম্ষ্ৰ বামুর বা স্পর্শ তন্সাজ্রের ছুই আনা, স্ক্স তেজের বা 
বূপতন্সাত্রের ছুই আনা, স্স্ম জলের ৰা রস্তম্মাত্রের ছুই আনা 
এবং সুস্থ পৃথিবীর বা গন্ধতন্সাত্রের ছুই আনা মিশ্রিত হইয়া যে 
ষোল আনা স্থুলভূতের পরিণতি হয়, তাহাতে হ্স্মষ আকাশের 
বা শবতন্মাত্রের তামসাংশ বেশী অর্থাৎ আট আনা থাকায়, 
তাহার নাম হয়--আকাশ; স্ম্ম ৰাযুরব আট আনার সহিত 
স্ষ্ আকাশের ছুই আন।, স্ক্ম তেজের ছুই আনা, স্যস্ক জলের 
ছুই আনা এবং স্ক্ম্মস পৃথিবীর ছুই আনা মিশ্রিত হইয়া! ষে ষোল 
আনা স্ুল ভূতের পরিণতি হয়, তাহাতে সক্ষম বাুর তামসাংশ বেশী 
অর্থা. আট আনা থাকায়, তাহার নাম হয়--বায়ু। তেজ, জল 
ও পুথিবী এই তিন স্থূল ভূতের নামকরণসম্বদ্ধেও এরুপ বুঝিতে 
হইবে । €২) প্রকারাস্তরে বত'মান জড়বিজ্ঞানও এই পঞ্ধীকৃত স্থুল 

৫২) পূর্বে বল! হৃইক্লাছে €য, পঞ্চতন্সাত্রের মিলিত সন্বগুণ হইতে বুদ্ধি ও 
মন এবং মিলিত রজোগুণ হইতে পঞ্চ প্রাণ উদ্ভৃত। সেখানে সেই গুণসমূহের 
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মহাভূত শ্বীকার করেন। €(৩) পঞ্ষীরুত হইলে আকাশাদি স্থল 
ভূতসমূহে শব্দাদি গুণনিচয় অভিব্যক্ত হয়। আকাশে শবগুণ, 
বাযুতে শব ও স্পশগুণ; তেজে শব্ধ, স্পর্শ ও বূপ গুণ; জলে 
শব, স্পর্শ, রূপ ও রস' গুণ; এবং ক্ষিতিতে শব, স্পর্শ, বূপ, 
রস ও গন্ধ গুণ। অপ্রধান ভূতে প্রধান ভূতের গুণ বিদ্যমান থাকে, 
তাহা ভিন্ন একটি নৃতন গুণ যুক্ত হয়। অপ্রধানে যে নৃতন গুণটি 
যুক্ত হয়, তাহাকে তাহার নিজের গুণ বলা যায়। যেমস-_ 
আকাশের গুণ শব্দ; সুক্ষ বায়ু স্স্্ আকাশ হইতে উৎপন্ন, তাই 
অপ্রধান বাষুতে প্রধান আকাশের শব্দগুণ বত্মান থাকে এবং 
-তাহ1 ভিন্ন নৃতন স্পর্শগুণটি যে যুক্ত হয়, সেই স্পর্শগুণটিকে বল! 
হয় বায়ুর নিজের গুণ। এই ভাবে তেজের নিজের গুণ, রূপ; 
জলের নিজের গুণ, রস; এবং ক্ষিতির নিজের গুণ, গন্ধ । 





সম্মিলন, পর্কীকরণ নহে । সেখানে পঞ্চ তন্সাত্র অসংহৃত থাকে, তবে তাহাদের 
সত্ব ও রজঃ গুণগ্জলি মাত্র সম্মিলিত হয়। পঞ্চীকরণ-প্রকরণে পঞ্চ তন্মাত্রগণও 
মিলিত হইয়া! যেন. জমাট বীধিয়া। যাঁয়। এই প্রভেদ। 

(৩) আধুনিক জড়বিঞ্ঞানের ভাষায় আকাশকে 70০:, বায়ুকে 025, তেজকে 
[152 270. 1181,0 জলকে [.10010 এবং ক্ষিতিকে 50114 বলা যাইতে পারে । 
এই 50397, 025, 1759 9:50. 04161007070 এবং 5০117 লইয়া যে জড়- 
জগৎ গঠিত, এই কথ জড়বিজ্ঞানও বলেন। জড়বিজ্ঞানের মতে [61১19 নামক 
এক বায়বীয় পদার্থ (£955055 58150006) প্রথমে ছিল। এই 5091 
আকাশ-বায়-তেজের মিশ্রণজাত। ইহার ভিতর তেজ থাকায়, ইহা হইতে অনবরত 
তাপ ও আলোক বিকীর্ণ হইত। পশ্চাৎ সেই ৩১০1৭, হইতে বিচ্ছিন্ন হইস়া 
এবং বিছ্ছন্নাংশ জমাট বীধিক্না। পৃথক পৃথক ভাবে পৃথিবী, চক্র, সুর্য, গ্রন্, 
নক্ষত্রাদিতে পরিণত হয় । 


০১, 


২৬৪ হিন্তুধর্ম-গ্রবেশিক! 


এই পঞ্চীকৃত স্থুল পঞ্চ মহাভূত হুইতে ভূঃ, ভূবঃ, ত্বঃ, মহঃ, জনঃ, 
তপ:ঃ ও সত্য এই সপ্ত লোক উপরে এবং অতল, বিতল, স্ুুর্তল, 
রূনাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল এই সপ্ত 
পঞ্ীকৃত মহীভুত লোক নীচে উৎপন্ন হয়। চতুর্দশ লোকের ৫১) 
হইতে চতুর্দশ ভুবন আধার, ব্রহ্মাণ। জরায়ুজ, অগুজ, স্বেদজ, ও 
সপ ধ উদ্ভিজ এই চতুবিধ স্থল €দহও ব্রহ্মাণ্ডের 
সিন জতভত! পৃথিবী হইতে ওষধি অর্থাৎ খান্য- 
বিরাট ; এবং তাহার যবাদি উদ্ভিজ্ঞ জীবসকল উদ্ভূত হয়। ওষধি হইতে 
ব্যষ্টি, বি খাছ, খাছ্য হইতে শুক্র, এবং শুক্র হইতে অন্য 
জীবগণ উৎপন্ন । চতুবিধ স্থল দেহেরও ছুই 
ভাব--সমষ্টি 'এবং ব্যস্টি। সমস্ত স্থুলদেহকে সমষ্টিরপে এক স্ুুলশরীর 
ধরিতে পারা যায়, আবার প্রত্যেক স্থুলদেহকে ব্যষ্টিক্ূপে পৃথক্‌ 
ভাবে ধরিতে পারা যায়। স্থুলদেহসমুদ্রয়ের সমষ্টিগত চৈতন্য-_ 
€বশ্বানর বা বিরাট । আর, প্রত্যেক স্ুলদেহের ব্যষটিগত ঠচতন্ত-_ 
বিশ্ব। প্রকৃতপক্ষে, ঠেতন্যাংশে বিশ্ব ও বিরাট অভিন্ন | 
জাগ্রদবস্থাতে বিশ্ব ও বিরাট ইন্ডদ্রিয়গণের সাহায্যে বাহাজগতে 
স্থলবাহাবিষয়সমূহ ভোগ করেন। সই অবস্থায় দিক্‌, বাস, 
অর্ক প্রভৃতি অধিটৈবত দেবতাগণ ইকন্দ্রিয়গণের 
অভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়া ইন্ড্রিয়গণকে নিয়ন্ত্রিত 
করেন । স্থন্্র প্রজ্ঞামাত্রাগুলি জড় শক্তি । তাহার! 


ইঞ্জিয়াখিষ্ঠিত 
দেবতাগণ কর্তৃকি 


(১) লোকের অর্থ, আবাস। হিরণাগর্ভ হইতে লতাগুল্মাদি পর্যন্ত অসংখ্য 
জীব শুক্র ও স্থুল দেহ ধারণ করিয়। আছে ॥ সেই কারণ, তাহার আবাসের 
বা লোকের সংখ্য। সুন্্-স্ুল-ভেদে অসংখ্য । এখানে বাত্র মোটামুটি লোকসংখ্য। 
চতুর্দশ বল! হুইল্লাছে। ইহা! সম্পূর্ণ তালিকা নহে। 


বেদাস্তের মতবাদ ২৬৫ 


ই্ডরিয়গণ নিয়ন্ত্রিত মস্তি হইতে স্থুল ইন্দ্রিয়-গোলকগণকে পরিচালিত 
ও পরিচালিত_ করে বটে, কিস্তু কোন চেতন শক্তির দ্বার নিজের! 
জীৰাক্মার সহিত নিয়ন্ত্রিত না হইলে অপরকে পরিচালনা! কর! 
ইক্জরিয়া ধিষ্ঠিত তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। সেই হেতু শাস্ত্র 
দেবতাগণের প্রতেদ বলেন যে, প্রজ্ঞামাত্রাগুলি এবং তৎসহ ইন্ড্রিয়গোলক- 
গুলি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এক এক চেতন শক্তির দ্বার । সেই চেতন 
শক্তি-- দেবতা । অধিদৈবত দেবতাগণের কেহ কেহ এই প্রকারে 
জীবের এক এক ইক্ড্রিয়ের অভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত হন।0১) দিক দেবতা! 
অধিষ্ঠিত হন অবণেন্দ্রিয়ে, বাধুদেবত। স্পশেক্দ্িয়ে, অক দশ নেক্দ্রিয়ে, 
বরুণ রসেন্দ্রিযধে এবং অশ্বিনীকুমারদয় ভ্রাণেক্দ্রিয়ে। এই পাঁচটি 
জ্ঞানেক্দ্রিয়। বহিদেবতা অধিষ্ঠিত হন বাগিন্ড্রিয়ে, ইন্দ্র করণেক্দ্রিয়ে, 
উপেন্দ্র বা বিষ্ণু চলনেক্দ্রিয়ে। যম নিঃসারণেক্দ্রয়ে এবং প্রজাপতি 
জননেক্দ্রিয়ে। এই পাঁচটি কর্শেন্দ্রিয়। চতুমুখে ব্রহ্মা অধিষ্ঠিত হন 
বুদ্ধিতে এবং চন্দ্রদেবতা মনে । এই ভাবে এ সকল ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত 
দেবতা কতৃক নিয়ন্ত্রিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিশ্ব ও বিরাট 
শব্ব-স্পর্শ-রূপস্রস-গন্ধ উপলব্ধি করেন, কম্ক্দ্রিয়ের সাহাষ্যে 
তাহার বচন-গ্রহণ গমন-মলনিঃসারণ-জননা দির কাজ করেন, এবং 
বুদ্ধির সাহাষ্যে নিশ্চয় ও মনের সাহাযষো সংশয় অনুভব করেন । (২) 
ইন্জিয়াধিষ্ঠিত দেবতাগণ ইন্ড্রিয়গণের নিয়স্তা বটে, কিন্তু তাহার! 
ইক্ছ্রিয়গণের কাধের সুখ-ছুঃখাদিকূপ ফলভোগ করেন না। একমাত্র 
জীবাত্মাই ভোক্তা, ইন্ড্রিয়াধিষ্তিত দেবতাগণ নহেন । (৩) ইন্ডিয়া খিষ্ঠিত 

০) এ? উঃ ১২৪ 

€₹২) বে সা, ১১৫ 

€৩) বেঃ দঃ, ২ | ৪1 ১৪-১৬ 


২৬৬ হিন্দুধর্ম-গ্রবেশিকা 


দেবতাগণ হইতে জীবাত্মা ম্বতন্ত্র। জীবাত্মা সাক্ষাৎ পরসাত্মার 
বা পরব্রহ্মের অংশম্বরূপ। পরমাত্মাই প্রকৃতিজাত দেহেন্দ্রিয়াদির ঘাঁরা 
আচ্ছাদিত হইয়া জীবাত্মা হইয়াছেন। তিনি শুদ্ধচৈতন্যন্বরূপ | 
শ্রুতি বলিয়াছেন__স্থষ্টির পর শ্রদ্ধচৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্গ স্ষট্টির ভিতর 
একাংশে অন্গপ্রবেশ করিলেন । সেই নিমিত, হিন্দুশাস্ত্র বলেন ষে, 
স্ষ্টিমগুলের সবন্ততর এক ঠচতন্তঙ্য় পুরুষ অধিষ্ঠিতঃ জড়ের মধ্যেও 
তিনি । তিনিই স্যষ্টির প্রত্যেক পরিণতিতে স্বয়ং বতণান থাকিয়া, 
স্টির সকল অবস্থা আনয়ন করিয়াছেন--করিতেছেন--করিবেন । 
এই দৃষ্টিতে দেখিয়া বল! যাইতে পারে হে, ঈশ্বর-হিরণ্যগর্ভ 
-বিবাট-তৈতজস-বিশ্ব প্রভৃতি নাম স্ষ্টিব ভিতর একাংশে অন্তপ্রবিষ্ট 
সেই এক পরকব্রদ্ষেরই-_স্ষ্টিক্রিয়ার পরিণতিভেদে তাহার নামের 
ভেদ মাত্র । 
স্যষ্টির সহিত পরব্রদ্ষের সম্বন্ধ কি প্রকার, সেই বিষয়ে বেদাস্তে 
প্রধানতঃ ছুই মতবাদ আছে-বিবত্বাদ ও পরিণামবাদ | ক্রহ্ম 
অপরিবত'নশীল, নামরূপময় জগত্প্রপঞ্জের 
টিটি রানীর সৃষ্টি মিথ্যা, ত্রিগুণাত্মক মায়াশক্তির দ্বারা 
সন্বন্ধবিষয়ে বেদাস্তের রর 
আল বির কলিত এই জগৎ ব্র্ষের উপর আরোপিত» 
ইসিবি অনিত্য জগৎকে অবিষ্ঠ/ বা অজ্ঞান বশতঃ 
নিত্য বলিয়া বোধ হয় রজ্জ,তে স্পভ্রমের 
মত-_ইহাই বিবতণবাদ । (৪) এই পরিদৃশ্যমান নামরূপময় স্্র জগৎ 
মিথ্য। নহেগত্রক্ধই স্বেচ্ছায় স্বীয় ভ্রিগুণাত্মিক! শক্তির সাহায্যে বিরুত 
হইয়! স্বয়ং এই জগৎ হইয়াছেন এবং অস্তর্ধামীকূপে তাহার ভিতরে 
থাকিয়া জগতের শাসন-নিয়ন্ত্রন করিতেছেন, যেমন ন্বর্ণনিমিত সকল 
0) ১২৪ পৃষ্ঠা জষ্টব্য 


স্মৃতি-পুরাণাদির মতবাদ ২৬৯ 


জিনিষই প্রকৃত ব্বর্ণ তেমনি স্যট্টিমগ্ুলের সকল বস্তই প্রকৃত ত্রহ্ম-_ ইহাই 
পরিণামবাদ। (৫) অদৈৈতবাদী গ্রহণ ফরেন বিবতণবাদ এবং বিশিষ্টা- 
স্বৈতবাদী পবিণামবাদ । 


(খ) স্মৃতি-পুক্সাণাদিন্ন মতবাদ । 


স্টিতত্বসম্পর্কে স্মতিপুরাণাদি বেদান্তের মতবাদ অনুসরণ 
করিয়াছেন, তবে সাধারণের সহজবোধ্য করার অভিপ্রায়ে টৈদাস্তিক 
মতকে বূপক-উপাখ্যানের ভিতর দিয়! প্রকাশ করিয়াছেন। উপাখ্যান- 
ভাগে স্থতি এবং পুরাণের মধ্যেও কিছু কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। 
স্বৃতিপুরাণাদির মতে, সৃষ্টি হ্বিবিধ--প্রাকৃত ও 
সাজ বৈকৃত। প্রাকৃত সৃষ্টির অন্ত নাম, সর্গ। বৈরুত 
সৃষ্টির অন্য নাম, ত্রহ্মার সৃষ্টি । প্রথমে প্রাকৃত 
স্ষ্টি এবং পরে বৈকৃত স্যষ্টি । স্ুক্্ম মহৎ বা মহত্ত্ব হইতে স্থুল পৃথিবী 
অবধি স্থষ্টিধারা, প্রাকৃত সৃষ্টি। পৃথিবীলোকে ল স্থুজীবাদির কৃষ্টি 
এবং সুক্সলোকে ুস্ঘশরীরী দেব-গন্ধবদির স্থষ্টি--টৈরুত সৃষ্টি বা 
ব্রহ্মার স্ষ্টি। | 
প্রথমে প্রাকৃত সৃষ্টি । পরমেশখ্বরের ইচ্ছাসংযোগে, ভ্তিগুণাত্মিকা 
প্রকৃতির গুণবৈষম্যের ফলে প্রথমে উৎপন্ন মহৎ বা মহত্ত্ব, তারপর 
অহঙ্কারতত্ব। ইহা যে বেদাস্তের মত, তাহা পৃবে” বল। হইয়াছে। 
পৌরাণিক শান্্কারগণ এই অহঙ্কারতত্বকে আবার সাত্বিক, রাজসিক ও 
তামসিক এই তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। 
তামসিক অহঙ্কার বিকৃত হইয়া পঞ্চ সুক্ষভূত ব 


(৫) ১৩৫ পৃ্ঠা। জষ্টব্য 


প্রাকৃত হৃষ্টি 


২৬৮ হিন্দুধ্ম-প্রবেশিকা। 


পঞ্চ তন্সাত্র উৎপাদন করে। এ পঞ্চ তন্মাত্রের মিলিত সত্বাংশে 
সাত্বিক অহঙ্কারের দ্বারা মন এবং রাজসিক অহস্কারের দ্বারা বুদ্ধি উদ্ভুত 
হয়। পঞ্চ তন্নাত্রের মিলিত রজঃ-অংশে রাজসিক অহঙ্কারের দ্বার! 
পঞ্চগ্রাণের উৎপত্তি । শব্দ-স্পশ'-বূপ-রস-গন্ধ এই পাচ তন্সাত্রের 
পুথক্‌ পৃথক সত্বাংশ হইতে যথাক্রমে শ্রবণেন্দ্রিয-স্পর্শেন্দ্রিযদর্শনেক্দিয়- 
রসেক্দ্িয়-প্রাণেক্মিয় এই পাচ জ্ঞানেন্দ্রিয়। এবং তাহাদের পৃথক পৃথক্‌ 
রজঃ-অংশে যথাক্রমে বাগিক্দিয়-করণেক্দিয়-্চলনেক্দ্রিয়-নিঃসারণেন্ড্রিয়- 
ক্তননেন্দ্রির এই পাঁচ কর্মেক্দিয় রাজসিক অহস্কারের দ্বার উৎপন্ন হয়। 
এখানেও পাচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও পাচ কর্ষেক্দিয়ের অর্থ, এ সকল ইক্ডরিয়ের 
স্স্্রশক্তি বা প্রজ্ঞামাত্র! । স্থতি-পুরাণাদিতে প্রজ্ঞামাত্রাকে জীবাত্মার 
সহিত সংলগ্ন থাকাম্ম আত্মমাত্র/ কহে। সাত্বিক অহঙ্কার হইতে 
পঞ্চজ্জানেন্দ্রিয়ের, পঞ্চক মে?দ্দ্রিয়ের, বুদ্ধির ও মনের ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠটাতা দেবতা- 
গণের উদ্তব। পুবে” বেদান্তমতের আলোচনাপ্রসঙ্গে এই দেবতাগণের 
কথা কথিত হইয়াছে । এতকাল পঞ্চ স্ম্্রভূত বা তন্মাত্র যেন 
'অনংহত বা অমিলিত অবস্থায় থাকে । এখন তাহার! মিলিত বা পঞর্ধীকত 
হয়। এই পঞ্ধীকরণ-প্রণালীও পৃবে” কথিত হইয়াছে । পুরাণের মতে, 
পরমেশ্বর কতৃক প্রেরিত হইয়া এই পঞ্ীরুত পঞ্চভূত ও আত্মমাত্রা- 
বিশিষ্ট জীবাত্ম! কালক্রমে হিরণ বা স্বর্ণ ও স্ছযের ন্যায় দীপ্টিশালী 
একটা বৃহৎ অওরূুপে পরিণত হয়, এবং আকাশ-বায়ু-জ্যেতিঃ-জল- 
পৃথিবী এই পাচ স্থুলভূতকে উত্পাদন করে। প্রথমে পঞ্চভূত 
একাকারে মিশ্িত থাকায় অতিশয় তরল থাকে এবং পরে জমিয়। 
ভিন্ন ভিন্ন ব্ূপ ধারণ করে। প্রধান ভূতগুলি অপ্রধান ভূতগুলিকে 
বেষ্টন করিয়! তাহাদের আবরণস্বরূপ হইয়া থাকে । আকাশ বায়ুকে, 
বাষ্ু জ্যোতিঃকে, জ্যোতি: জলকে এবং জল পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া 
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বহে । ৫১) পৃথিবী তখন জলমগ্র হয়। এই জলমগ্র পুথিবীকে জলগভ 
হইতে উদ্ধারের জন্য পরমেশ্বর একদিকে পবণতমাল। স্থষ্টি করিয়া অন্য 
দিকে জলরাশি বা সমুদ্র স্থাপিত করেন। (২) পঞ্ধীরুত স্থুল ভূতসকল 
হইতে ভূরাদি লোকসকলের স্থষ্টি। 'এই অবধি প্রারুত স্যগ্ি। 

এইবার বৈরুত স্থষ্টি ব। ব্রহ্মার স্্টি। জলগর্ভ হইতে পৃথিবীকে 
প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে পরমেশ্বর নিয়স্তারপে জলেতে ব্যাঞ্চ 
ছিলেন। সেই অবস্থায় তিনি নারায়ণ। নার 
অর্থাৎ জলে যিনি অবস্থিত তিনিই নারায়ণ। €৩) 
পূর্বোক্ত অগুমধে/ সলিলশায়ী নারায়ণের নাশিস্থল 
ব1 কেন্দ্র-শক্তি হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল । হিরণ্যসদূশ দীপ্তিশাণী 
অগুমধ্যে ব্রহ্মার জন্ম বলিয়। তীশ্ার অন্ত নাম-_হিরণ্যগর্ভ । €৪) 


বৈকৃত স্যষ্টি ব। 
ব্রল্মার সৃষ্টি 


(১) অধুনা ভূতত্ববিদ্গণও নিরূপণ করিয়াছেন যে, ভূগর্ভের উত্তাপের 
আতিশয্যবশতঃ ভূতলস্ব জল বাম্পাকারে পৃথিবীকে বেষ্টন করিপ্নাছিল এবং পরে 
পৃথিবীপৃষ্ঠ শীতল হইলে এঁ বাম্পরাশি জলে পরিণত হইয়। পৃথিবীকে প্লাবিত ও 
বেষ্টন করিল । 

(২) বাইবেলেও অনুরূপ উত্তি--4৯7৭ 000 58:09 [.6€ 0136 ৮/26575 
875052 1১57৮51) 05 £2000150 (05500০হ 900 005 1019,065 2700. 161 00 
75 1200 20192272270 1 725 5০0. 
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৫৩) বাইবেলের কথা-_-£১:)0 612 5101016 ০£ 3০৭. 07050. 100 0১5 
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(৪) হিরণাসদ্ৃশ দীস্তিশালী সুপ শরীরসমূহের সমষ্টিগত চৈতন্তকে বেদান্তে 
হিরণ্যগর্ত বলা হয়। 


১৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 


২৭৪ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিক। 


ব্রহ্মার আবির্ভাবের পর তিনি যে স্থন্টি করিলেন, সেই স্থপ্িধার। 
.-€বকৃত স্ষ্টি। প্রধানতঃ, এই পবিদৃশ্তমান জগৎ ব্রহ্মার স্থানটি 
এব* সেই স্থা্টতে জীব-স্থ্টি মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে । জীবের 
আবাসের জন্য ভূরার্দি লোকসমূহের স্থষ্টি, এবং জীবের ভোগের 
জন্য শব্দাদি ইন্ড্রিয়গ্রাহ বিষয়সমৃহের ্ষ্টি। যাহার সুঙ্ অথবা 
স্থল শরীর আছে, সেই জীব। জীবাত্ম! সেই শরীরের দ্বারা আবৃত । 
স্থষ্টিব্যাপারে প্রথম ও শ্রেষ্ট জীব, হিরণ্যগর্ভ বা ক্রহ্ধা স্বয়ং। 
তিনি স্ক্্রশরীরী । দেব-গন্ধরব-কিন্নরাদিও স্থস্ষ্শবীরী জীব । মন্ুস্ত- 
পশ্ু-কীট-পন্তঙ্গ-তরু-লত।-গুল্সাদিও জীব, তবে তাহার স্ুলশরীরী । 
পূর্বে বলা হইয়াছে যে স্থুল দেহ চতুবিধ--উদ্ভিজ্জ, ম্বেদজ, 
অগ্ডজ ও জরাষুজ। পরিদৃশ্টমান জগতের শৃঙ্খলানুষায়ী 
কাষধনিবাহের উদ্দেশ্যে ব্রহ্ধা প্রথমে সুর্য, চন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি 
অধিটৈবত দেবতাগণের স্ষ্টি করেন। এখানে স্য-চন্দ্রাদির ৰকথনে 
সেই €সই নামের জড়পিগুগুলি বুঝায় না; তাহাদের অভ্যন্তরে 
স্ক্্স সঞ্চালিকা, সংঘমনী চেতন শক্তিগুলির  আধারম্বরূপ 
টচতন্যময় পুরুষকে বুঝায় । তাহারাই অধিদৈবত দেবতা। 
তাহারা সত্ব-রাজসিক; সত্বগুণের প্রাবল্যহেতু নিজ নিজ 
অধিকারে শৃঙ্খলারক্ষায় প্রবৃত্ত । ৫) অধিদৈবত দেবতাগ্নণের 


(৫) পূর্বে ইঞ্জিয়গণের অধিষ্ঠাত। যে দেবতাগ্ণের কথ। বলা হইয়াছে, ভাহার। 
অধ্যাক্সদেবতা | তাহার! জীবদেহে ইন্ট্রিয়গণের কার্ধশুঙ্গলার নিবুক্ত। আধ্যাক্মিকের 
সঙ্গে আধিদৈবিকের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ । যথ। পি শথ। ব্রন্গাণ্ডে, যেমন জীবদ্দেহে 
তেমনি ব্রহ্মাণ্ডে । বস্ততঃ, ইন্দ্রিয়াধিভিত অধ্যাত্সম দেবতাগণ অধিদৈবত দেবতাগণ 
হইতে ভিন্ন নছেন। শ্রুতি ৰলেন-বাযু-বরুণার্দি অধিদৈবত দেবতাগণই জীবদেহে 
ইন্জিয়সমূহে অনুপ্রবিষ্ট ॥ শ্রীপ্রীচণ্ডীও বলিয়াছেন-_-এক বিশ্ববাপিক। ব্রন্দশভি চিন্মযী 


স্থৃতি-পুরাণাদির মতবাদ ২৭১ 


স্থির পর ব্রহ্মা দিনরাত্রি, সংবৎসর, কাল, খতু, মেঘ ও 
পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থ স্ষ্টি করেন। তারপর, ব্রহ্মা মনন করা 
মাত্র তাহার কতকগুলি, মানসপুত্র উদ্ভৃত হন। এই মানসপুত্রগণের 
আদ্দিতে চারি কুমার--সনৎ্, সনক, সনন্দন ও শনাতন; - এবং 
পশ্চাৎ স্বায়ভব মনু ও দশ প্রজাপতি । সনদাদি চারি কুমার 
উধবরেতা মুনি। প্রতি কল্লান্তে প্রলয়কালে ব্রহ্মার স্থষ্টি লয় প্রাপ্ত 
হয় এবং সেই সঙ্গে বেদের তিরোভাব বা অপ্রকাশ ঘটে । পুনরায় 
কল্লারস্তে ব্রহ্মার স্ষ্টিকালে বেদের আবির্ভাব বা প্রকাশ হয়। 
কল্পারস্তভে লুপ্ত বেদের ব৷ ব্রহ্মবিদ্ধার পুনঃপ্রচার করেন এই সনদাঁদি 
চারিজন কুমার । ব্রহ্মার সৃষ্টির আদিতে প্রয়োজন বেদের পুনঃপ্রকাশ 
বা ক্রহ্ষবিদ্ঠার পুনঃপ্রচার । তাই, ব্রদ্ধা প্রথমে এই চারি কুমারকে 
মানসপুত্ররূপে জন্মদান করেন। তারপর, আদি মন এবং মরীচি, 
অন্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, বশিষ্ঠ, ভূগ্ড ও নারদ 
এই দশ মুনি (১) তাহার মানসপুত্ররূপে উৎপন্ন হন। মরীচি 
প্রভৃতি দশ মুনি হইতে প্রজাগণ অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমাদি জাত 
বলিয়া এই দশ মুনিকে প্রজাপতি বলা হয়! এই দশ প্রজাপতি 
যেন স্থষ্ট প্রাণিগণের পিতৃস্থানীয়। ব্রন্ষা আবার এই গ্রজাপতিগণের 





দেবী জীবদেহে ইন্ত্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী এবং ব্রন্ধাণ্ডে পঞ্চ ছুল ভূতের ও পঞ্চ 
সুঙ্ষ্প ভতের ্ররয়িত্রী । | চণ্ী--৫1৭৭ ] 

(১) এই দশ মুনির মধ্যে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্তা, পুল, ক্রতু ও 
বশিষ্ঠ এই সাতজন সপ্তষি' নামে পুরাণে খ্যাত । খথেদের সপ্তবির সহিত পুরাণের 
সপ্তর্ধির নামের কিছু বৈষমা আছে। খগ্থেদের সপ্তর্ধি - বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জামদখ্সি, 


কগ্ঠপ, গৌতম, অত্রি ও.ভরদ্বাজ। পুরাণে ও খন্খেদে অনভ্রি এবং বশিষ্ঠ এই 
দুইটি নামের মিল আছে, বাকীগুলি অমিল । 


২৭২ হিন্দুধম-প্রবেশিকা। 


জনক । তাই, ব্রহ্মাকে প্রাণিগণের পিতামহ বলা হয়। প্রজাপতি 
মরীচির পুত্র, কশ্যপ। দক্ষ প্রজাপতির তের জন কন্যাকে কশ্ঠপ 
বিবাহ করেন। তীহার সেই পত্বীগণের গর্ভে তদবত]1 (২), টদত্য, 
সর্প, পক্ষী প্রভৃতি জরাযুজ, অগুজ, স্বেদজ ও উত্ভতিজ্জ প্রাণীসকলের 
জন্ম হয়। এইবপে প্রজাপতিগণ হইলেন স্থাবর-জঙমাত্মক জগতের 
জনক । আদি মনুও ব্রদ্ধার মানসজাত। সেই কারণ, তাহার 
নাম-স্বারভ্তব মঙ্গ। ব্রহ্মার অপর নাম, ন্বয়জ্তু। সেই ্বয়ন্ভুর 
মানসজাত বলিয়া আদি মন্তর নাম, হ্বায়স্ভুব মগ । মনুষ্কাগণ এই 
আদি মনন বংশধর । তাই, মনুষ্যকে মানব কহে । খখ্েদে আদি 
মন্গকে বল। হইয়াছে পিতা মনু । পিতা মনু খখ্েদে স্থপ্রসিচ্ধ | 
ক্তিনি ধরথ্েদের একজন প্রাচীনতম খধি এবং মানব-সমাজের আদি 
ব্যবস্থাপক । পরবর্তী সামাজিক বিধানকণ্া মঙগগণ এ স্বায়স্ুব মুর 
প্রবন্তিত ব্যবস্থা-নির্দেশকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
ভাহাকে পিতার ন্যায় পুজা করিতেন । খকুমস্ত্রে ইহার যথেষ্ট প্রষাণ 
পাওয়া যায়। প্রজাপতিগণের ও মন্ধর উৎপত্তি সম্পর্কে যাহা? 
পৌরাণিক কাহিনী তাহাই খুব সংক্ষেপে এখানে উল্লিখিত হইল । 
কেহ কেহ অন্গমান করেন যে, এই পৌরাণিক কাহিনীর ভিতর 
এক এতিহাসিক সত্য নিহিত আছে । পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় শ্রউমেশচন্ত্র 
বটব্যাল মহাশয় সেই সত্যটি এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন । (৩) 


(২) অধিদৈবত ও অধ্যান্ম দেবতাগণের কথা পুর্বে কথিত হুইয়াছে। এতদ্ব্য- 
তীত দেবগণের সহায়ক এক উপদেবতা জাতি আছে। এখানে দেবতা শব্দে সেই 
উপদেবত। জাতিকে বুঝিতে হইবে ॥। বিদ্যাধর, অপ্নর, বক্ষ, রক্ষ, গরন্ধর্ব, কিমর, 
পিশাচ, গুহাক, সিদ্ধ ও ভূত--এইগুলি উপদেবতা। জাতি এবং দেবগণের সহাক্ক ॥ 

(৬) বেদ-প্রবেশিক। | 


স্মৃতি-পুরাথযদির মতবাদ ২৭৩ 


,বৈবন্বত মন্থর পূর্বের সময়কে ছুই ফুগে বিভাগ করা যাইতে পারে-- 
প্রাজাপত্য যুগ ও মানব যুগ । প্রথমে প্রাজাপত্য ষুগ। তখন সমাজ 
অতিশয় ক্ষুদ্র ছিল। কতকগুলি বিভিন্্র গোষ্ঠীতে পর্যবসিত ছিল । এক 
এক প্রজাপতি ছিলেন এক এক গোষ্ঠীপতি | তাহারা ছিলেন স্বাধীন 
ও ্বন্ব প্রধান। পিতা মন্থ আবির্ভ:ত হইয়া এ গোষ্ঠীপতি গুজাপতি- 
গণকে একত্র করেন এবং সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ করিয়া! মানব-সমাজের ভিদ্ভি 
স্থাপন করেন । এই সময়ে মানবধুগের আরম্ভ । পশ্চাৎ্ৎ ভিন্ন ভিন্ন 
কালে এই সম্মিলিত মানব-সমাজের বিধানকতণগণ পিতা মন্ছর লামান্কু- 
সারে “মছ্‌' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বৈবন্বত মন্থর অধিকারকালে 
তিনি সর্বপ্রথমে করের ব্যবস্থা ও করশুহুণ করিয়। “মন্ত' নাম পরিত্যাগ- 
পূর্বক “রাজা” উপাধি ধারণ করেন। বৈবন্বত মহ্ুই মানব-সম!জের 
সর্বপ্রথম রাজ তাহার আবির্ভাব পিতা মন্গর প্রায় ১৮০ বৎসর পরে । 
মন্ুসংহিতায় যে স্থষ্টিপ্রকরণ উল্লিখিত, তাহা পুরাণকথিত প্রাগুক্ত 
স্থষ্টিপ্রকরণ হইতে কিছুট। অন্যরূপ । মন্থু মহারাজ বলিয়াছেন যে, পর- 
ব্রহ্ম ব পরমাত্ব। প্রজাস্থষ্টির অভিলাবে প্রথমতঃ জল স্ষ্টি করিলেন এবং 
তারপর সেই জলগর্ভে স্বীয় শক্তিবীজ নিক্ষেপ করিলেন। সেই নিক্ষিপ্ত 
বীজ ন্বর্ণনিঘিত ও হৃুর্যসদৃশ প্রভাযুন্ত একটি অণ্ড হইল। সেই 
মন্থনংহিতায় অগ্ডে সর্বলোকপিভামহু স্বয়ং ব্রন্গা জন্মগ্রহণ করি- 
পট প্রক রণ লেন। ভগ্রবান ব্রক্মা সেই অগওমধ্যে ব্রাঙ্গথরিমিত 
এক বৎসর কাল বাস করিয়! অগ্ড দ্বিধা হৌক এই চিন্তা করিলেন। 
তাহার এই চিস্তামাত্র অণ্ড ছিখণ্ডিত হইল। ব্রক্গ। সেই ছই খণ্ডের উধর 
খণ্ডে স্বর্গ এবং অধঃখণ্ডে পৃথিবী করিলেন। মধ্যভাগে আকাশ, অষ্ট 
দিক এবং চিরস্থায়ী সমুক্র প্রভৃতি জলাশয় প্রস্তত করিলেন | €১) 





(১), মনু, ৯৭৮-১৩. 


২৭৪ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা 


এখানে উধ্বখণ্ডের অর্থ পৃথিবীর চতুর্দিকস্থ জ্যোতিঃ, বায়ও আকাশরূপ 
তিনটি মহাভূতের আবেষ্টন। পুথিবীর এই আবেই&নও অগ্ডের 
অন্তর্গত । বেদান্তের স্যগিপ্রকরণে যেমন বৈকৃত স্থস্টি ব! ব্রহ্মার স্ষ্টি সম্বন্ধে 
উল্লেখ নাই, মনুসংহিতার স্থষ্টিপ্রকরণে তেমনি প্রাকৃত স্থষ্টির উল্লেখ নাই। 
কিন্ত পুরাণে এই দুই সৃষ্টিরই উল্লেখ আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন__ 
ক্যষ্টির পর স্ষ্টির ভিতর সগুণ বর্গ বা পরমেশ্বর অঙ্কপ্রবেশ করিলেন । 
এই শ্রুতিবচন ভিত্তি করিয়া! ব্রন্দের অন্প্রবেশকেই স্থতি-পুরাণাদি 
ব্রহ্মার জন্মগ্রহণরূপে কল্পনা করিয়াছেন | ইহ1 বিষু্পুরাণের উক্তি 
হইতে ন্মুস্পষ্ট । বিষু্পুরাঁণ বলিয়াছেন-__বিষু অর্থাৎ সর্বব্যাপক পরমেশ্বর 
ব্রহ্মারূপে অণ্ডে বাস করিলেন, বিষুই ব্রহ্গারূপে সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। (১) প্রকৃতপক্ষে, পরব্রহ্গের জন্মগ্রহণ অসম্ভব ; স্হ্টিতে 
পরমেশ্বরের আবির্ভাব বুঝাইতেই ব্রহ্মার জন্মকথন। 

স্যষ্টিতত্্ব যে বেদাস্তে এবং স্থতি-পুরাণ।দিতেই কথিত, তাহা নছে। 
বৈদিক যুগের আদি হইতেই এই বিষয়ে আলোচন! দেখা যায় ! 

খথেদে খগ্থেদেও সৃষ্টিতত্ আলোচিত । বেদাস্তের মতবাদ 

শতিতত্ব এবং স্বতিপুরাশাদির মতবাদ, এই উভয় মতবাদেরই 
বীজতৃমি _খখেদ ৷ থণ্থেদে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা, ইন্দ্র । তিনিই পরমেশ্বর-_ 
তিনিই স্যক্টিকতণ। খখ্থেদ বলিয়াছেন--এক ইন্রর শ্বীয়প মায়াশক্তির দ্বারা 
বিশ্বে বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন নামে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তিনিই 
ব্যষ্টিভাবে জীবাত্বারূপে জীবে জীবে অধিষ্িত থাকিয়! সহন্দ ইক্জিয়গণের 
মাধ্যমে সহম্র প্রকার হক্জিয়গ্রাহ্য বিষয় ভোগ করি! থাকেন । (২) 


(১) বিষুপৃুাণ, ১২ 
(২) রূপং রূপং প্রতিরাপো। বভূব তদস্ত রূপং প্রতিচক্ষশায় । 
ইন্দ্রো! মারাতিঃ পুররূপ ইয়তে যুক্ত। হস্ত হরয়ঃ শত। দশ ॥ 


স-গাকুত ৬1৪ ৭1৯৮ 


স্বতি-পুরাণাদির মতবাদ ২৭৫ 


এই খকমস্ত্রের উপর বেদাস্তের মতবাদ অধিষ্ঠিত। খখেদ আরে 
বলিয়াছেন_- ইহাকে '€(বিশ্বজগৎকে ) জল (কারণ জলিল) প্রথম 
গর্ভে ধারণ করেন (হিরণ্যগর্ত অগ্ুরূপে) ; ধাহাতে সর্ব দেবগণ সমবেত 
হয়েন, সেই অন্মহীন পুরুষের নাভিতে ব্রহ্মা ও অর্পিত এবং সেই ব্রহ্াণ্ডে 
সকল ভূবন স্থান পায়। (১) এই খ্কমন্ত্র হইতে পুরাণে কারণসলিলশারী 
বিষ্ণুর নাভিপল্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি এবং স্থতি-পুরাণাদিতে 
অওমধ্যে ব্রঙ্ধার জন্ম কল্পিত। প্রতি কল্লারন্ডে পূর্ব কলের অনুযায়ী স্থাষ্টি 
পরমেশ্বর করেনঃ এই কথাও থণ্থেদে কথিত। ইহা একটি প্রসিদ্ধ 
থক্মন্থ ; সর্ববেদীয় ব্রাঙ্গণগণ ত্রিসন্ধ্যা এই মগ্র পাঠ করিয়া থাকেন। 
সে মন্ত্র এই-__যিনি সর্বগত, নিত্য ও বিকারহীন পুরুষ তিনি প্রণীপ্ত 
হইলেন; তারপর রাত্রি, সমুজ্বৎ জলরাশি এবং সংবৎসর অর্থাৎ কাল 
উৎপন্ন হইল ) আপন বিক্রমের দ্বার! মায়া স্ববশ করতঃ তিনি অহোরাল্র 
স্্টি করিলেন ; সেই বিধ।তা৷ হু্য, চন্্র স্বর্গ, অস্তরিক্ষ ও পৃথিবী পূর্ব 
পূর্ব কল্পের ন্যায় স্থষ্টি করিলেন। (২) 


(১) তমিদ্‌ গর্ভং প্রথমং দু আপো যত্ত দেবাঃ সমগচ্ছস্ত বিশ্বে। 
অঙ্জস্তনীভা বধ্যে কমলিতং যন্মিন্‌ বিশ্বানি ভূবনানি তত্তৃঃ ॥ 
স্্ষ্ষক্‌, ১০1৮৬ 

(২) খতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্বাত্তপসোহধা জারত। 

ততো রাত্র্য জাত ততঃ সমুদ্্রো অর্ণবঃ ॥ 

সমুক্জদর্ণবাদধি সংবৎসরোহজায়ত ৷ 

অগে! রাত্রানি বিদধস্বিশ্বন্তমিষতোবশী ॥ 

হুর্যাচন্ত্রমসৌ ধাতাবধাপূর্বমকল্পয়ৎ। 


দিবং চ পৃথিবীং চাত্তরিক্ষ মথোন্বঃ ॥ 
স্মিত, ১৩১৪৩ ।১-৫ 





২৭৬ হিন্তুধধ্ম প্রবেশ্িক! 


কি খ্ুখ্বেদ। রি বেদান্ত, কি স্থতি-পুরাণাদি সকল হিন্দুশান্ত 
একবাক্যে বলেন যে, সৃষ্টির আদি নাই। স্ুষ্টির পর কিছুকাল স্থিতি; 
তারপর লয়॥ লয়ের পর আবার স্ষ্টি-স্থিতি, তারপর আবার লয়। 
এইব্ধপ এক প্রবাহ যেন চলিয়াছে অনার্দি অনস্ত কাল। পরমেশ্বর 
অনাদি আনত, তাহার এই স্ৃষ্টি-শ্িতি-লয়ের লীলাও অনাদি অনস্ত | 
প্রলয়ের পর নূতন স্থপ্টি যাহ! হয় তাহ একেবারে নৃতন নয়, তাহ! হয় 
পুরাতন কল্পের ব৷ স্থির অনুযায়ী । প্রলয়ে জীব-জগতের কারণম্বর্ূপ 
বীঁজগুলি থাকিয়। বার, ধ্বংস হয় না। প্রলয়াস্তে সেই সকল বীজ 
হইতে নামরূপময় বিচিত্র জীব-জগৎ আবার হ্য্ট হয়। বীজ হইতে 
অস্কুর যেমন জন্মে, তেমন । বিশ্বের কারণ-বীজ প্রলয়ের গর্ভে থাকে 
বলিয়। প্রলয়ের অবস্থাকে বল৷ হয় ক1রণ-সলিল। বীজ হইতে 
অন্কুর, অঙ্কুর হইতে বীজ, আবার বীদ্দ হইতে অন্কুর__-এই প্রবাহ 
চলিয়াছে। ইহাতে বীক্জ প্রথমে অথবা অঙ্কুর প্রথমে, ঠিক বল৷ যাক়্ 
না। সেইরূপ স্ষ্টি-প্রলয়-প্রবাহের ভিতর স্থষ্টি প্রথমে কি প্রলঙ় 
প্রথমে, ঠিক তাহা বল! যায় না। পুর্বেই বলা হইরাছে যে, বীজান্কুরের 
মত স্থষ্টি-প্রলয়-প্রবাছের আদি নাই ও শেব নাই। 


[ ছুই ] 
গ্রলয়তত্তব । 


এই নামনূপাত্বক পরিদৃশ্যমান জগৎ দেখিয়া সাধারণতঃ মনে হয় 
বুঝি ইহ! চিরদিন এই তাবেই আছে ও থাকিবে । এই বুদ্ধি 
ভ্রান্তিজাত। নুদুর অতীতে এই জগৎ ছিল না৷ এবং সুদুর ভবিষ্যতে 
ইহা থাকিবে লা। জীবের ছন্ম-মৃত্যুর জায় এই জগতেরও অন্ম-সবৃুয 


প্রায়ত্ত ৭৭ 

আছে। নব্য তৃবিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন যে, কোটি কোটি 
জনতা বৎসর পূর্বে পৃথিবী, চন্দ্র ইত্যাদি গ্রহ-উপগ্রীহ্- 
ব্ষ্টি ও সমট্টিভাবে নক্ষত্র এই সব ছিল না-_ছিল এক জলত্ত বায়বীয় 


নিত্য সঙ্গী-_ পদার্থ (5১019) । সেই পদার্থের কিছু কিছু 
নব্য ভৃবিজ্ঞানেরও অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া কালক্রমে শীতলত্ব প্রাপ্ত হয়, 
সেই কথা তখন তাহারা জমিয়! এই সব গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রাদি 


হইয়ছে। পৃথিবী শীতঙত্ব পাওয়ার পর ক্রমশ: জীব্জন্তর বাসের 
উপযোগী হইয়। উঠে এৰং তখন ভূ-পৃষ্ঠে নান! প্রকার জীবঞ্জস্তর উত্তব 
হয়। জন্ম যেমন সত্য, মৃত্যুও তেমনি সত্য। জন্মই স্থষ্টি এবং মৃত্যুই 

ংস বা! লয়। জীব-জগতে ধ্বংসের পরিচয় আমরা নিত্য পাই-_ 
কি ব্যষ্টি্তে, কি সমষ্টিতে । চক্ষুর সম্মুখে কত জীব মৃত্যুর কোলে 
ঢলিয়া পূড়িতেছে, তাহ! আমরা সর্বদাই দেখি। সমষ্টিতাবেও এক 
এক শ্রেণীর জীব ধ্বংস বা লয় প্রাপ্ত হইক্মাছে। ভূতত্ববিদগণশ' বলেন 
যে, প্রাকৃ-মানবীয় ধুগে (115502০910 4.2) ধরাপৃষ্ঠ গহন বন ও 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষাদিতে আচ্ছন্ন ছিল এবং অতিকায় অরশ্যচারী 
পত্ডগণ (4:51210150-550105) বিচরণ করিত । শম্তপথে আকাশচারী 
অতিকায় গরুড়জাতীয় পক্ষিগণ (776510999065155 ) ভ্রমণ করিত। 
মানবীয় বুগের প্রারস্তে সেই সকল জাতীয় জীব একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত 
হইয়াছে । এ্ররানত তস্তী কিছুকাল পূর্বেও ছিল, তাহার ভুরি ভূি 
প্রমাণ মিলিয়াছে। তাহাদের অস্থিপুঞ্জও স্থানে স্থানে পাওয়। গিয়াছে। 
কিন্ত আজ আর সেই এরাবত হত্ভী নাই । কাজেই বলিতে হয়, লয় 
বা! ধ্বংস অবশ্থন্ভাবী | ' পরিপৃশ্তমান জগতের ধ্বংসই প্রালয়। কেবল 
মাত্র হিশ্দুশাস্ত্রকারগণই জগতের প্রলয়ের সিদ্ধান্ত করেন নাই। বত্গান 
কালে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ পণ্তিতগণও জগতের ভাবী প্রলয়ের 


টি 





২৭৮ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা। 


সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । (১) হিন্দুশাস্ত্রের কথা-_যে ক্রমানুযায়ী 
সির পর্রিণতি, তাহার বিপরীত ক্রমানুযায়ী প্রলয়ের গভি। ॥ 


বেদাস্তের মতে, মাকড়সা যেমন ইচ্ছাবশতঃ আপনার উদর হইতে 
তন্ত স্থজন করিয়। পরে ইচ্ছ! হইলে তেই তন্তু আবার আপনার উদর 

বেদাস্তের মধ্যে সংহরণ করিয়! থাকে, সেইরূপ সত্যকাম 

মতবাদ পরমেশ্বর ইচ্ছাক্রমে নিজ অব্যক্ত মায়াঁশক্তি হইতে 
এই বিশ্বকে প্রকাশ করিয়া পুনরায় ইচ্ছ। হইলে এই ব্যক্ত বিশ্বকে" নিজ 
অব্যক্ত মায়াশক্তিঘে সংবরণ করেন । মায়াশক্তিতে বিশ্বের সংবরণ-- 
প্রলয় । প্রলয়ের গতি এইরূপ । (২) প্রথমে ভূভূরবাদি চতুর্দশ ভুবন এবং 
চতুবিধ স্থুল দেহ পঞ্চ মহাভূতে বিলীন হয়; এই অবচ্থায় বিশ্বনামক 
ব্যষ্টি স্থলদেহধারী জীব এবং বিরাট ব৷ বৈশ্বানর নামক সমষ্টি স্থুলদেহধারী 
ভীব আর থাকে না। তারপর, আকাশাদি পঞ্চ মহাভুত বিলীন হয় 
পঞ্চ সুক্স্ভৃতে ব! তন্মাত্রে এবং তখন এই তন্মাত্রগুলি অপঞ্চীকৃত বা 
অসংহত ভইয়] পড়ে । তখন পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেঞ্িয়, পঞ্চ কর্ষেজ্িয়, 
বুদ্ধি ও মন এই সব স্ুঙ্ষশরীরের অবয়ব পঞ্চ তন্মাত্রে বিলীন হয়; 


০৮০ 


(১) ক্ছু বৎসর পূর্বে ইংলগ্ডের 7১০০০, অগ্্ীয়ার 10875010107 এবং 
অধ্যাপক ৭59, 159505595 ও 155593 প্রত্যেকেই এই সিন্ধান্ত করিয়াছেন । 
অধুনা চ99$78:০. ও 589 প্রস্ততি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, জগৎ 
ধ্বংসের পথে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতেছে, শেষে তাহার তাপস্ৃতু 
০০০০-৭০৪৮৮) হইবে । সুর্য ক্রমশঃ শীতলত্ব পাইতেছে, অবশেষে সুর্যের তাপ 
থাকিবে না এবং তাহার অভাবে সৌর জগৎও থাকিবে ন1। :]০8 বলেন-_7১৩ 
00085৩5৩ 0901506 ০ 0 602 5927 2 00055 200590 002009 ৮41১910 86৪ 1584 
ওর 0 520৩৮ 1583 £59০059. 005110৬৮৩9৮ আচ ০ 035 120.0352 ০ 0০9০০৫- 
335 8৮98191511509, 4500. 26 0235 2120292000৩ ০6:৮৩ 1265 01 ৮৩ 0105৮9156 
00996 059৩০ 


(২) বেঃ সাং, ১৩৯-১৪২। 


বেদাস্তের মতবাদ ২৭৯ 


তাহার ফলে তৈজস নামক ব্যছি হুক্মশরীরধারী জীৰ এবং হিরণ্যগর্ভ 
নামক সমষ্টি হুক্মশরীরধারী জীব আর থাকেন না। অধিদৈবত এবং 
ইত্তিয়াধিষিত অধ্যাত্ব দেবতাগণও আর থাকেন না। তারপর, এই 
পঞ্চ তন্মাত্র প্রকৃতির বা য়ায়াশক্তির তমে1গুণজাত বলিয়! তাহার 
তমোগুণে বিলীন হয়। অহংকারতত্ব বিলীন হয় প্রকৃতির রজোগুণে 
এবং মহৎ-তত্ব তাহার সন্ত্রগুণে । সেই সময় প্রকৃতির আর গুণ-বৈধশ্য 
থাকে না। প্রকৃতিতে সত্তব-রজ:-তমঃ তিন গুণ সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, 
এই অবস্থায় স্যষ্টির সম্পূর্ণ লয় ঘটে । প্ররুতি তখন অব্যক্ত হুয় এবং 
স্বরূপে অবস্থান করে । প্রকৃতির এই অব্যক্ত অবস্থায় স্থষ্টিমগুলের বীজ- 
সমৃহ সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না-সুস্ম সংস্কাররূপে বিদ্যমান থ।কে। 
সেই বীজ বা' স্স্ম্ সংস্কারসমূহ হইতে পুনরায় পূর্বের তুল্য স্্টি হয়। 
পরমেশ্ধর মায়াশক্তির ব প্রকৃতির এই অব্যক্ত অবস্থার সহিত সংযুক্ত 
থাকেন এবং ইহাকে তাহার কারণ-শরীর বল! হয়। বেদাস্তমতে, 
প্রলয় প্রধানতঃ ছুই প্রকার-_নিত্য প্রলয় .এবং প্রাকৃতিক প্রলয় ব৷ 
মহাপ্রলয়। দুষ্টিরেব স্যষ্টি, দৃষ্টিই স্থষ্টি। যতক্ষণ নামরূপাত্বক জগৎ- 
প্রপঞ্চ ইন্ড্রিয়গ্রাহা বা বোধগম্য হয় ততক্ষণ ইহ। প্রকট, আর যখন তাহা 
হয় ন। তখন ইহা অপ্রকট। প্রত্যহ জীবের নিদ্রাকালে নুবুস্তিতে 
তাহার ইন্ট্রিয়-মন-বুদ্ধি কোন কাজ করে না এবং সেই কারণ বান 
জগতের কোন অন্ভূতি তাহার থাকে না, এমন কি নিজের ব্যক্তিত্ব 
বোধও থাকে না। স্ুুযুণ্তি অবস্কায় জীবের কাছে এই পরিপৃশ্ঠমান 
অগৎ অপ্রকট হয়। ইহাও এক প্রকার প্রলয় । প্রত্যহ জীবের 
নুযুন্তি অবস্থায় এইভবে জগৎ অপ্রকট হয় বলির ইহার নাম--নিত্য 
প্রলয় । উপরে বণিত প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থায় বা সাম্যাবস্থায় যখন 
মহৎ-তত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দশ ভূবন ও স্থুলমেহছ সমস্ত বিলীন 


২৮৯ হিন্দুধর্ম-শ্রবেশিক। 


হুইয়! যায়, তখন তাহাকে বল! হয়-_ প্রাকৃতিক প্রলয় বা মহাপ্রলয় । 
ন্বুপ্তিকালে নিত্য প্রলয়ে জীবের জাগ্রদাবস্থার সংস্কারগুলি বীজবূশ্পে 
অন্তরে নিহিত থাকে, নিদ্রাভজে জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সেই সংস্কারগুলি 
হইতে পূর্ব স্বৃতিসমূহ পুনরায় উৎপন্ন হয় | সেইরূপ মহাপ্রলয়ে স্যস্টি- 
মণ্ডলের সংস্কাররাশি বীজরূপে অব্যক্ত প্রকৃতিতে নিহিত থাকে এবং 
তাহা যেন পরমেশ্খরের স্ুযুণ্তির অবস্থা । স্যষ্টির প্রাক্‌-কালে প্রকৃতির 
গুণ-বৈবম্য ঘটিলে পরমেশ্বর যেন জাগ্রত হন এবং স্ট্টিমগুলের সংস্কার- 
বীজ হইতে তাহার পুর্ব স্বতি ফিরিয়া আসে । তখন তিনি পুব্শহুরূপ 
নৃতন স্ষ্টি করেন। বেদাস্তমতে, আরে। এক প্রকার প্রলয় আছে-_ 
প্রকাস্তিক প্রলয়। পুবে+১) বল। হইয়াছে যে ব্রহ্মের ছুই ভাব-_নিবিশেষ 
ও সবিশেষ । প্রাকৃতিক প্রলয় বা মহাপ্রলয় যখন ঘটে, তখনো তাহার 
সবিশেষ ভাব। সেই অবস্থারও উপরে যখন তিনি নিিশেষভাবে 
স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন তাহাতে ত্রিগণ আদৌ থাকে না 
ত্রিগণাত্বিক! মায়াশক্তি বা প্রতিও আর থাকে না । তখন ব্রঙ্গ 
সম্পূর্ণ একক-_একমেবাদ্িতীয়ং। তিনি ব্যতীত আর কিছু নাই।' 
তাহার কারণ-শরীরও আর থ|]কে না, স্যঙ্টিমগুলের সুল্পস সংস্কাররাশির 
বা বীজসমূছের এ্রকান্তিক নাশ হয়। ইহার নাম- প্রকাস্তিক প্রলয়। 
নিত্য প্রলয়ে ও মহা প্রলয়ে স্বষ্টিমগুলের স্হ্ম্ম সংস্ষাররাশি বা বীজগুলি 
কারণরূপে অব্যক্ত অবস্থার বিস্যমান থাকে, কিন্তু একাস্তিক প্রলয়ে সেই 
বীজগুলিও আর বিগ্কমান থাকে না । 
পুরাপারদির মতে, প্রলয় দ্বিবিধ- প্রাকৃতিক প্রলয় ব৷ মহাপ্রলয় এবং 
পুরাখাঁদির দৈনন্দিন প্রলয় ব। নৈমিত্তিক প্রলয় । প্রাকৃত স্হষ্টির 
বতবাঁদ লাশ- প্রাকৃতিক প্রলয় । বৈকৃত সৃষ্টি বা ব্রদ্ধার সৃষ্টির 
(১) ১৪৭ পৃষ্ঠ ভ্রষ্টথায। ্‌ |] ৰ রর 





পুরাণাদির মতবাদ ২৮১ 


নাশ-_ দৈনন্দিন প্রলয় । স্থষ্টিতত্বপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, স্থক্্স মহৎ 
বা মহৎ-তন্্ব হইতে স্থুল পৃথিবী পর্যস্ত হইল প্রাকৃতিক স্ষ্টি। আর 
ব্রহ্মার জন্মের পর তিনি স্থাবর-জঙমাত্মক পরিদৃষ্তমান জগৎ যাহা! ক্ষ 
করেন, তাহাই হুইল ব্রহ্মার স্থষ্টি। প্রলয়-ক্রম স্যষ্টি-ক্রমের বিপরীত। 
স্থষ্টিকালে প্রথমে প্রাকৃতিক স্থ্টি এবং পশ্চাৎ ব্রহ্মার স্থষ্টি। প্রলয়কালে 
প্রথমে ব্রঙ্গার স্থষ্টির লয় বা ঠনন্দিন প্রলয় এবং পশ্চাৎ প্রীকৃত স্যঠির 
জর বা মহাপ্রলয় | ব্্গ! বখন স্যন্ট করেন তখন যেন তাহার জাগ্র্বন্থা, 
'আর তাহার স্থষ্টির যখন লয় হয় তখন যেন তাহার নুযুস্তির অবস্থা । 
যেমন জীবের জাগ্রঙ্গবস্থায় বাহ্য জগৎ প্রকাশিত হয় এবং স্থৃযুপ্তিতে 
লয় প্রাপ্ত হম, তেমন ব্রহ্মার জাগ্রদবস্থায় জগৎ-প্রপঞ্চ ব্যক্ত হয় 
এবং সুষুপ্তিতে তাছাতেই লুপ্ত হয়। জীব জাগ্রত থাকে দিবা- 
ভাগে এবং নিন্িত হয় রাত্রিভাগে | তাই, ব্রহ্মার জাগ্রদবস্থাকে 
ব্রহ্মার দিন এবং তাহার ম্থযুণ্তির অবস্থাকে ব্রহ্মার রাব্বি কছে। 
ব্রাহ্মীদিনের অবসানে ব্রাঙ্গীরাত্রিতে যে প্রলয়, তাহাই দৈনন্দিন 
ৰা নৈমিত্তিক প্রলয় । দৈনন্দিন প্রলয়কালে প্রথমে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক 
গৎ ও চতুবিধ জীব লীন হইয়! যায় তাহাদের জন্মদাতা ঈশ 
প্রজাপতি ও স্থায়ভূব মন্থর অভ্যন্তরে । দেব-বক্ষ-কিন্নরাদি সুক্ষ্- 
শরীরী জীবগণও এভাবে প্রলীন হইয়। যান । হৃর্য, দিনরাত্রি, সংবৎসর, 
কাল, খু, মেঘ ও পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থ লয় প্রাপ্ত হয়। তারপর 
বশ প্রজাপতি, ব্যায়স্তৃুব মু এবং সনকাদি চারি কুমার ব্রহ্মার মানসজাত 
বলিয়া ব্রহ্মার মনের মধ্য বিলীন হুইক্ম! যান। পৃথিবী আবার অলমগ্প 
হুর । বেদ-বিস্ভতার লোপ বা অপ্রকাশ হয় । তখন সলিলশায়ী নারায়- 
শের নাভিকমলে একমাত্র ব্রহ্গাই থাকেন এবং তখন ব্রহ্মার 'যেন 
নিজ্বাবস্থা। এই দৈনন্দিন ব। নৈমিত্তিক প্রলয় প্রাকৃত সৃষ্টির কিছু লয় 
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হয় না। আকাশার্দি পঞ্চ স্থুপতৃত বিগ্তমান থাকে। নৈমিত্তিক 
প্রলয়ের অবসানে ব্রহ্গা পুনরায় জাগ্রত হন এবং স্থট্টির কাজে মনো- 
নিবেশ করেন। তিনি পূর্ব সি স্থ!য় পুনরায় স্থটি করেন। বন্ার 
এই দৈনন্দিন স্ষ্টি, ও প্রলয়কে এক কল্প বলে। এই ভাবে কল্প-বল্পাত্বর 
রঙ্গার স্ষ্টিপ্রবাহ চলিতেছে । ব্রহ্মার এই দিন-রাঁতি অনুযায়ী মাস ও 
বৎসর গণনার দ্বারা যে এক শত বৎসর হয়, তাহাই ব্রহ্মার পরমায়ু। 
এই এক শত ব্রাহ্মী বংসর যাবৎ দৈনন্দিন প্রলয়ের পর প্রাকৃতিক প্রলয় 
বা মৃহাপ্রলয় উপস্থিত হয় এবং সেই মহাপ্রলয়ে বন্ারও নাশ বা 
মৃত্যু ঘটে। মহাপ্রলয়ে সঙলিলশায়ী নারায়ণের নাভিকমলে ত্রদ্ধ! লয় 
প্রাপ্ত হন, পঞ্চ স্কুল ভূত অপঞ্চীকৃত হইয়। হুঙ্গাভৃতে বা তন্মত্রে লীন হয়, 
সুঙ্গা তন্মপ্র ব1 আত্মমাত্রাগুলি অহংতত্বে লীন হয়, অহংতত্ব মহৎ-তত্বে 
লীন হয় এবং পরিশেষে মহং-তন্ব আছ্ঠ। প্রকৃতির ম্বরূপে লীন হয়. 
সেইকালে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা ঘটায় প্রন্কৃতি অব্যক্ত হইয়া গড়ে। 
সলিলশায়ী নারায়ণও তখন থাকেন না। কেবলমাত্র স্থষ্টিমগুলের 
হৃক্ম সংস্কাররূপী বীজসমূহ প্রকৃতির উৎকৃষ্ট অংশে কারণদেহে অবস্থিতি 
করে। পরমেশ্বরও জীবের সখাস্বরূপ এঁ কারণদেহে অবস্থিতি করেন। 
স্থতি-পুরাগাদিতে একান্তিক প্রলয়ের কথ৷ অপ্রকাশিত। 


কাল-বিভাগ ২৮৩, 
[ তিন] 

কাল-বিভাগ । 
হিন্দুশাস্ত্রে স্থষ্টি ও পুলয়তত্বের আলোচনায় কাল-বিভাগের কথ 
সহজে আসিয়া পড়ে। স্থষ্টি পরিণামী ; অর্থাৎ, স্থষ্ট পদার্থমাত্রের 
পরিণাম বা পরিবত্ন আছে। কালই এর পরিণাম-সম্পাদ্দক। 
নিবিশেষভাবে বর্ম দেশ-ক।লাতীত। সেই অবস্থায় দেশও নাই, 
কালও নই। সবিশেষভাবে সিস্ক্ষাবশত:ঃ যখন তিনি স্যষ্টি আরম্ভ 
করেন, তখন স্যষ্টিমগলের ভিতর দেশ (১) ও কালের উৎপত্তি হুয়। 
স্থট্টিমগুলে স্থ্টিপ্রবাছের স্তায় কালপ্ররাহছও অনাদি অনস্ত। মহাপ্রলয়ে 
স্যপ্টিমগুলের সংস্কাররূপী বীজের সঙ্গে কাল-বীজও বি্কমান থাকে-_ 
ধ্বংস হয় না । পুনরায় স্থষ্টির সমন্প সেই বীজ হইতে কালের উৎপত্তি 
হয় । একমাত্র এ্রকাস্তিক প্রলয়ে ব্র্গের নিবিশেব অবস্থায় স্থষ্টি- 
মণ্ডলের সংস্কারবীজের সহিত কালের বীজও সমূলে ধ্বংস হয়। 
যাহার দ্বার স্প্টিধারার পৌর্বাপর্যবোধ জন্মে, তাহাহ কাল । কাল 
আছে বলিয়। কাল-বিভাগের কল্পনা অবশ্তন্তাবী। বৈশেষিক দর্শনের 
মতে কাল এক+ অখণ্ড ও নিত্য ১ তবে ব্যবহারের সুবিধার জন্য ক্ষণ, 
মুত? দিন প্রভৃতি কালের বিভাগ বা অংশ কল্পিত হুইয়াছে। পৃথিবীর 
সকল মানব-সমান্জে কাল-বিভাগ কল্সিত। স্ুর্য-চন্দ্রের উদয়-অস্ত 


হিন্দুশান্ত্রে অবস্থিতি-গতি অনুসারে দও-মুহ্ত”ঁ দিবা-রাত্রি 
কাল-বিভাগের সন্তাহ-মাস বড়খতু-সংবৎসর ইত্যাদি কালের ক্ষুক্্ 
বিশালতা হইতে ক্রেমশঃ বুহৎ ও বৃহত্তর বিভাগ সবদেশেই 


দেখা যায়। আধুনিক পণ্ডিতগণ শতাব্দী সহআান্দী এই ভাবে কালের 


(১) দেশ অর্থাৎ মহাকাশ (79৮৩757299৩), যে মহাকাশে অসংখ্ফ 
বন্ধের স্ৃষ্টি-স্থিতি-লয় যটিতেছে । 


২৮৪ হিন্দুধর্ম প্রবেশিকা 


আরো! বৃহত্তর বিভাগ করিয়াছেন। কিন্ত হিন্দুশাস্্কারগণ এই বিষয়ে 
সকলকে অতিক্রম করিয়াছেন। তাভ্ার। প্রধানতঃ স্বতি-পুরাণাদিতে 
কালের যে বিশাল বিভাগ করিয়াছেন, তাহা! অন্ঠত্র দৃষ্ট হয় না। 
স্ষ্টিপ্রবাছের সহিত কালপ্রবাহ বিজড়িত। অতএব, স্গ্ির সহিত 
কালের অবিচ্ছেন্ত সম্বন্ধ । স্থষ্টি ও প্রলয়ের গতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়। 
ভাহার! ক'লকে বৃহত্তর হইতে বৃহত্তম অংশে বিভক্ত করিয়াছেন-_ 
চতুর্ধুগ, দৈবীযুগ, কল্প ও মন্বস্তর। সত্য-ত্রেতা-দঘ্বাপর-কলি এই 
চতুযুগ। ইহা মানবের যুগ। এই চারি যুগে এক মহাযুগ; 
সেই মহাযুগকে দেবতার এক যুগ বা! দৈবীযুগ কহে । এইরূপ এক 
সহজ্ম মহা'যুগে বা টদবীযুগে ব্রহ্মার একদিন ব। দিবাভাগ, অর্থাৎ বার 
ঘণ্টা'। (২) এই দিবাভাগে ব্রঙ্গা স্যষ্টি করেন। তারপর, এক সহশ্ 
মহাযুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি বা রািভাগ, অর্থাৎ বার ঘণ্টা । ব্রহ্মার 
এই রাত্রিভাগে ক্রাঙ্গী স্যষ্টির লয় বা নৈমিত্তিক প্রলয় ঘটে। ব্রহ্মার এক 
ন্দিন ব দিবাভাগ-_দিনকল্স ব। স্যঙ্িকল্প। ব্রহ্মার এক রাত্রি বা রাত্ি- 
ভাগ-_রাত্রিকল্প বা লয়কল্প। (৩) প্রতি স্ষ্টিকল্পে পর পর চৌদ্দজন 
মন্চুর আবির্ভাব হয়! প্রত্যেক মঙ্কর অধিকৃত কাল-_মন্বস্তর । এই 
দিনকল্প ও' রাত্রিধল্প লইয়া ব্রহ্মার চব্বিশ ঘণ্টা হয়। এইভাবে চব্বিশ 
ঘণ্টাম্ন একদিন ধরিয়। মাস ও বৎসর গণন। করিয়া যে একশত বৎসর 
হয়, তাহাই ব্রম্থার পরমায়ু। একশত ব্রাঙ্গী বৎসরের অবসানে ব্রহ্মার 
পরমায়ু শেষ হইলে মহাপ্রলয় উপস্থিত হয় | অন্য কথায়, ব্রক্মার ৩৬৫ 


(৭) চতুষুর্গসহম্রং তু ব্রহ্মণো -- রি 
) চতুষু, তু দিনমুভ্যতে বিনাশ । 


(৩) কক্পান্তে প্রলর, এই কথার তাৎপর্য এই যে সৃষ্টিকল্পের শেষে নৈমিত্তিক 
প্রলয় । কল্লান্তে পুনঃক্যহি, এই কথার তাৎপর্য এই যে পরকজের শেবে ব্রর্জার দৈনন্দিন 
ক্ষ । | 


কাল-বিভাগ ২৮৫ 


শত দিনকল্প ও রান্রিকল্পের পর মহাপ্রলয় | (১) তখন ব্রহ্মার জীবনাবসান 
হয়। চতুর্য,গ ও চৌদ্দ মন্বস্তর সম্পর্কে আরে কিছু আলোচ5ন! প্রয়োজন ॥ 

চতুবুগ্ন ও  হিন্দুশান্মরমতে, সত্য-_ত্রেতা-_দ্বাপর-_ কলি 

দৈবীযুগ এবং. এইচারি যুগ পুনঃ পুনঃ আবতির্ত হইতেছে । 

টা সত্যের পর ত্রেতা, ত্রেতার পর দ্বাপর, ছাপরের 
পর কলি। আবার কলির পর সত্যযুগের আরম্ভ । এই প্রকারে 
চতুযুগ চক্রাকারে ঘুরিতেছে। স্থহ্ইিকল্লান্তে নৈমিত্তিক প্রলয় বা ব্রহ্মার 
রাত্রি না হওয়! অবধি চতুরুগের এই আবত'ন চলিতে থাকে । 
নৈমিত্তিক প্রপয়ের শেষে পুনরায় যখন ব্রহ্মার দিবাভাগে দৈনন্দিন 
স্থষ্টির আরম্ভ হয়, তখন পুনরায় এই যুগাবত নও দেখ। দ্নেয়। মানবীন্ন 
বৎসর অহুযায়ী--সত্যযুগের পরিমাণ ১৭২৮০০০ বৎসর, ভ্রেতাযুগের 
১২৯৬০০০ বৎসর, দ্বাপরষুগের ৮৬৪০০০ বৎসর এবং কলিধুগের 
৪৩২০০ বৎসর | চারি যুগে মোট ৪৩২০০০* বৎসর । এই চারিযুগে 
এক মহাযুগ ব৷ দৈবীবুগ। বতন্নান মহাধুগে কলিযুগের পাচ হাজার 
বৎসরেরও কিছু বেশী অতীত হইয্সাছে। শ্াস্ত্কারগণ বলেন যে, এই 
চারি যুগের ধুগধর্ম সমান নহে । সত্যবুগে মিথ্যা] ও পাপ ছিল না» ধর্ম 
ছিলেন পুর্ণ চতুদ্পাদ; মান্থষের আকার ছিল বৃহৎ এবং পরমায় ছিল 
দীর্ঘতম | ব্েতাযুগে মিথ্য। ও পাপ প্রবেশ করিল ধর্ম হইলেন ত্রিপার্ন, 
মাস্থষের আকার ও আম্মু কমিয়া গেল। ছ্বাপরযুগে মিথ্যা ও পাপ 
বুদ্ধি পাইল, ধর্ম হইলেন দ্বিপাদ, মানুষের আমু ও আকার 
আরে! ক্রিয়া গেল। কঙিযুগে মিথ্যা) ও পাপ হুইল প্রবল, 
ধর্ম হইলেন একপাদ, মানুষের আম্মু ও আকার আরে কিয়! 


(১) ইহ! বটি পুরাণের কখা। রেদাস্ব়তে র্গার শুষ্টি ও লয় লাই ; অকএব 
ব্রা্জীকলের প্রন উঠে না। 


২৮৬ হিন্দুধর্ম প্রবেশিকা 


গেল। দ্বাপরযুগ পর্যন্ত দ্রেবতাগণ মতে” আসিয়া মানুষকে দেখ) 
দিতেন, কলিযুগে আর তাহার মরতে আসেন না ও দেখা 
দেন না । কলিযুগের শেষে ধর্ম লুগ্তপ্রায় হইলে কন্ধী অবত।র 
আবিভূ্ত হইয়! ধর্মসংস্থাপন করিবেন এবং তখন সত্যযুগ আরম্ভ 
হুইবে। সত্যযুগের আকভ্ডে আবার সেই যুগের ধর্ম ধীরে ধীরে 
প্রতিষ্ঠিত হইবে। চারি যুগের সহিত চারি যুগ-ধর্মও এইতাবে চক্রবৎ 
আবভিত হইতেছে । 
এক সহজ মহাযুগে এক স্থষ্টিকল্প । ৪৩২৭০০০ মানবীয় বৎসরে 
এক মহাযুগ ॥ এই গণনায় ৪৩২ কোটি বৎসরে এক স্যিকল্প বা ব্রহ্মার 
একদিন, ৪৩২ কোটি বৎসরে এক রাত্ত্রিকল্প বা ব্রহ্মার এক রাত্রি এবং 
৮৬৪ কোটি বৎসরে ব্রহ্মার চব্বিশ ঘণ্টা বা এক দিন-রত্রি। 
কজ ও প্রত্যেক স্যষ্টিকল্পের ভিন্ন ভিশ্রনাম । আমাদের 
মহস্তর বত'মান স্যষ্টিকলের নাম, শ্বেতবরাহ কল্প । (১) 
বিগত মহাপ্রলয্মের পর বহু স্থস্টিকল্প ও রাত্রিকল্প অতীত হহয়াছে এবং 
হইবে, তারপর আবার মহাপ্রলয়। প্রত্যেক স্য্টিকলে চৌদ্দ জন মনুর 
আবির্ভাব হয় । মম্ুগণ জগতের অধীশ্বর বা ধর্ম-বিধ!ন-দাত।। এক 
এক মন্ুর অধিকার-কালের নাম, মন্বস্তর। তাই প্রতি স্থষ্টিকল্লে চৌদ্দ 
মন্বস্তর। এক এক মন্বস্তর একাত্তর মহাযুগের কিছু বেশী, মানবীয় 
বৎসরের গণনায় ৩* কোটি ৮৫ লক্ষ ৭১ হাক্জার ৪ শত ২৮ বৎসর ৭ 
মাসের কিছু কম। 
পুরাণে চৌদ্দ জন মহ্ুর কথা পাওয়া যায়। খশ্বেদে পাচ জন মহ 
ষনুগণের সখ্য এবং মন্থুসংহিতায় সাত জন মন্ উল্লিখিত। খর্থেদের 
ও পরিচয় পঞ্চ ম্ছ-_ন্বারসভূব, বৈবন্থত, আপবব, সাবণি 
(১১) সচরাচর কল্প বলিলে ছৃষ্টিকল্পকে বুঝানস । 


কাল-বিভাগ ২৮৭ 


এবং সাম্বরণ। দ্ৰায়স্ুব মন্ুই আদি মন্থ বা পিতা মন্থ। ইনি ব্রহ্মার 
মানসপুত্র। অন্ত মন্গগণ ব্রহ্মার মানসপুত্র নহেন। পিতা মন্থ খগ্বেছে 
প্রসিদ্ধ । ইনি মানব-সমাজের প্রথম ধর্ম-বিধান-দ্দাতা। তাহার 
ধর্ম-বিধানগুলিই মন্গসংহিতাতে পাওয়া খায়।(১) খখ্থেদের যন্ত্র 
খবিগণের মধ্যে এই পাচ জন মচছও ছিলেন। মহ্ছুসংহিতার সপ্ত মন্থু 
_স্বায়স্ভৃব, ক্বারে।চিবঃ ওত্তম, তামস, বৈবত, চাক্ষুষ এবং বৈবস্বত। 
এই সাত মচ্কর ভিতর স্থায়স্তুব এবং বৈবন্থত থণ্থেদেও উল্লিখিত । 
স্বারোচিষ এবং চাক্ষুষ এই ছুই জনের নাম খখ্েদের মন্্রস্ষ্টা খবিগণের 
তালিকায় পাওয়! যায় । পুরাণের চৌদ্দ জন মহু_ ন্বায়স্তৃব, স্বারো চিষ, 
ওত্তম, তামস, রৈবত,'চ!ক্ষুব, বৈবন্বত, সাবণি, দক্ষসাবুণি, ব্রহ্মসা বর্ণি, 
ধর্মসাবশি, কুত্ুসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি (রৌচ্য ) এবং ইজসাবর্ণি (ভৌত্য)। 
এই চৌদ্দ জনের মধ্যে স্থায়স্ভুব, বৈবস্বত এবং সাবর্ণি এই তিন জন 
খণথ্েদেও দেখ যায় ॥ পুরাণের এই চৌদ্দ জনের মধ্যে শেষ সাতটি 
সাবর্পি-মন্ বাদে অবশিষ্ট পাত মন্ুর নাম মঙ্সংহিতাতে পাওয়া 
যায়। খাখেদে যেমন স্বাযজ্ুব মস্থ সুপ্রসিদ্ধ, পুরাণে তেমনি বৈবস্বত 
মহ ক্প্রসিদ্ধ। পুরাণে কথিত চৌদ্দজন মন্থর বংশ-পরিচয় কিছু কিছু 
»পাওয়া যায়। ব্রহ্মার মানসজাত স্বায়সভূব মচ্ছুর পুত্র, শ্রিম্নব্রত ; এবং 
প্রিয়ব্রতের পুত্র, স্বারোচিষ মন্। প্রিয়ব্রতের অন্ত পুত্র, উত্তম; এবং 
উত্তমের পুত্রঃ ওত্তম মনু । প্রিয়ব্রতের আর এক পুত্র, তামস মনু । 
প্রিয়ব্রতের আর এক পুত্র, রেবত মন্থ। অন্ধরাজ্জের পুত্র, চাক্ষুষ মহু। 
কশ্াপের পুত্রঃ বিবন্বান ; এবং বিবন্বানের পুত্র, বৈবস্বত মচ্ছ। হূর্যেপদস্বী 





(১) বত'মান মন্ুসংহিতা। মহধি ভৃগদ্বারা কথিত । মহধি ভণ্ড ছিলেন পিতা মন্ুর 
শিষ্য এবং পিতা মন্থর আদেশনুবায়ী তিনি এই মন্গুসংহিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন । 
পিত। মক্ষু সম্বন্ধে ২৭২ পৃষ্ঠা জষ্টব্য। 


২৮৮ হিন্ধ্ধম -প্রবেশিক! 


সবর্ণার গর্তজাত সাত ষাবণি মস্থ। বতর্মান শ্বেতবরাহকল্পে ছয় জল 
মন্ধর অধিকার-কাল শেষ হইয়া সপ্তম মন অর্থাৎ বৈবস্বত মনুর অধিকার 
চলিতেছে । ভগবতীর বরপ্রভাবে স্থুরথ রাজা ইহার পর সা'বর্ণি নামক 
অষ্টষ মন্তু হইবেন |) বত'মান কল্পের নাম, শ্বেতবরাহকল্প ; বত মান 
মন্বস্তরের নাম, টববস্থত মন্বস্তর। এখন এই বৈবস্বত মন্বস্তরে অষ্টাবিংশ 

ং্যক মহাষুগ চলিতেছে, অর্থাৎ বতণান কল্সে বতর্মান মন্বস্তরে 
ইতিপৃবে” সাতাশটি মহাযুগ চলিয়! গিয়াছে । আবার, বভণমান 
মহাযুগে এখন কলিষুগ চলিতেছে । পৌরাণিক কাল-বিভাগের 
ভাষায় স্ক্টির বতমান কালের পরিচয় দিতে হইলে বলিতে হইবে ষে» 
শ্বেতবরাহকল্ে বৈবন্বত মহ্বন্তুরে অষ্টাবিংশসংখ্যক মহাযুগে কলিযুগের 
একপঞ্চাশৎ শতা্দী চলিতেছে । 


(২) একজন মন্থর পুত্র যে উত্তরাধিকারন্ত্রে মনু হইতে পারেন, তাহা নহে । 
মনত হইবার যোগ্যতা ও সামর্থ্য ধাহার আছে তিনিই মনুত্ব লাভ করিতে পান্সেন 
স্বায়স্তুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত মনুত্ব লাভ করিতে পারেন নাই ; কিন্ত প্রিয়ব্রতের কয়েক- 
জন পুআ ও পৌত্র মনু হইয়সাছিলেন ॥ ন্বারৌচিঘ মন্বস্তরে রাজ। সথরথের তপন্তার প্রস॥ 
হইর়] দেবী তাহাকে সমুত্বলাভের বরদান করিয়াছিলেন । 


সপ্তম অধ্যায় । 
দেবতা ও অবতার । 


[ এক ] 
দেবতা । 


“দিব ধাতু হইতে দেবতা শব্দ নিষ্পন্ন | দিব্‌ ধাতুর অর্থ, তেজ বা 
জ্যোতি: বিকিরণ। অতএব, দেবতা শব্দের ধাতুগত অর্থ, জ্যোতির্ময় 
দেবতাশবের অর্থও জীব। দেঁবতাগণ থাকেন জ্যোতির্ময় লোকে । 

দেবতার শরীর ন্বর্গলোকই জ্যোতির্ময় লোক । সেই স্বর্গলোক 
কুর্ষ-চন্ত্র-গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিফগণের দ্বারা সবর্দা জ্যোতিক্মান্‌ | 
সুক্্শরীরী দেবতাগণও সেই ম্বর্লোকের অধিবাসী । দেবতাগণের 
সুক্শরীর -€তিজস, সদা দীন্তিমান | তীহাঁদের তৈেজস দেহকে 
মন্ত্রশরীরও কছে। তাহাদের সুক্মশরীর অন্লাদদির ভোজনঘ্বারা পরিপুষট 
হয় না। কেবলমাত্র যাজকের উচ্চারিত পবিজ্র মস্্রসাহায্যেই পরিপুষ্ইি 
লাভ করে । সেই কারণ, দেবতাদের শরীর-_মন্ত্রশরীর | (৫১) 
প্রসঙ্গক্রমে বল। যাইতেছে যে, মন্ত্র কতকগুলি অর্থহীন শব্দবসমষ্টি মাত্র 
নহে। এই শব্বসমষ্টি অলৌকিক শক্কিসম্পন্ন । পুরে স্য্টিতত্বের 
আলোচনায় বল৷ হইয়াছে যে, ত্রিগুণাত্বিক। প্রকৃতি বা ব্রহ্মশক্তি হইতে 
উৎপন্ন পঞ্চ হুমম তন্মাত্রের ভিতরঃ প্রথম উদ্ভব হয় শব্বতন্মাত্রের ॥ 


(৫১) ন্বর্গে মস্ত্রশরীরাস্তে স্মৃতা মন্বস্তরেঘিহ ৷ 
-_বামুপুরাপ, ৬৭1৪ 


২৯, হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা 


এই শব্দতন্ম(ত্র হইতে অন্য সুক্ষ তন্মাব্রগুলির উৎপস্তি। অতএব, 
শক্দতন্মাত্র ক্ষমতাশালী । খবিগণের যোগশক্তিপ্রভাবে অন্তরা কাশে 
শব্বসমুহ গ্রথিত হইয়া মন্ত্রপে ধ্বনিত হয় এবং তাহার। তাহা মুখে 
প্রকাশ করেন। কাজেই, খবিগণের উচ্চারিত এই মন্ত্রগুলি অলৌকিক 
শক্তিশালী ও বীর্যশালী। শাস্ত্রসন্মত উপায়ে এই মস্রাশির উচ্চারণে 
আকাশে ষে স্পন্দন হয়, তাহাও অলৌকিক শক্তিশালী । ন্বর্ণলোকের 
অধিবাসী হুল্্শরীরী দেবতাগণ সেই আকাশ-স্পন্দনোডূত স্্্শৃক্তি 
গ্রহণে পুষ্টিলাভ করেন। ইহাই দেবতাগণের মন্ত্র-শরীরের তাৎপর্য । 
দেবতাগণ পুজার অন্ন-মিষ্টাল্লাদি নৈবেগ্য প্রকৃতপক্ষে ভোজন বা পান 
করেন না। নৈবেছ্চমধ্যে রসম্বরূপ সারাংশ বা অমৃত দর্শনমাত্রেই 
তৃপ্তিলাত করেন। (২) কেবলমাত্র হিন্দুশাস্ত্রেই যে দেবতা ও স্বর্গলো'ক 
কথিত, তাহা নহে। শ্রীষ্টধর্মের ইস্লামের এবং অন্যান্য ধর্মের 
গ্রহাদিতেও ইহা। হ্বীকৃত | €৩) 

দেবত। শব্দের প্রতিশব্দ সম্বন্ধে অঅরকোধের বচন-_-অমর। নির্জর! 
দেবাস্ত্রিদশ। বিবুধাঃ ক্করাঃ ) অর্থাৎ, দেবতা শব্দের প্রতিশব্দ হইল অমর, 

দেবতা শব্দের নির্জর, দেব, জ্রিদশ, বিবুধ এবং স্ুর। এই ছয়টি 

প্রতিশব্দ শব্দ তুল্যার্থবাচক। হহাদ্দের প্রত্যেকটি তাৎ- 

(২) ন বৈদেব' 'অশ্বস্তি ন পিবস্ত্েতদেবা মৃতং দৃষ্টা তৃপ্যস্তি ৷ 

ছাঃ উঠ, ৩1৬1১ 


(৩) খ্বরীষ্টপন্থীর বাইবেল (035:35835 ) বলেন যে, মানুষের স্থ্টির পূর্বে পরমে- 
শ্বরের ইচ্ছার দেবদূতগপ, অধ্সরাগণ ও সকল স্বগলোকস্থ জীব এবং স্বর্গ হুট হইয়াছিল। 
ইস্লামপস্থীর কোরাণের মতে, পরমেশ্বরের আদেশ-পালনে চারি শ্রেণীর প্রধান দেবদূত 
নিধুক্ত--মাইকেল, গবরিয়নূ, অজরির়ল এবং ইস্রফিল। মাইকেল রক্ষণকারে, 
গবরিয়ল দৌত্যের কার্ধে, অজ বিয়ল্‌ সংহারের কার্ধে এবং ইস্রফিল্‌ শেষ চক্কাবাদনের 
€ 295 8:০৮ ) কার্ষে নিষুক্ত । ইহ! ছাড়া, ক্বগ” সপ্তম হগ? নন্দন-কানন 
ইত্যাদ্িও স্বীকৃত । 


দেবতা ২৯১ 


পর্ধপুর্ণ। অমর, অর্থাৎ মৃত্যুহীন ; কিন্ত এখানে দেবতাগণের অমরস্ধ 
আপেক্ষিকভাবে বুঝিতে হইবে । দেবতাগণও জীব, য্দিচ ুক্স্রশরীরী, 
এবং তাহাদেরও নাশ বা মৃত্যু ঘটে। তবে, মানবের আম্ুর তুলনায় 
তাহারা অমর। ব্রহ্গার. প্রলয়ে ব৷ নৈমিত্তিক প্রলয়ে ব্রহ্মার স্ষ্ট 
দেবতাগণের নাশ হয়, আর প্রাকৃতিক প্রলয়ে বা মহাপ্রলয়ে পরমেশ্বরের 
ইচ্ছাবশতঃ ত্রিগুণাছ্বিকা প্রকৃতির স্থষ্ট দেবতাগণের নাশ হচ়্। 
৪৩২ কোটি মানবীয় বৎসরের পর এক নৈমিত্তিক প্রলয় ; আবার, ইহার 
৩৬৫ শতগুণ কাল পরে এক যহাপ্রলয় । দেবতাগপের মৃত্যু হয় এত 
কাল পরে এই নৈমিত্তিক প্রলয়ে ও মহ্থাপ্রলয়ে। মানবের পরমান্ধু 
বড় জোর মানবীয় এক শত বৎসর । কাজেই, মানবের এই পরমাম্থুর 
তুলনায় দেবতাগশের পরমায়ু এত বেশী যে ভীহাদদিগকে অমর বলা 
যাইতে পারে । নির্জর, অর্থাৎ বাধক্যহীন? দেবতাগণের বাক্য 
নাই। দেব, অর্থাৎ দীন্তিশালী ; দেবতাগণ জ্যোতির্ময়! ত্রিদশ, 
অর্থাৎ জন্ম-যৌবন-্মৃত্যু এই তিন দশ] বা৷ অবস্থাবিশিষ্ট ) মানবের অস্ম 
হইতে মৃত্যু অবধি দশ দশা, কিন্তু দেবতাগণের মাত্র এই তিন দশ]। 
বিবুধ, অর্থাৎ অতিশয় জ্ঞানী ) মাচ্ছষের জ্ঞান সসীম, দেবতাগণের জ্ঞান 
অসীম। সুর, অর্থাৎ স্থবুদ্ধিসম্পন্ন ; দেবতাগণ উত্তমবুদ্ধি বিশিষ্ট । 
সকল দেবতা যে এক শ্রেণীর, তাহা নহে । তাহারাও স্ৃষ্টি- 
মণ্ডলের ভিতর বলিয়া! সন্তব-রজঃ-তমঃ এই জিগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত ও 
দেবতাগণের প্রভাবান্বিত। সাধারণতঃ, দেবতাগণের সন্ব ও 
শ্রেণীতেদ রজ:গুণ প্রবল। তথাপি তমোগুণ অল্লাধিক মাত্রায় 
সাহান্দের সকলের 'মধ্যে আছে। ব্রিগুণবৈধম্যনিমিত্ত কতক দেবতার 
মধ্যে সত্বগুণের আতিশয্য, কতকের মধ্যে রজজোগুপের আতিশয্য এবং 
কতকের মধ্যে তমোগুশের আতিশব্য । এই গুপবৈধম্যের ফলে 


২৯২ হিন্দুধর্ম প্রবেশিকা 


তাহারাও সকলে সমান নহছেন। ইহা ভিন্ন প্রধানতঃ দেবতা1গণ ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত- জাতিদেব এবং কর্ষদেব। মানুষ শুভ কর্মের ফলে 
পরলোকে দেবত্ব পাইতে পারে । এইভাবে মাছ্ছষ হইতে ধাহার! 
দেবতা হণ তীাহারা-কর্মদেব । আর, ধাহাঁরা। জন্মাবধি দেবতা 
তাহারা জাতিদেৰব। কর্মদেবগণের আবার একটি নিম শ্রেণী আছে__ 
'আজানজদেব। ন্ঘার্ত কর্মের উৎকর্ষহেতু যে সকল মানুষ দেবত্ব লা 
করেন, তাহারাই আজানজদেব । বৈদিক কর্মের উৎকর্ষহেতু যে সকল 
মানুষ দেবত্ব লাভ করেন, ভাহারাই যথার্থ কমণদেব । (8) মানুষ বৈদিক 
কমের উৎকর্ষহেতু দেবত্ব পাইয়াছেন, ইহার অনেক দৃষ্ট'স্ত ধগ্থেদে 
পাওয়া যায়। অঙ্গিরাবংশীয় সুধস্বার পুত্র, রিভূ । এই রিসু এবং বাজ 
তপন্তা দ্বারা দেবত্ব লাভ করেন। €৫) ইহারা খতু-দেবত1। 
আগুত্রিত বৈদিক কর্মের ফলে দেবলোক প্রাপগ্ু হন। (৬) মরুৎগণ 
পূর্বে মানুষ ছিলেন এবং পশ্চাৎ শুতকমের ফলে দেবতা হুন। (৭) 
কথায় বলে, দেবত। তেত্রিশ কোটি । সেই কারণ, হিন্দুধমদ্বেষিগণ 
বিজ্রপ করিক্পা বলেন যে, হিন্দু বু-ঈশ্বর-বিশ্বাসী। যথার্থ তথ্য তাহা 
দেবতাঁগণ্র নছে। হিম্দুধমের মুল কথপরমেশ্বর একমে- 
সংখ্যা বাদ্বিতীয়স্‌ তিনি এক এবং তিনি তিশ্র আর কেহ 
নাই। তিনি অনস্ত, তাহার মহিমা বা বিভূতি অনস্ত। স্থপ্টিমগলে 
তাহার সেই অনস্ত বিভূতি প্রকাশ পাইতেছে অনস্ত ধারায় অনস্ত 
রূপে । ইহাই তাহার লীলা । তাহার সেই অনস্ত বিভূতির এক একটি 
(৪) তৈ2 উং, ২।৮।২-৩ 
(৫) কৃ, ১১৬১২ ও ১1১৯০।২ 
(৬) খক্‌, ৫18১1৪ ও ৩১২1৬ 
€ ৭) ১০৭৭৭ কৃ, 


বৈদিক দেবত। ২৯৩ 


এক এক শক্তির সাহায্যে প্রকাশ পায়। তিনি চেতন_-তাহার এই 
শক্তিও চেতন। যে চেতন শক্তির সাহায্যে তাহার যে বিভূতিটি প্রকাশ 
পয়, তাহাই দেবতা বলিয়ণ কল্পিত। তাহার অসংখ্য বিভৃতি অসংখ্য 
চেতন শক্তির সাহাষ্যে অসংখ্য দ্ধপে প্রকাশ পাইতেছে। কাজেই, 
দেবতাও অসংখ্য । এই বিশাল স্থ্টিমগুলের ষে অংশ পরমেশ্বরের ষে 
চেতন শক্তির দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, (১) সেই অংশে সেই 
শক্তিই অধিষ্ঠাতা দেবতা । মুলতঃ পরমেশ্বর এক-_তাহার চেতন 
শক্তিও এক-__দেবতাও এক। যেমন একই বিদ্যুৎ তারের ভিতর 
অব্যক্ত অবস্থায় অবস্থিত হইয়া আন্লাক-__তাপ--গতি ইত্যাদি 
নানাভাবে প্রকাশ পায়, তেমনি পরমেশ্বরের একই চেতন শক্তি নান। 
আধারে নান। ভাবে প্রকাশিত হয় এবং সেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলিই ভিন্ন 
ভিন্ন দেবত1 বলিয়া কল্পিত। হিন্দুশাস্ত্রে এই যথার্থ তথ্যটি পুনঃ পুনঃ 
উদঘ।টিত হইয়াছে । খখ্েদ তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন--. 
মহদ্দেবানা মন্থ্রত্বমে কং, মহৎ দেবতাগপের দেবত্ব এক । (২) পুনরায় 
বলিয়াছেন--এক সত্য পরমেশ্বরকে জ্ঞানিগণ ইন্ত্রঃ মিত্র, বরুণ, অগ্নি 
দিব্য, স্পর্ণ, গরুৎমান, যম, মাতরিশ্ব প্রতৃতি বহু ফ্লেবতার নামে 
অশিভিত করেন। (৩) উপনিষদ এক উপাখ্যানে এই তথ্যটি আরে! 
পরিষ্কার করিয়াছেন। (৪) একদ" শাকল্য মহুদ্ধি যাল্জবন্ধ্যকে দেবতার 


(১) এক পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রতোক অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত থাকিয়া! তাহাকে নির়হিত 
করেন --যেো যোনিং জিনাত বিশ্বানি রূপাপি যোনীশ্চ সব । 
_হ্েঃ উঠ,৫1২) বৃই উঠ, ৩৭।৩-২৩ | 
(৯) কৃ, ৩৫৫1১ 
(৩) ইন্দ্র মিত্রং বরুণ মগ্সি মাহ রথে। দিব্যঃ স হ্ুপর্ণো গকুস্বান্‌। 


একং' সঙ্দিপ্রা! বহুধা বদস্ত্যগ্মিং মং মাতরিখ্বানমাহঃ 1--ধক্‌; ১।১৬৪1৪৬ 
€৪) বৃঃ উঃ, ৩1৯১ 


২০৪ হিন্দুধ্ম-প্রবেশিকা 


সংখ্য। সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন । সেই প্রশ্নের উত্তরে মণি 
প্রথমে বলিলেন, দেবতার সংখ্যা ৩৩০৬ | পুনরায় প্রশ্ন করিলে তিনি 
বলিলেন, দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ। পুনরায় প্রশ্নের উত্তরে তিনি 
বলিলেন, সেই সংখ্যা ছয়। পুনরায় প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, 
সেই সংখ্যা তিন। এ্রই প্রকার আরে! পুনঃপুনঃ প্রশ্নের উত্তর-দানে 
তিনি বলিলেন সেই সংখ্য) ছুই, দেড় এবং সবশেষে এক । মহর্বি 
এই বিষয়ের উপসংহারে শেষ কথ! বলিলেন যে, দেবতা এক । সেই 
সার কথা একমেবাদ্িতীয়ম্‌। এই উপাখ্যানে এই প্রশ্নোত্তরের ম” 
_ মূলতঃ পরমেশ্বররূপী এক দেবতা বহু নামে কল্লিত। চলিত 
ভাষায় তেত্রিশ কোটি দেবতার তাৎপর্য, সংখ্যায় তেত্রিশ কোটি নহে-_ 
দেবতা অসংখ্য । এক দেবাঙছিদদেব পরমেশ্বরের অসংখ্য বিভূতি 
অসংখ্য দেবতান্দপে কলিত। অতএব, হিন্দুধম” একেশ্বরবাদই প্রচার 
করেন । 

এই অসংখ্য কল্পিত দেবতার অসংখ্য নাম-রূপের বর্ণন? অসম্ভব | 
তির তিশ্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন হিন্দুশাস্ত ব্যাখ্যানকল্পে কতকগুলি দেবতার 
নাম-গুশাদি বর্ণনা করিয়াছেন। সকল যুগে সকল হিন্দুশান্ত্রে বণিত 
দেবতাগশের নাম-গুপার্দি এক নছে। তাহাদের ব্ণন৷ বিভিন্ন । 
প্রধানতঃ, এই বিভেদ দ্বিবিধ-_(ক) বৈদিক এবং (খ) পৌরাণিক । 


কে) বৈদিক দেবতা । 
প্রথমে বৈদিক দেবত1।। বৈদিক দেবভাগণের ভিতর প্রথান-_ 
বজ্ঞানুতিভোজী দঘেবত| | তাহার! সংখ্যায় তেত্রিশ- ইজ্জ, প্রজাপতি, 
বন্ধাহতিজোজী দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ কুত্্, এবং অষ্ট বস্তু. 
তেত্রিশ দেবতা ইহার জাতিদেব, বা জগ্মাবধি দেবত!। 


বৈদিক দেবতা! ২৫ 


বৈদিক যজ্ঞের প্রাতঃকালীন অন্ুষ্ঠানগুলির অধিদেবতা, অষ্টবন্ধ: $ 
মধ্য!ক্ষকালীন অন্ুষ্ঠানগুলির অধিদেবত।, একাদশ রুদ্র ; সায়ংকালীন 
অন্থষ্ঠানগুলির অধিদেবতা, দ্বাদশ আদিত্য । (১) 


ইল্দ্র- ইনি দেবতাগণের রাজা । খস্বেদে ইন্্ই পরমাত্মা পরম 
পুরুষ। তাহার মহিমায় খগ্থেদ পুর্ণ । ইন্ত্রই নিও ব্রহ্ম, ইন্ন্থ ষণ্ডণ 
ব্রহ্ম । ' মায়ার দ্বারা ইন্দ্র নানারূপ ধারণ করেন । (২) তাহার চারি 
অস্র্য দেহ (৩)-- জীব, জগৎ, ঈশ্বর ও পরমাত্ব।। 
(8) এখনে! টেবদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে ইন্ছের পূজা করা হক 
এইক্ছায় ব্বাহ1” এই মস্্রো্চারণে। বিছ্যৎকে ইক্ত্রের বজ্ব বলা 
হয়। নব্য বিজ্ঞান বলেন ষে, বিদ্যুৎ জীবের অন্তরে ও বাহিরে স্য্কির 
সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং ইহ! নানা আধারে শানা ব্ূপে নন প্রকারে 
আত্মপ্রকাশ করে। অতএব, এই স্থট্িমগুলে যে চেতন শক্তির 
সাহায্যে অন্তরে ও বাহিরে এই বিদ্যুৎ নিয়মিত ও পরিচালিত হয়, 
তাহাকে আধুনিক দৃথ্টিতে ইক বল। যাইতে পারে । 

প্রজাপতি-_প্রজাগণের পতি, প্রজাপতি । প্রজা শব্দের অর্থ, 
স্থজ্যমান স্থাবর-জঙ্গম'ত্বক প্রাণীসমূহ। যিনি এই প্রাণীসমূহের শ্রষ্টা, 
তিনি প্রজাপতি । বেদে ইনি হিরণ্যগর্ভ, অর্থাৎ হিরগ্ময় ব্রন্মাণ্ড 
বাহার উদ্রে গর্ভবৎ বতর্মান সেই স্যত্রাত্বা। জগৎপ্রপঞ্স্থষ্টির পুর্বে 
হিরশ্যগর্ভ বা প্রজ্জাপতি জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্মিয়াই জগতের 


(১) ছাঃ উ:--৩1১৬।১, ৩, ৫ 

(২) খকঃ ৬1৪৭।১৮ 

(৩ চত্বারি তে অনুর্ধাপি নামাদাজ্যানি মহিষস্ত সম্তি ।--কৃ, ১০1৫৪।৪ 
(৪) উপাসনা । 


২৯৬ হিন্দ্ুধর্ম-প্রবেশিকা 


অদ্বিতীয় কত? হন। তিনি অন্তরিক্ষ, ছ্যলোক এবং পৃথিবীকে 
ধারণ করেন। দেবতাগণ ও সফল প্রাণী তাহা হইতে উৎপন্ন । 
তিনি শ্রষ্ঠী ও শাসক । তিনি জড় এবং চেতন পদার্থ-সমূহকে দমন 
করেন এবং প্রার্থীর প্রার্থনাহ্ুযায়ী বণ্টন করেন । খণ্থেদের হিরণ্য- 
গর্ভস্থক্তে খবি বলিতেছেন__হে প্রজাপতি ! তুমি ভিন্ন অন্ত কেহই 
এরই অড় ও চেতন পদার্সকলের দমন করিতে পারে না; যেষে 
পদ্দার্থের কামনা! করিয়া আমর! তোমাকে হুবিঃ প্রদ্নান করিতেছি, 
আমাদের সেই সেই কামনা যেন সিদ্ধ হয়, আমরা যেন ধনৈম্বর্ষের 
অধিপতি হই। (৫১) যে বিশ্বব্যাপক চেতন শক্তির সাহায্যে জড়-চেতন 
পদ্ার্থসমূহের স্জন-দমন-বণ্টন হইতেছে, তীহাকে এস্থলে আধুনিক 
দৃষ্টিতে প্রজাপতি বল। যাইতে পারে। 

আদিত্গণ- সংখ্যায় দ্বাদশ । উপনিনদ্দের মতে, বৎসরের 
ঘবাদশ মাসগুলি আদিত্য-সংজ্ঞ।য় অভিহিত। (২) যৎ তে ইদং সব্ম্‌ 
আদদানাঃ যাস্তি তন্মাৎ আদিত্যাঃ ইতি--যেহেতু এই দ্বাদশ মাস 
সকল প্রাণীর আঃ গ্রহণ করিয়া এবং এমন কি পরিরৃশ্তমান সমস্ত 
জগৎ গ্রাস করিয়াও স্থিরভাবে অবিরত গমন করেন, সেই হেতু 
তাহার। আদিত্যপদবাচ্য ৷ তাৎপর্য-_নিত্য প্রাণিগণের মৃত্যু ঘটিতেছে, 
কিন্ত বার মাস ও সংবৎ্সর যেমন বহিয়া চলে তেমনি বহিক্প! যাক্সঃ 
ভীবসমূহের মৃত্যুতে অথন্বা জগতের ধ্বংসে মাস ও সংবৎসরের গতি রুদ্ধ 
থাকেনা । দ্বাদশ আদ্দিত্যের আর এক অর্থ আছে। প্রতিমাসে সর্ষের 





(১ প্রজাপতে ন ত্বদেতাগ্তন্তে। বিশ্ব জাতানি পরি তা বব । 
বৎকামাস্তে ভুহুমস্তর্ো অন্ত বয়ং স্তাঁম পতয়ো রয়ীপাম্‌ 
স্পঙ্ধীকৃ, ১০।১২১1১০ 
২) বৃঃ উঃ, ৩1৯1৫ 


বৈদিক দেবতা ২৯৭ 


প্রতি রাশিতে অবস্থিতিকে উপলক্ষা করিক়! দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ আদি- 
ত্যের কল্পনা । দ্বাদশ আদিত্য, অর্থাৎ দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ রাশিতে অব- 
স্থিত দ্বাদশ সূর্য । শতপথ ব্রাহ্মগণে এই দ্বাদশ সূর্যের নাম__ অংশ, 
ধাত।, ভগ, ত্বষ্টাঃ মিত্র, বরুণ, অর্ধম!ঃ পবা, বিবস্বান, সবিতা, বিষণ, বং 
অংশুমান। (৩) যে চেতন শক্তি কুকি প্রত্যেক মাস নিয়মিত ও 
পরিচালিত হয়ঃ তাহাকে এস্থলে আধুনিক দৃষ্টিতে আদিত্য বলা 
যাইতে পারে। 

রু্দ্রেগণ- সংখযায় একাদশ । ক্ুদ্ সংজ্ঞার তাৎপর্য এবং 
রুজ্লগণের নাম সম্পর্কে বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন উক্তি দেখা যায়। 
রোদয়তি ইতি কুদ্্ঃ, ধাহার কার্ষে লোকে রোদনপরায়ণ হয় তিনি 
রুদ্র । পঞ্চ জ্ঞানেক্িয়, পঞ্চ কমেন্ড্রিয় এবং মন এই একাদশ ইক্জিয়কে 
উপনিষদ একাদশ রুন্ত্র বলিয়াছেন ; কেননা, মৃত্যুর সময় মরণশীল স্থুল 
দেহ হইতে এই একাদশ ইঞ্জিয় যখন বহির্গত হন, তখন তাহারা মৃত 
ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনদের ক্রন্দন করান । (৪) পুরাণে ও থখেদে অন্ব্দপ 
উক্তি দৃষ্টিগোচর হয় । পুরাণে একাদশ রুদ্রের নাম-_মৃগব্যাধ, সর্প, 
নিখতি, অজৈকপাৎ্, অহিবুরনঃ পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, কপালী, স্থান 
এবং ভগ। এই সকল নামের মধ্যে খখেদে নিখতি, অন্গৈকপাৎ্ ও 
অহিবুরধ এই তিনটি পাওয়া! যায়। (৫) গণভুত্ত একাদশ কন 
ব্যতীত, রুদ্রনামধারী এক দেবতখ খগ্বেদে বিশেষভাবে উল্লিখিত। 
সেখানে রুজ্রের প্রতিশব্দ, শিব। ড্১ খখেদে এই রুদ্রনামধারী 


(৩) উপাসনা । 

€৪) বৃঃ উঠ, ৩1৯1৪ 

€৫) উপাসনা ।. 

€৬) খকৃ---১০1৩।৪, ১০।৯২1৯ ১০1৯২৪।২ 


২৯৮ হিন্দুধর্মপ্রবেশিকা 


একক দেবত1-_ দেবাদিদেব মহাদেব। উপনিবদও বলিয়াছেন-- একো 
হি রুদ্রে! ন দ্বিতীয়ায় তত্থঃ, এক কুদ্ত্রই ছিলেন এবং তিনি দ্বিতীয় 
কাহারও আকাঙ্খায় অবস্থান করেন নাই । (১) এখানেও রুদ্রনামধারী 
এক দেবতাকে বুঝ[ইতেছে__গণদেবতাঁ নহে। এই উপনিষদ্‌- 
মন্ত্র মহাপ্রলয়কে ইঙ্গিত করে । মহাপ্রলয়ে পরমেশ্বর সর্বসংহারী 
কুদ্ত্ররূপে নিখিল বিশ্ব সংহার করিয়া! একক বতর্মান থাকেন। তিনি 
তখন বিশ্বের সংহত? বলিয়! কুত্রমুর্তি ধারণ করেন। কেবল রোদন 
করান বলিয়াই যে তিনি কুন্ত্র, তাহা! নহে। রুজং গ্রাবয়তি ভেবজেন 
ইতি ব্স্্ঃ, যিনি ওষধপ্রয়োগে রোগ দূর করেন তিনি কত্র। এখানে 
রূজ শব্দের অর্থ, রোগ । সেই রোগ ছুই প্রকার--আধিব্যাধি এৰং 
ভবব্যাধি। সংসার-ছুঃখই ভবব্যাধি। তিনি এই উভয়বিধ ব্যাধি 
নাশ করেন। মর্ম--তিনি জীবের দেহ-মনের রোগ ঘুর করেন এবং 
ভীবকে সংসার-বন্ধন হইতে যুক্তিও দেন। অতএব, এক রুদ্রের ছই মুর্তি 
_প্রলয়কালে সংহারমৃ্তি, আর উভয়বিবব্যাধিহররূপে মঙ্জলমুর্তি | (২) 
উপনিষদে রুদ্রস্ততিতে রুদ্রের মঙ্গলময্স মুত্তির স্ততিও আছে ; 
বথা-_হে রুদ্র ! তোমার যাহ! মঙ্গলময়, প্রসন্ন ও পাপবিনাশক মুতি, 
সেই সুখতম মৃর্তিতে আমাদ্দিগের নিকট প্রকাশিত হও ।॥ (৩) 
খগ্খেদে তাহাকে ভেষজধারী দ্েবতাও বল। হইয়াছে 0৪) | যে 


€১) শ্বেঃ উঃ, ৩২ 
(২) সর্বং রোদয়তি সংহরতি প্রলয়াদে, রুজং সংপারছ্ঃখং আাবয়তি ইতি বা রুত্রঃ | 


- বিজ্ঞানভগবান । 
(৩) যা তে রুদ্র শিবা তনুরঘোরাহপাপকাশিশী । 
তয়। নম্তমুব। শম্তময়। গিরিশন্তাভিচীকপীহি ॥ 
---স্থেঃ উঃ ৩1৭ 


06৪) খক্‌, ১১০৫ 





বৈদিক দেবতা ২৯৯ 


চেতন শক্তির দ্বার! জীবের ব্যক্টিগত ও সমষ্টিগত ধ্বংস হয় এবং জীবের 


সকল প্রকার ব্যাধিরও ন[শ হয়ঃ সেই শক্তিকে আধনিক দৃষ্টিতে রুত্র 
বল! যাইতে পারে । 


বন্থগণ--সংখ্যায় আট। .খপ্বদে বহুবার উল্লিখিত, কিন্তু নামের 
নির্দেশ নাই। উপনিষদে তাহাদের আট নাম পাওয়া যায়-__অগ্নি, 
পৃথিবী, বায়ু, অস্তরিক্ষ, আদিত্য, দেীঃ, চন্দ্র এবং নক্ষত্র । (১) দৃষ্ত- 
মান সকল বস্ত এই আটটিতে নিছিত রহিয়াছে ব বাস করিতেছে, তাই 
তাহার বস্ু-_-এতেষু হি ইদং সর্বং হিতমিতি তণ্মাৎ বসবঃ ইতি। (২) 
এখানে অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কেবলমাত্র এঁ এ 
কতকগুলি তরল-কঠিন মৃত+অমৃত” জড় আধার বুঝায় না। যে চেতন 
শক্তি তাহাদের প্রত্যেকটিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রত্যেককে নিয়মিত ও 
পরিচালিত করিতেছে, সেই চেতন শক্তিকে বুঝিতে হইবে । সেই 
চেতন শক্তিগুলিই এখানে দেবতা-_অষ্টবন্থু । যেমন-__অগ্নি বলিলে 
অগ্নির চেতনাভিমানী দেবত৷ বুঝিতে হইবে । অষ্টবন্ুর ভিতর প্রধান 
_অগ্সি। খাণ্থেদ অগ্নির প্রশংসায় মুখর। তেত্রিশ যজ্ঞাহুতিভোজী 
দেবতার মধ্যে অগ্নি স্বয়ং স্বতন্ত্র এক দেবতা, তত্ভিন্ন অন্ত দেবতা গণের 
উদ্দেস্তে যজ্ঞাগ্রিতে হুত ঘ্বতাদি জরব্যের হুক্াংশ তাহাদের নিকট বছন 
করিয়া লইয়! যান বলিয়! অগ্নি ভাহাদের প্রতিনিধি । (৩) খঞ্থেদের 
প্রথম মন্ত্রে অগ্নির স্তি-_অগ্নি মীভে পুরোহিতং যক্ঞন্ত দেবমৃত্ধিজম্‌। 
হোতারং রত্ববীতমম্‌॥ অর্থাৎ_সম্মথে স্থিত, বজ্ঞের দেবতা, সব 

(১) - পুরাণে অষ্টবন্থর নাম অন্য প্রক্কার। যথা-_আপ, ফ্ুব, ধর, অনিল, অনল» 
সোম, প্রত্যুষ ও প্রভাব ৷ _ বিছুপুরাশ । 

(২) বুং উঠ ৩1৯৩ 


(৩) অগ্রং নর়ত্ি ইতি অগ্নিঃ-_হবিঃ-গ্রহণের জন্তক যিনি দেবগণের অগ্রে গমন 
করেন, তিনিই অগ্ি। 


৩০৩ হিম্্ধর্ম-প্রবেশিকা 


ঝতুতে পুজনীয়, অভীষ্ট ফলদা'তা এবং রত্বসমূহের ধারণকত+ অগ্লিকে 
স্ততি করি। খণ্বেদে অগ্নি সন্তজিহব এবং তাহার জিহ্বায় দেবগণ 
অবস্থিত । (8) উপনিষদে অগ্নির সাতটি লেলায়মান জিহুবার লাম-_ 
কালী, করালী, মনোজবা, স্থলোহিতা?, স্ধুত্রবর্ণা, শ্কুলিঙ্গিণী এবং দেবী 
বিশ্বরুচী। (৫) এই সপ্ত জিহ্বার আহুতি দিতে হয়। অগ্নির ছয়টি 
মুখ্য নাম ধপ্থেদে পাওয়া যায়__-আহবনীয় অগ্নি, ভরত অগ্নি, টৈশ্বানর 
অগ্নি, পাবক অগ্নি, ইধ্যগ্রি এবং রক্ষোহ1 অগ্লি। (৬) এক অগ্নির ছয় 
প্রকার কার্য হইতে ছয় প্রকার নাম। অন্ুরোপাসক পারসিকগণও 
অগ্নির একনিষ্ঠ উপাসক । 

প্রাগুক্ত তেত্রিশ যজ্ঞাহতিতভোজী প্রধান দেবত ভিন্ন অন্ত অপ্রধান 
বৈদিক দেবতাও আছেন। যথা-_-মরুৎগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ 


বি প্রভৃতি গণদেবতা এবং বিষণ, বরুণ ও সোম । 


মকুগুগণ- সাধারণতঃ, সংখ্যায় উনপঞ্চাশ বল! হয়। (৭) 
আবার, সাত সংখ্যাও ঝথ্বেদে দেখ। যায় । (৮) পুরাণে সপ্ত মরুতের 
নাম-_-আবহ, প্রবহঃ বিবহ, পরাবহ, উদ্বহ, সংবহু এবং পরিবহ। এক 
বায়-ঙ্লেবতার মুখ্যতঃ সাত প্রকার কাজ হইতে এই সাত নাম। মরুৎ) 
অর্থাৎ বানু । বামুমগ্ুলাভিমানী চেতন শক্তিই মরুৎ ব বামু-দেবত]। 
মরুৎগণ কর্মদেব। পুর্বে তাহার! মহ্থষ্য ছিলেন, পশ্চাৎ স্ততি ইত্যাদি 
শুভ কর্মের ফলে দেবত্ব প্রাপ্ত হন। 

(8) খক্‌, ১৮৯৭ ; ৩।৬।২ 
(৫) মুঃ উঃ, ১1২1৪ 

(৬) উপাসনা । 

০) গ্ধকৃ, ৮1৪৬।১৬ 

৮) উপাসন। । 


বৈদিক দ্বেবতা ৩৬৬ 


বিশ্বদ্ধেবগণ-__ইহাদের নাম খশখ্বেদে নাই। অনেকের মতে, 
নাসত্যন্বয় বা অশ্বিনীকুমারঘ্বয়। হুর্যের রসে ছায়ার গর্ভে অশ্বীন্বয়ের 
জন্ম। (১) খঝণখ্বেদে বিশবর্দেবস্ক্তে (২) ভগ, মিত্র, অদ্দিতি, দক্ষ, 
মকুৎগণ: স্্য, বরুণ, সোম এবং অর্থিনীকুমারন্বয় প্রভৃতি দেবত'গণকে 
সন্বোধনপূর্বক স্তৃতি দেখ! যায় ।. শতপথ ব্রাহ্মণে বসু, সতা, ক্রতু, দক্ষ, 
কাল, কাম, ধৃতি, কুরু, পুরূরবা ও আব্রব! এই দশটি দক্ষকন্তা। বিশ্বার 
সস্তানকে “বিখদেবাঃ' নামে বলা হইয়াছে । তাহাদের উদ্দেশ্তে অনুষ্ঠিত 
কম--বৈশ্বঙ্দেব কর্ম । কোন কোন পণ্ডিতের (৩) মতে, ভগ- _মিত্র-_ 
অদ্দিতি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে ভিন্ন ভিন্ন উপাসক ভিন্ন ভিন্ন 
উপান্তরপে গ্রহণ করায়, সেকালেও উপাসকমগ্লীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক 
কলছের সুচনা হয়। খথ্বেদে ইহার ইঙ্গিত পাওয়। যায়। (৪) 
যথার্থতঃ, দেব-দেবী নামে বহু হইলেও মুলে এক এবং এক পরমে- 
খবরের বহু বিভূতিমাত্র, এই সত্যটি বিতিল্ন উপাসকগণের চক্ষে স্পষ্ট 
করিয়া তুপিতে পিতা মন্থ “বিশ্বর্দেবাঃ” বলিয়া সকল দেবতার মিলিত 


হোমের ব্যৰস্থা করেন। ইহার ফলে সেকালে সাম্প্রদায়িক কলহের 
অবসান ঘটে । (৫) 


(১) কৃ, ১০1১৭।২ 

(২) খক, ১1৮৯ 

(৩) যেমন শ্রীউমেশ চন্দ্র বটব্যাল। 

(8) খাক্‌, ৮।৩০।১-২ 

(৫) মানব-সমাজের খত্বিকগণ যখন সকল দেবকে সমন্বরে আহ্বান করিয়া! বিশ্ব- 
দেব হোম করিতে শিখিল, তখন তন্মধ্যে তোমার দেবতা। ছোট, আমীর দেবতা বড়, 
এই কথা লইয়। বিবাদ বিসংবাদের পথ চিরকালের কচ্ঠ নিরুদ্ধ হইল । এ বড় কম 
কথ নয় । --বেদ-গ্রবেশিক1। 


শ্থ) 0 বৃ হিন্দুধ্ম-প্রবেশিকা 


_ইক্জের অনুকূল সখা, ইন্জন্ত যুজ্যঃ সখ! । (৫১) ইনি বেছে 
উপেন্্র। (২) খাখ্বেদে কথিত হুইয়াছে যে, ইন্ছ্রের সখা বা সহচররূপে 
ইন্দ্রের কথায় বিষণ মহ্ুঘ্যগণের নিবাসার্থ পৃথিবীদদানের উদ্দেস্তে পদক্ষেপ 
করিলেন। বিষণুুই দেবলোক, স্বর্দলোক ও মতণ্লোকের জ্টা । (৩) 
বিষণ বিশ্বব্যাপক-বিব্যাপ্পোতি বিশ্বং ইতি বিষ্জ। ধখ্েছে 
বিষুব্থক্তে বিষ্ণুর গুণকম সম্বন্ধে কিছু কিছু পাওয়া! যায় । (৪) সেখানে 
বিষণ অজেয় এবং সমস্ত জগতের রক্ষক বলিয়1 কীতিত। যে বিশ্বব্যাপী 
চেতন পালনী শক্তি কতৃক বিশ্ব রক্ষিত হয়, তাহাই বিষ্ণদেবতান্ধপে 
কল্পিত। বিষুস্যক্তের প্রসিদ্ধ মন্ত্র-_তদ্বিষ্টোঃ পরমং পদং সদা পত্স্তি 
স্থরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্) আকাশের সর্বত্র প্রসারিত চক্ষু যেমন 
বাধাশূস্ত ভাবে বিশদরূপে দর্শন করে, তেমনি জ্ঞানিগণ বিষুঃসম্বন্কী 
পরম ধামকে অর্থাৎ বিষ্ণলোককেও সর্বদ। দর্শন করেন। অন্াপ্পি দেব- 
দেবীর পুজার প্রারভ্তে আচমন-কালে এই বৈদিক মন্ত্র পাঠ্য। 


বরুণ__জলরাজ্যের রাষ্ট্রপতি । খখ্বেদে আকাশ সমুদ্র বলিয়া 
কথিত। (৫) কেননা, মেঘ হইতে জল বর্ধিত হয় এবং মেঘের 
জন্ম আকাশে । তাই খখ্েদ বলিয়াছেন যে, রাজা! বকুণ অস্তরিক্ষে 
থাকেন। ডে) আকাশের মেঘ হইতে জলবর্ষণে ভূ-পৃষ্ঠে জল- 
রাশি সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত জলরাশি বেশী দেখ। যায় জক্ষিণ 


(১) খক, ১।২২।১৯ 

(২) উপেন্্র ইক্ীবরজঃ--অমরকোষ । 
(৩) খকৃ, ১১৫৪ 

€৪) খকৃ, ১।২২।১৬-২১ 

€৫) কৃ, ১০৯৮৫ 

(৬) খুকু, ১1২৭ 


বৈদিক দেবতা ৩০৩ 


মেরুর দিকে । উত্তর মেরুর নিকটবর্তী স্থানসমূহ শ্থলবুল। সেই 
নিমিত্ত বরুণ আকাশনধপ সমুজ্রের সম্রাট এবং পৃথিবীতে দক্ষিণস্থ 
জলরাশির বা সমুজ্ের দেবতা । যে চেতন শক্তি কতৃক মেঘ 
হইতে জল বধিত হয়' এবং জলর।শি নিয়মিত ও পরিচালিত হয়, 
তিনিই বরুণ দেবতা । 

লোম--এক মহান দেবতা । অগ্নির ন্যায় সোমের প্রশংসায় 
ধপ্বেদ পরিপূর্ণ । প্রকৃত বৈদিক সোম যে কি, ইহা এক জটিল প্রশ্ন। 
পৃথিবীতে সোম নামক যে এক প্রকার লতা ছিল, তে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই । এই সোমলত!র রস যজ্ঞে আহৃতি দেওয়া হইত 
এবং খধিগণ পান করিতেন। খখ্বেদে ইহার ভূরি ভূরি উল্লেখ 
আছে। সোমরসের মাদকতাশক্তির বর্ণন)ও পাওয়া যায়। খর্থেদে 
আবার এ কথাও আছে যে, সোমের আদিস্থান হ্বর্ণলোক এবং 
সেখান হইতে স্বয়ং ইন্দ্র শেন পক্ষীর আকার ধারণ করিয়া সোমকে 
পৃথিবীতে আনিয়া দিয়াছিলেন মনুষ্যগণের মঙ্গলের ভন্য। (১) 
বেদমন্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে এ কথাও আছে--ব্রাহ্গণের যাহ? প্রকৃত সোম 
বলিয়া জানেন, তাহা কেহই পান করিতে পায় লা। (২) পরেছে 
সোম সম্বন্ধে এই সকল বর্ণনা হইতে সহজেই অনুমেয় হয় যে, ইহা! 
ত্ব্যর্বোধক। বেদের ভাষা বিচিত্র। €৩) সোমরসের মুখ্যার্থ__ 
০) খক্‌, ৮১০০৮000000 

(৫) খ্ক্‌, ১1৮৫৩ 

(৩) বেদের ভাবার ভঙ্গী অতি বিচিত্র । লৌকিক ভাষার ছার অলৌকিক 
বিষয় আলোচন। করিতে গেলে, সহজেই অনেক স্থলে শব্দের মুখ্যার্থ বর্জন করিয়া, 
ভাঙন গৌশার্থ লইতে হয় । যাহারা বেদের ভাব! নিগুঢ়রূপে বুঝিতে ইচ্ছা করেন, 


ভাহাদ্দের এই খিবঙ্গটি_সর্ধদাই মনে রাখা উচিত । 
--বেদ প্রবেশিক1। 


৩৪০৪ হিম্দুধর্ম-প্রবেশিকা 


সোমলতার রস; এবং গৌণার্থ--মধুবিভ্ভ। ব! ব্রহ্গবিদ্তা। রসো 
বৈ সঃ, সেই পরম পুরুষ ব্রহ্ম রসম্বপ। তিনি আনলাময় & 
তাহাকে লাভ করিলে ভূমানন্দ পাওয়া! যায়। ব্রহ্মবিষ্তার ব! 
ব্রহ্মজ্ঞ।নের সাহায্যে তাহাকে লাভ করা যায় এবং সেই ভূমানন্দের 
আস্বাদন মিলে । সেই কারণ, ব্রহ্গজ্ঞানকে মধুবিগ্যা কহে। পুশ্পের 
সার রস, মধু। ইহা! অতি উপাদেম। সকল জ্ঞানের সার, 
ব্রঙ্গজ্ঞান । ইহ! অতীব আনন্দপ্রদ,দ অতএব ইহা মধুর স্তায় 
উপাদেয়। এই মধুবিগ্ভাই আধ্যাত্বিক সোমরস, স্থল সোমলতার 
রস তাহার বাহ্যিক চিহ্কম্ববূপ। আধ্যাত্সিক সোমরস বা মধুবিগ্া 
পানের সামগ্রী নহে । ইহা হৃদয়ে অনুভবের বস্ত। যেমন বাহ 
সোমলতার রসে মত্ততা জন্মে, তেমনি আ'ধ্যাক্সিক সোমরস বা ব্রহ্মবিদ্য। 
হৃদয়ে সঞ্চাপ্নিত হইলে মানব পাগল হইয়। যায়। ব্রহ্গজ্ঞান__ 
ঈশ্বরপ্রেম__ভগবদ্তক্তি প্রায় এক পর্যায়ভূক্ত । এই স্বর্গীয় সোমরস- 
পরনে কত মহাপুরুষ উন্মত্ত হুইয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব 
নাই। বজদেশে একালে শ্মচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার উজ্জ্বল 
ৃষ্টাস্ত। প্রসঙ্গত2, একটি কথার উল্লেখ করা যাইতেছে । হিন্দুধম- 
দ্বেষিগণ বেদে সোষরসপানের নিন্দা করিয়া থাকেন। 
তাহারা বলেন যে, মন্ততা উৎপাদনের জন্যই সেকালে সোমরস 
পীত হুইত এবং এ সোমরস অসভ্য বুগের এক রকম সুরা মাত্র। 
সোমরসের আধ্যাত্মিক অর্থ ছাড়িয়। দিলেও তাহাদের এই অপবাদ 
ভিজ্িহীন। যজ্ঞে ভিন্ন অন্ত সময় সোমরসপানের উল্লেখ বেছে 
নাই। যজ্ঞের সময় সোমরসের মাদকতা-শক্তির প্রতিকারকল্লে 
খত্বিকগণ ইহা! দধিমিশ্রিত করিয়া পান করিতেন। দধি-মিশ্রণে 
মত্তত। জন্সিত ন। তাই, আজকালের স্থরাপায়ীদিগের মত সেকালে 


বৈদিক দেবত! ৩০৫ 


ব্রাঙ্গণগণ যে মত্ততা-কামনায় সোমরস পান করিতেন, তাহা নছে। (১) 
বেদে সোমদেবতার, অপর নাম-_ইন্দ্ু। চক্জের লামও ইন্ু। চজ্রের 
শীতল জ্যোতিঃই সোমশক্তি। এই চক্র-জ্যোতিঃ ধান্য-যবাদি ওবধি- 
সমূহের পুষ্টিদাতা এবং জীবসমূহের রক্ষক। সেই হেতু হহা 
শক্তিবিশিষ্ট। 

খখ্েদে শচী অর্থাৎ ইক্জ-পত্ী, পৃশ্নি অর্থাৎ কুভ্র-পত্বী, ইলা, ভারতী, 
রাত্রি, সরস্বতী, অদিতি প্রভৃতি বহু দেবীর উল্লেখ আছে ; কিন্তু ইন্দ্রা্দি 
দেবগণের সদৃশ এই দেবীগণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। এই 
দেবীগণের মধ্যে রাত্বিদেবী এবং সরস্বতী এখানে উল্লেখযোগ্য। | 

ব্রাক্রিদেবী-_ত্রহ্গশক্তি বা! মহামায়া । দেবাত্বশক্তিং স্বগুণৈ- 
নিগুঢ়াম_এই মায়াশক্তি ব। ব্রহ্ষশক্তি প্রকাশন্বর্ূপ পরমাত্বার বা 
ব্রহ্দের আত্মভূত অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন 1২) বেদের প্রতিপাঞ্ ব্রহ্গ 
হইলেও ব্রহ্গশক্তিকে বেদ উপেক্ষ/ করেন নাই। বৈদিক যুগেও 
শক্তিবাদ মাথা তুলিয়! দাড়াইয়াছিল। খণ্বেদের দ্েবী্ক্ত এবং 
রাত্রিস্থক্ত তাহার প্রমাণ। দেবীস্থক্তের 0৩) খধিকা, যহণি অন্ভ.ণের 
কন্তা ব্রহ্গবিদুধী বাকৃ। তিনি ব্রহ্মশক্তিকে স্বীয় আত্মাক্ূপে উপলব্ধি 
করিয়া ঘোষণ। করেন-_-আমিই ব্রন্ষময়ী আগ্যাশত্তি ও বিশ্বেশ্বরী | 
রাক্রিস্থক্তের (৪) মন্রদ্রষ্টী খষি কুশিক এই বিশ্বব্যাপিনী ব্রহ্মশক্তিকে 
রাত্রিদেবী বলিয়া অভিছিত করিয়াছেন। রাতি অভীষ্টম্‌ হতি রাত্রিঃ, 
ধিনি অভীষ্ট দান করেন তিনিই রাত্রি। (৫৫) রাত্রিদেবীই ভূবনেশ্বরী ' 


(১) বেদ-প্রবেশিকা । 

(৫২) শ্বেঃ উঠ, ১1৩ | 

(৩) খকৃ, ১৩।১২৫ 

€৪) খক, ১৯১২৭. 

4৩) রাতি-.দদাতি, দান করেন। 





৩০৩৬ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা 


খবি প্রার্থনা করিতেছেন--সেই চিন্ময়ী রাত্রিদেবী আমাদের প্রতি 
এখন প্রসন্না হউন ; যেরূপ পক্ষিগণ বুক্ষনীড়ে সুখে রাত্রিবাস করে, 
সেহন্ধপ আমরাও যেন তাহার প্রসাদদে আমাদের স্বন্বরূপে অর্থাৎ ব্রহ্গে 
বা পরমাত্বায় অবস্থান করিতে পারি । (১) তাৎপর্য--জাঁবের স্বরূপে 
অবস্থানই মুক্তি ; সেই মহামাক্সার প্রসাদে আমরা যেন মায়ামুক্ত হইয়া 
মোক্ষলাভ করিতে পারি । খবি শেষে বলিতেছেন-__ 
হে রাত্রিদেবী ! ছুপ্ধবতা ধের মত আমি আপনাকে স্ততিজপাদির 
সারা প্রসন্না করিতেছি ; আপনি পরমা ত্বার ছুহিতা ; আপনার কৃপায় 
আমি কামাদি শত্রু জয় করিব ; আপনি আমার এই স্তৃতি ও হবিঃ গ্রহণ 
করুন। (২) থখ্েদের এই রান্ধিদেবী পুরাণে ও তন্ত্রে ব্বতশ্ত্রভাবে 
মহামায়ারূপিনী মহাদেবীর স্থান অধিকার করিয়াছেন। খখ্বেদেও 
বিশ্বহুর্ী, সিদ্ধুদুর্খী! ও অগ্রিহর্গার উল্লেখ আছে। তৈতভ্ভিরীয় আরণ্যকের 
অন্তর্গত যাঁজ্ঞিকা উপনিবদে এই ছুর্ণ1-গায়ত্রীটি দেখা যায়-_কাঁত্যায়নাস়্ 
বিদ্মহেঃ কন্ঠাকুমারীং বীমহি, তন্ষে! ছুগিঃ প্রচোদয়াৎ। এখখনে ছুগি 
শব্দের অর্থ, ভুর্গী | 

সরস্বতী-_বাক্‌-দেবী। 'সরস্‌” হইতে সরন্বতী শব্দ উৎপন্ন । 
সরস্‌ শব্দের আদিম অর্থ, জেটাতিঃ। সরস্বতী, অর্থাৎ জ্যোতির্ময় 
দেবী । ইনিই বাকৃ-দেবী। এখানে বাক্‌ অর্থে সাধারণ বাক্য নহে-_ 
বেদাত্বিকা বাকৃ। অতএব, বেদবাণীই বাক্‌ বুঝিতে হইবে । বাকৃ- 


২১) স। নো অগ্য যন্ত্া বনসং নিতে যাঁমন্যবিক্ধ্রহি । 
বৃক্ষেণ বসতিং বয় ॥ 
-সঙ্ধক্‌, ১০1১২৭1৪ 
(২) উপ তে গ! ইবাকরং বুণীঘ দুহির্দিবঃ | 
রাজি ভ্তোমং ন জিগুাষে ॥ 
স্ঙ্কৃ, ১০1।১২৭1৮ 


পৌরাণিক দেবত! ৩০৭ 


নবী, অর্থাৎ বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী । বেদ-বাক্য জ্ঞানের উজ্জ্বল 
জ্যোতিঃস্বক্ধপ .. সেই কারণ, বাক্‌-দেবীও জ্যোতির্ময়ী-__ 
সরম্বতী । স্কতে বাক, স্ত্রীলিঙ্গ শব্ব । কাজেই বেদ- 
বাক্যের যিনি অধিষ্ঠীত্রী, তিনি দেব না হইয়া! দেবী হইয়াছেন। 
খখ্েদে সরস্বতী শুধু বাক্‌-ন্েবী নহেন--তিনি সত্য ও প্রিয় বাণীর 
প্রেরণাদ্দাত্রী এবং সৎবৃদ্ধির চেতনাপ্গাত্রী। (১) তিনি সৎবিদ্ধা ও 
সৎবুদ্ধি দান করেন। ইহা হইতেই পরে সরস্বতীকে বিগ্ঠা্দায়িনীবূপে 
পূজা করা হইতে থাকে । বৈদিক যুগে তিনি ছিলেন নিরাকার, 
তাহার আকার কলিত হয় পরবর্তী যুগে। 


খে) পৌরাণিক দেবতা । 


পুরাণে ব্রহ্ম, বিষুও, শিব ও দেবী এই চারি দেবতা ন্প্রসিদ্ধ। এই 
চারি জন যে পৌরাণিক যুগে প্রথম কল্পিত, তাহা নহে । বেদেও 
প্রসিদ্ধ পৌরাণিক তাহাদের উল্লেখ আছে। পুরাণে তাহারা 
দেবতা ব্রহ্ধা, বিষণ, রূপান্তরিত হুইক্সাছেন মাত্র । প্রকৃতপক্ষে, দেবতা- 
শিৰ ও দেবী ; এক গণ অমৃত ও হ্ক্মশরীরী । তাহাদের স্থলশরীর 
পরমেশ্বরের বিভিন্ন বামৃর্তি নাই । তাই, টৈদিক যুগে তীহার। ছিলেন 
বিভুতি নিরাকার। বৈদিকযুগে দ্বতাগণের স্থল মুর্তি 
যে আন্দৌ কল্পিত হয় নাই, তাহা নহে । খখেদে দেখাযায় যে, দেবরাজ 
ইন্দ্রের ছুই হস্তে বজ. ছুই চক্ষু উজ্জ্বল, শ্মশ্র-কেশ-বিশিষ্ট এবং মস্তকে 


€১) চোদয়িত্রী স্ুনৃতানণং চেতভ্তী স্বমতীনাম্‌। 
- যজ্ঞং দধে সরম্থতী ॥ 
সগ্ষক্‌, ১৩১১ 


৩০৮ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা 


শিরক্ত্রাণ ৫১) পৌরাণিক যুগে জনসাধারণের ধারণার সুবিধার্থে 
দ্েবতাদদিগের সাকার মুক্তি পূর্ণভাবে কল্পিত হইয়াছিল। এই যুগে 
খবিগণ ধ্যানের সাহায্যে যে যে দেবতার যে যে সাকার মুতি দর্শন 
করিয়াছিলেন, তাহাই তাহারা মুখে বর্ণনা করিয়াছিলেন। একই 
সগুণ ব্রন্দের বা পরমেশ্বরের বিশ্ব গৎসম্পর্কে স্ৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাত্বক 
তিন প্রশ্র্য ব। বিভূতি পুরাণে যথাক্রমে ব্রহ্গা-বিকু-শিব নামে তিন 
পৃথক দেবত। বলিয়৷ কল্লিত। শ্রুতি স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, এক সগুণ 
ব্রহ্দই স্থ্টি-স্িতি-লয় করেন । (২) যে মহাশক্তি-সাহায্যে তিনি 
জগতের স্যষ্টি-স্থিতি-লয় করিতেছেন, সেই স্যপ্রি-স্কিতি-লয়কারিলী 
চিন্ময়ী আগছ্যাশক্তি-_ দেবী । এই আগ্যাশক্তি ত্রিগুণাস্থিক1 ৷ স্হ্ন- 
পালন-সংহার এই ত্রিবিধ কার্ষের মধ্যে ত্বাহার এক এক গুণের প্রাবল্য 
প্রকাশ পায় । স্মজনে রজোগুণের, পালনে সত্বগুণের এবং সংহারে 
তমোগুণের । €৫সই নিমিত্ত ব্রহ্মা রজোপ্রধান, বিষ সত্বপ্রধান এবং 
শিব তমোপ্রধান। এই আগ্ডাশক্তি বা ব্রহ্গশক্তি সম্বন্ধে ইতিপুবে” 
তৃতীয় অধ্যায়ে কিছু আলোচন। কর! হুইয়াছে। (৩) 


ত্রন্মা--পুরাণে স্যষ্টিকত। বৈদিক দেবতা প্রজাপতিই পুরাণে 
ব্্ধানামে রূপাস্তরিত। খখ্েদে ঠিক স্যস্িকত? ব্রহ্মার উল্লেখ 
নাই, ব্রদ্ষাশন্দের উল্লেখ আছে, তবে ভিন্নার্থে। ৫৪) পুরাণে ব্রহ্মার 
সাকার রূপ--তিনি চতুমুখ, হস্তে জপমাল। ও কমগুলু। অধুনা 
একমাত্র পুষ্ষরতীর্থেই ব্রহ্মার পুজা প্রচলিত, অন্তত্র নহে। 


(১) খক, ১০১৬ 

(২) তৈঃ উঠ, ৩1১ 

(৩) ৮০, ৮২ ও ৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
€৪) উপাসনা । 


পৌরাণিক দেবতা ৩০৯ 


বিষুধঃ_ পুরাণে পালনকতণ। ধখ্েদেও বিণ বিশেষভাবে 
উর্লিখিত। ইহা পুরে বল! হইয়াছে । €১) প্রভেদ- ধখেদে ইজ 
দেবরাজ এবং বিষুতণ উপেন্জ বা হইন্জের সহায়ক মাত্র; 
কিন্তু পুরাণে বিষ ম্বতঙ্ শ্রেষ্ঠ দেবতা । পুরাণে 
এই উপেন্দ্রই ইন্জের স্থান অধিকার করিয়াছেন। পুরাণে বিষু্র মুদ্তি- 
কল্পনা_-তিনি চতুসুর্জ এবং চারি হস্তে শঙ্ঘ-চক্র-গদা-পল্ম, স্ুর্য- 
মণ্ডল-মধ্যবর্তা (২ পদ্মাসনে উপবিষ্টত৪ কেয়ুর-মকরকুণ্ডল- 
কিরীট-হারে ভূষিত (৩), এবং জ্যেতির্ময় দেহবান। বিষ্ণুর 
অপর নাম-নারায়ণ। বিষুণর ধ্যানমন্ত্রর_ 

গু ধ্যেয়ঃ সদ1 সবিতৃমগ্লমধ্যব্তা 
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্গিবিষ্টঃ। 
কেয়ুরবান্‌ মকরকুণগডলবান্‌ কিরীটি 
হারী হিরপ্নায়বপুর্ধ তশঙ্খচক্রঃ ॥ 

শিব- পুরাণে সংহারকত1। খখ্বেদে রুদ্র শব্দের প্রতিশব্দঃ শিব। 
পুরাণে শিবের মৃূর্তিকল্পনা-_-তিনি পঞ্চমুখ, ত্রিনেত্রঃ চণরি হস্তে কুঠার- 
সুগ-বর-অতয়-ধারণকা রী, চক্্র-ভূষণ, রজতগিরিসদৃশ, রত্বালঙ্কারে উজ্জ্বল 
দেহবান্‌, পল্লাসনে উপবিষ্ট, সদ? প্রসন্ন, ব্যান্রচর্ম-পরিহিত, বিশ্বের আছি, 
বিশ্বের বীজ এবং নিখিল ভয়ের হরণকারী। পুর্বে বলা হইয়াছে ষে, 
খখ্েদে কুজ্রের ছুই মুর্তি__প্রলয়ে সংহারমূর্তি এবং আধিব্যাধি 
ও ভবব্যাধিহররূপে মজলমৃত্তি। পুরাণে বণিত শিবেরও ছুই মৃর্তি-_ 

১) ৩০২ পৃষ্ঠা জরষ্টব্য। 

(২) শ্ুর্যণগ্ুল বিলে হুর্যের বর্ণমগ্ুল ( 00:009091১৩75 ১ ও তেজেোমগুল 


(757,০6০৪১৮১০:৩ ) বুঝায় । প্রকৃত স্য এই মণ্ডলের দ্বারা আবৃত । এই সুর্যমগ্ুল- 
মধ্যবর্তা দেবতাই পুরাণে নারায়ণ হইয়াছেন । 


(৩) কেয়ুর স্.বাজু ; মকরকুগুল -- মকরাকৃতি কর্ণভূষণ ; কিরীট -*শিরোভ্ষণ । 


৩১৩ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা 


সংহারমূর্তি ও মঙ্গলমৃত্তি। তিনি হস্তে কুঠার ধারণ করেন, আবার 
বর-অভয়ও ধারণ করেন; তিনি নাশ করেন, আবার নিখিল ভয় 
হরণ করেন । তাহার মাভৈঃ-বাণী মঙ্জলাত্বক । শিবের ধ্যানমন্ত্র_ 
ও ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচক্জ্াবতংসং 
রত্বাকল্লোজ্জবলাজং পরশুম্বগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং ৷ 
পল্মাসীনং সমস্তাৎ স্ততমমরগণৈবর্াত্রকত্তিং বসানং 
বিশ্বাস্তং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্তু।ং ত্রিনেত্রম্‌ ॥ 
দেবী- বেদের রাত্রিদেবী পুরাণে দেবী, মহাদেবী এবং মহামাক্স। 
নামে অভিহিত । পুরাণে দেবীর মৃত্তিকল্পনা--তিনি স্ুধাসমুঞ্জের মধ্যে 
মধিমণ্ডপে রত্ববেদীস্থিত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, উত্তমগীতবর্ণ৷ ও পীতবক্ত্- 
পরিহিত, স্বর্ণালঙ্কার-মাল্য-শোভিতা।, হস্তে মুদগর ও শন্রেজিহ্বাধারিলী, 
চরণে রত্বখচিত-নৃপুর-শোভিতা, ভ্রিনয়নো জ্বলা (১), সহজ্ভুজে (২) 
শুলাদি অস্্রধারিণী, অসৃতরশ্মিরত্বথচিত মুকুটধারিণী, এবং নরমুণ্ডমাল্য- 
শোভিত | দেবী ত্রিব্ূপা--রজোব্দপা, তমোব্দপ। ও সন্তবরূপা | তাহার 
এই তিন রূপের তিন মুর্তি রজোবূপে মহা লগ্ী, তমোরূপে মহাকালী 
এবং সত্বরূপে মহাসরস্বতী। (৩) শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এই চণ্ডিক! দেবার 
তিন চরিত্র ব্শিত। প্রথম চরিক্রে তিনি মহাকা লীব্ষপে মধু-টৈট ভ- 
ঘাতিনী ; মধ্যম চরিত্রে তিনি মহালক্ষীব্মপে মহিষান্গুরমর্দিনী ; এবং 
উত্তর চরিত্রে তিনি মহা সরস্ব তীব্দপে শুলস্ু-নিশুস্ত-বিনাশিনী | শ্শ্রীচন্ভীতে 


€১) নূর্ষে, চন্দ্র ও অগ্নি এই তিন নয়ন। 
(২) দহশ্রভুজা শব্দের অর্থ, অনভ্তভূজ।। এখানে সহম্ম শব্দ অনন্ভবাচী । 


অনভ্তভূজ+.. বিশ্বব্যাপিনী । 
(৩) তন্তান্ত সাস্তবিকী শক্তি রাজসী তামসী তথ।। 
মহালক্ষ্ী সরন্বতী মহাকালীতি তা? স্রিয়: ॥ 


সদেবীভাগবত, ১/২।২* 


পঞ্চদেবতা। ৩১৬ 


চশ্ডিক! দেবীর ধ্যান দ্রষ্টব্য ; বাহুল্যভয়ে এখানে তাহ। উদ্ধৃত হইল ন1। 
বতমানকালে 'বতম্ানকালে পঞ্চদেবতার পুজা স্থপ্রচলিত। 
বিলি পঞ্চদেবতা-_গণপতি, কুর্য, বিষণ শিব এবং শিবা । 
গণপতি--অপর নাম, গণেশ । খণখ্বেদে গণপতির উল্লেখ আছে, 
কিন্ত তাহ ভিন্নার্থে। (১) সেখানে দেবগণের পিতা, গণপতি ব! 
ব্রহ্মণম্পতি । এখানে গণপতির অর্থ__গঙ্গমুণধারী লম্বোদর সিদ্ধিদাতা 
বিল্পনাশক গণেশ । গণেশের প্রণ[ম-মন্ত্র_ 
একদস্তং মহাকাম়ং লক্বোদরং গজাননং। 
বিদ্বনাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্‌ ॥ 
অর্থ_-খিনি একদত্ত, মহাকার, লঙ্োদর, গজানন এবং বিদ্বনাশকারী 
সেই হেরম্বদেবকে আমি প্রণাম করি । 


সূর্২- ইনি বৈদিক দেবতা । টৈদিক যুগে স্র্যোপাসনা ছিল 
নিত্যসন্ধ্যা। ন্র্ষের প্রণাম-মন্তরঁ_ 


শু জবাকুসুমসক্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাছ্যতিং | 
ধবাস্তারিং সব্পাপদ্বং প্রণতোহ্শ্মি দিবাকরম্্‌ ॥ 
অর্থ-_জবাকুক্গমের তুল্য রক্তবর্ণ, কশ্যপের পুত্র, অতি তেজন্বী, 
তমোনাশক, সব্পাপহারী স্থর্যদেবকে প্রণাম করি । 
বিষুগ্র-_বেদে এবং পুরাণে প্রসিদ্ধ । পুরাণে বণিত বির 
অবতার শ্্রীরামচন্্র ও শ্রীকষ্ণ ইদানীং বির স্থান অধিকার 
করিয়াছেন। আজকাল এই অবতারদ্ধয়ের পুজাই বিষ্ণুর পুজ। 
বলিয়া গণ্য । তাই, এখানে শ্রীরামচন্জরের ও শ্রীকষ্ণের প্রণামমন্ত্র 
' দেওয়া! গেল। শ্রীরামচজ্ঞরের প্রণাম-মন্ত্র_ 
র রামায় রামচক্ছ্রায় রামভন্ত্রায় বেধসে । 
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়েঃ নমঃ ॥ 








(১) উপাসন। । 


৩১২ হিন্দ্বধর্ম-প্রবেশিকা 


অর্থ জ্ভগবান রাম রামচন্দ্র রামভদ্র বদুনাথ জগতের পতি 
সীতাপতিকে নমস্কার । শীকঞফ্জেরপ্রণাম-মন্ত্র_ 
নমে। ব্রহ্গপ্যদেবায় গোব্র।ক্ষণহিতায় চ। 
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্বায় নমো লমঃ ॥ 
অর্থ ব্র্গণ্যদেবকে ৫১) নমস্কার; গে। ও ত্রাক্গষণের €২) 
হিতকারী এবং জগতের হিতকারী গোবিন্দ কষ্ণকে পুনঃ পুনঃ 
নমস্কার । | 
শিব- ইনিও বেদ-পুরাণে প্রসিদ্ধ । শিবের প্রণাম-মন্ত্র_ 
নমঃ শিবায় শাস্তায় কারণভ্রয়হেতবে । 
নিবেদয়ামি চাত্বানং গতিত্বং পরমেশ্বর ॥ 
অর্থ-_শিব ব। মঙ্গলময়, শাস্ত এবং স্যষ্টি-স্থিতি-লয়রূপ কারণত্রয়ের 
হেতুন্বন্বপকে (৩) নমস্কার; তাহার নিকট আমি আপনাকে 
নিবেদন করিতেছি । হে পরমেশ্বর, তুমিই আমার গতি । 
শিবা অপর নাম, গৌরী বা ছুর্গা। পুরাণে এই দেবীর মহিমা 
ক্গকীতিত। ৌরীর প্রণাম-মঞ্স__ 
সবধমঙ্গলনঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে । 
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোইস্ততে ॥ 
অর্থ আপনি সকল মঙ্গলের মঙ্গলত্বরূপিণী, কল্যাণকারিণী, 
সর্বাভীষ্সাধিকা, শরণযোগ্যা, ব্রিভুবনজননী ও গৌরবর্ণা। হে 
নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম করি। 
(১) স্বয়ং প্রকাশক বিষুণকে । 
(২) এখানে গোশকের অর্থ, পৃথিবী ; ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ, ব্রন্মার হুষ্ট মনুষ্য । | 
(৩) শিব সংহার করেন সৃষ্টির জন্য । প্রলয় না হইলে পুনঃ শুষ্টি হয় না, 
এবং সুষ্টি না হইলে স্থিতির প্রশ্ন উঠে না। অতএব, শিব হৃষ্টি-স্থিতি-লয় এই 
তিনেরই হেতুম্বরূপ। 


অবভার ৩১৩ 


কি বেদে কি পুরাণে, দেব-দেবীগণের হস্ভে বিবিধ অস্ত্র-শন্্ কল্িত। 
দেব-দেবীগণ অস্ত্রশস্ত্র যথা--খখ্েদে বজ্রধারী ইঞ্জ, পিনাকপাণি রু্্র 
সজ্জিত ; ইহার সুস্্প ইত্যার্দি। ইহার স্যক্ম কারণ এই যে, দেব- 
ও স্কুল কারণ দেবীগণ বশ্বছিতার্থে জগতের শৃঙ্খল রক্ষা করিতে 
রত, আর অক্থরগণ বিশ্বের অহিতার্থে সেই শৃঙ্খল। বিধ্বস্ত করিতে রত। 
স্ষ্টির আরম্ভ হইতে দেব-প্রকৃতি এবং অনস্গর-প্রকৃতি বিদ্যমান। ক্রিয়া 
ও প্রতিক্রিয়। একটি থাকিলে, আর একটি থাকিবে । তাই, স্ষ্টিপ্রব!হের 
ভিতর সুস্মরলোকে এই ছুই বিরুদ্ধ প্রকৃতির দ্বন্দ চিরদিন চলিতেছে । ইহাই 
দেবাস্থুর সংগ্রাম । সেহ সংগ্রামের জন্ত দেব-দেবীগণ নানাবিধ স্থঙ্ষ 
অহ্ব-শস্তে সুসজ্জিত। স্থল কারণের মধ্যে এক প্রতিহাসিক তথ্য 
নিহিত। ভারত-প্রবেশের প্রাকৃ-কালে প্রাচীন দেবোপাসক আর্যগণের 
সঙ্গে অস্থরোপাসক আর্ধগণের সংঘর্ষ প্রায়ই ঘটিত। ভারত-প্রবেশের 
পর ভারতীয় আর্ষগশের সহিত ভারতের আদিবাসী অনার্ষগণের 
তুমুল যুদ্ধ বাধিয়াছিল। অনার্ধদমনের পরও ভারতীয় আর্গণকে 
আর্যরাজ্যের প্রতিষ্ঠ।-বিস্তার-মানসে সর্বদাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তত 
থাকিতে হইত । সেই নিমিত্ত তাহ1রা কিছু যুদ্ধপ্রিয় হইয়া! পড়িয়া- 
ছিলেন। খখ্বেদে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই কারণে 
তাহাদের দেব-দেবী গণও অস্থশস্্ধারী বলিয়! কল্িত |. 


[জুই ] 
অবতার । 

“অব” পুর্বক ' তৃ* ধাতুর উত্তর “ঘএ০. প্রত্যয় যোগে অবতার শব্দ 
নিম্পন্ন ।. ইহার থাতুগত অর্থ__নীচে নাম! বা অবতরণ । ভগবান 
স্যপ্তিমগুলের উধ্ব স্থিত তাহার সেই অপ্রাকৃত নিত্য ধাম হইতে কখনো! 
কখনো নীচে স্ভ্িমগুলে নামিয়া আসেন, জীবকে দিব্য প্রকতিছভে 


৩১৪ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিক। 


উঠাইবার অভিপ্রায়ে-_ইহাই শ্রীভগবানের অবতরণ ব! অবতাকবাদ । 
এই অবতারবাদ শ্রচারিত হয় পৌরাণিক যুগে। 

অবতারবাদে প্রথমেই মনে এই শঙ্কা উপস্থিত হয় যে, সেই 

প্রাথমিক শঙ্কা অসীম পরম পুরুষ শ্রীভগবান কখনো এই ক্ষুত্্ 
জীবের বা মানবের আধারে নামিয়া সসীম হইয়া! থাকিতে পংরেন ন1। 
শ্রীতগবানের অলীমত্ব কি প্রকার, তাহ। ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম ন। করিতে 
পারার ফলে এই শঙ্ক! দেখা দেয় । তাহার অসীমত্ব--জড়ত্বের অসীমত্ব 
নহে, চৈতন্যের অসীমত্ব! একট! খুব প্রকাণ্ড জড় পদার্থকে খুব ছোট 
জড় আধারের ভিতর রাখিতে পার! যায় ল1, ইহা সত্য । কিন্তু যিনি 
শুদ্ধচৈতন্ম্বদ্পে অসীম, তিনি ক্ষুদ্র সসীম স্থল আধারের ভিতর 
অনায়াসে থাকিতে পারেন? অসীম টৈছ্যুতিক শক্তি ছোট ছোট 
লোহার তারের ভিতর অবস্থান করে । ইহা সব্দা আমর! দেখি। 
শ্রুতি তাই খলিয়াছেন__অণোরণীয়।ন্‌ মহুতো। মহীয়ান্, তিনি অণু 
হইতেও অণু এবং মহৎ হইতেও মহৎ । 

এক চৈতন্তস্বরূপ পররব্রহ্ধ বিশ্বের কি চেত্তনঃ কি অচেতন, সকল 
পদার্থের মধ্যে অনুন্থ্যত--বেদাস্তের বাণী। এই দষ্টিতে দেখিয়া 
বলিতে পার যায় যে, শ্টভগবান অন্তর্ধামীরপে সকল পদার্থেই 
যখন বিদ্যমান, তখন তিনি জীবের আধারে তে। অবতীর্ণ হুইয়াই 
আছেন, অতএব জীবমাত্রই তাহার অবত1র। এই ধারণাও ঠিক 
অবতারে ও নছে। জীবমাত্রই অবতার ছইতে পারে না। 
জীবে কি সকল জীবের আধারে শ্রীভগবান অন্ত হইলেও, 
তাহার চৈতন্তাংশের প্রকাশের তারতম্য আছে। তিনি শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ। 
চৈতন্ সর্বভূতে বত'মান সত্য, কিন্ত ইহ] সর্বভূতে সমভাবে প্রকাশমান 
নহে। একগাছ। তৃণে যেটুকু ৮চতন্যের প্রকাশ, একটি মাহুবে তাহার 
প্রকাশ অনেক গুণ বেশী; আবার, একটি মাচ্ছবে যেটুকু চৈতন্যের 


অবতার ৩৬৫. 


প্রকাশ, এক মাহ্ষ-অবতারে বা নরদেহধারী অবতারে তাহার প্রকাশ 
অনেকগুণ বেশী। উত্তিজ্জ জীবে চৈতন্যের প্রকাশ এক কলা ; স্বেঘজ 
জীবে বা দংশ-মশকাদিতে ছুই কলা; অণ্জ জীবে বা পক্ষী প্রস্ৃৃতিতে 
এবং চতুষ্পদ জরাম়ুজ জীবে বা পশু প্রভৃতিতে তিন কলা। চারি 
প্রকার স্থুলদদেহধারী জীবের ভিতর মনুষ্য সর্বশ্রেষ্ঠ । তাই, মনুষ্য 
চৈতন্যের প্রকাশ চারি কল'। নরদেহধারী অবতার ধাহারা, তাহাদের 
মধ্যে চৈতন্যের প্রকাশ নয় হইতে ষোল কলা। অবতারগণের 
ভিতরও টেতন্য-প্রকাশের তারতম্য আছে । (১) 

অবতার নরদেহধারী হইলেও সাধারণ মন্ষ্য নহেন--তিনি মায়া- 
মহ্ুষ্া । প্রধানতঃ, অবতারে ও সাধারণ মন্ুষ্যে এই কয়টি বিষয়ে 
অবতারে ও সাধারণ প্রভেদ-_(ক) মাচ প্রারন্ধ কর্মফলভোগের 
০৮০০৪০০ জন্য পিতামাতার রজো বীর্যজাত স্কুলছেহ ধারণ 
করে, কিন্তু অবতারের স্থলদেহ কেবল রজোবীর্জাত নহে-_ শুদ্ধ মায়ার 
স্বারা রচিত। গীতায় শ্রীভগবান নিজেই বলিয়াছেন-- প্রককৃতিং 
স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবায্যাত্মায়য়া, নিজের শক্তিকে আশ্রয় করিয়। 
নিজের মায়ার দ্বার দেহধারণ করি । (২) জননীর গর্ভে বাস 
এবং জননীর গর্ভ-যস্ত্রনা ইত্যাদি মায়া-কল্িত। 

খে) মানুষের আত্বজ্ঞান অবিষ্ভার ব। মায়ার দ্বারা আচ্ছ!দিতঃ 
কিন্তু অবতারে আত্মজ্ঞান অনাচ্ছাদদিত ও অলুপ্ত। নরদেহুধারণের 
পরও অবতারের ভিতর এই দিব্যজ্ঞান বত মান থাকে যে, তিনি এবং 
জগৎ-কারণ ব্রহ্ম এক এবং তাহার এই স্থুলদেহধারণ মায়িক মাত্র ১ 
তিনি স্বেচ্ছায় মায়ারচিত দেহ ধারণ করিলেও, তাভার তৃতীয় চক্ষু বা 

(১) প্রকৃত্তপক্ষে, ব্রন্দের কল বা অংশ নাই । ভিন্ন ভিন্ন আধারে তাহার. 


চৈতন্-প্রকাশের তারতম্য বুঝাইতে কল! শব্দ ব্যবহৃত । 
(২) গীঃ, ৪1৬ 


৩১৬ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা 


প্রস্তানেত্র সর্দ! মায়াতীত বস্তু নিরীক্ষণ করে । অবতারগণের 
জীবনীতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা! প্রত্যেকেই পর্নর্ষ্গণের 
কাছে ইহা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে তাহার! শ্রীভগবানের 
মুত দূপ। সচরাচর মান্ধষ আত্মজ্ঞান তে। দূরের কথ, দেহাতীত 
আত্বার অন্তিত্বেই বিশ্বাস করিতে চায় নাঃ এতদূর অবিস্ভাচ্ছন্ন। এই 
অবিস্তার প্রভাববশতঃ যখন মানবের জীবন-যাপন-প্রণা'লী নিম্নাভিমুখী 
হুইয় ক্রমশঃ পশুর স্তরে নামিয়া যায়, তখন তাহাকে পুনরায় তাহার 
দিব্য প্রকৃতিতে উঠাইতে অবতারের আবির্ভাব হয়। অবতার 
তাহার স্বীয় জীবনের উজ্জল দৃষ্টাস্ত সাধারণ মানবের সম্মূথে উপস্থিত 
করেন, মানুষ তপ্ভাবে প্রভাবান্বিত হইস্ম! আত্মাহ্সন্ধানে প্রবৃত্ত হয় এবং 
সাধনার দ্বার! দিব্য প্রক্কৃতি লাভ করে । তাই বল! হয় যে, শ্রীভগবান 
অবতারবরূপে নীচে নামিয়া আসেন অধঃপতিত মাহ্ুষকে উপরের 
প্রকৃতিতে উঠাহবার অভিপ্রায়ে। 

(গ) মানুষ ইহজন্মে সুখ-ছুঃখ ভোগ করে পুবজন্মের কর্মফলে, 
অবতার তাহা করেন না। অবতারের কর্মফলতোগের প্রশ্ন নই। 
তিনি বাহ্যতঃ সুখ-দুঃখ ভোগ করেন, ইহাও মাসিক মাত্র । আমর! 
দেখি, রাবণ কর্তৃক সীতা-হরণে শ্রীরামচন্দ্র দুঃখে বিলাপ করিয়াছিলেন, 
অরাসন্দধের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে উৎ্পীডিত শ্রীকৃষ্ণ হছুঃখে মথুরা ত্যাগ 
করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন । এই সব ঘটন। তাহাদের অভিনয় মাত্র 
মানবের সাজে । লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে. নরলীলায় অবতীর্ণ হুইয়। 
শ্রীভগবান অভিনয় করেন মাত্র । পুকৃত স্ুখ-ছুঃখের বোধ অবতারের 
মাই। 
সুপ ব্রহ্ম, মায়াধীশ €১)। তিনি মায়ার ব৷ ত্রিগুপাত্বিক! প্রকৃতির 





(১) মায়াং তু প্রকৃতিং বিচ্যান্মায়িনস্ত মহে্খরমূ ।--স্থেঃ উ£, ৪1১০ 


অবতার ৩১৭ 


সহিত যুক্ত হইয়া যে সব অপ্রকট ও প্রকট কার্য করেন, তাহার নাম 

লীল।! ও --লীলা । লীলার অর্থ, বিন প্রয়োধনে ক্রীড়া। 

হরতাতরর জীব যত কিছু কাজ করে প্রয়োজনবশতঃ, তাহ!র 
প্রয়োজন মিটাইতে । অভাব না৷ থাকিলে প্রয়োজন হয় না। অসম্পর্ণ 
জীবের অভাব আছে, তাই প্রয়োজনও আছে । পরমেশ্বরের অভাৰ 
নাই, তাই প্রয়োজনও নাই। তবুও তিনি যে কাজ করেন, তাহ। 
তাহার ক্রীড়ামাত্র। ইহাই তাহার লীলা । লীল। দ্বিবিধ-- প্রকট 
এবং অপ্রকট । যাহা মাছষের চক্ষগোচর, তাহ। প্রকট ; এবং যাহা! 
মান্ষের চক্ষগোচর নহে, তাহা অপ্রকট। ব্রহ্গাণ্ডের স্থষ্টি-স্থিতি- 
সংহাররূপ পরমেশ্বরের লীলা অপ্রকট। স্থললোকে অবতরণের পর 
স্থলদেহধারী অবতাররূপে তাহার সব লীলা-_প্রকট। লীলাৰাদের 
সহিত অবতারবাদ জডিত। স্য্টি-স্থিতি-সংহারাত্বক অপ্রকট লীল! 


প্রবাহরূপে নিত্য, অর্থাৎ চিরস্থায়ী । স্থলশরীরী অবতাররূপে প্রকট 
লীল। অনিত্য, অর্থাৎ অবতার-কাল পযন্ত স্থায়ী । 


পরমেশ্বরের অবতরণ ব শরীর-প্রবেশ মুখ্যতঃ তিন প্রকার-_ 
গুণাবতার, লীলাবতার ও আবেশাবতার !: অপ্রকট লীলায় তিনি 
অবতারের ব্রহ্মা-বিষুণ-শিব এই তিন সুক্্শরীরী দেবতান্দপে 
ক রাতে অবতীর্ণ হইয়া ব্রন্ধাণ্ডের হুষ্টি-স্থিতি-সংহার করেন ১ 
এই তিন দেবতায় সত্ব-রজঃ-তমঃ এই তিন গুশের এক একটির 
প্রাধান্য থাকায়, তাহার! পরমেশ্বরের গুণাবতার । পুথিবীলোকে 
মত্ভ্ত-কুর্মাদি স্থুলদেহধারী জীবের মুতিতে অবতীর্ণ হইয়া তিনি 
প্রকট লীলা! করেন বলিয়া মত্্য-কুর্মা্দি দশ অবতার, তাহার 
লীলাবতার। পরষেশ্বরের জ্ঞানাদি শক্তির দ্বারা আবিষ্ট মহা পুরুষ- 
গণ, তীহানর. আহবশখবতার ; যথা-পুরাকালে সনকারদদি এবং 
বত'মান কালে শ্শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ | 


৩১৮. হিন্দ্রধর্ম-প্রবেশিকা। 


স্যষ্টি-স্থিতি-সংহাঁররূপ অপ্রকট লীলাত্রয়ের মধ্যে স্িতি-লীলার 
দেবতা, শবিষু। ব্রহ্গাণ্ডের স্থিতি বা রক্ষণ করিতে কখন কখন 

বিষ্ণুর বিষ্ণকে ধরাধামে অবতীর্ণ হহয়া প্রকট লীল! 

দশাবতা'র করিতে হয় । মত্গ্ত-কুর্মা্দি দশ অবতার, বিষুণর 
এ প্রকট লীলার জন্যঃ অতএব, তাহারা বিতর দশাবতার । 
শ্রীভগবানের পৃথিবীতে অবতরণ আকশ্মিক নহে । তিনি অসময়ে 
আসেন না, যথাকালে আসেন। গীতায় শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন-- 
যখন পৃথিবীতে ধর্মের পতন ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি 
অবতীর্ণ হই সাধুদিগের রক্ষার জন্য, দুষ্টদিগের বিনাঁশের জন্য 
এবং ধর্মসংস্বাপনের জন্য । (৫১) শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও শ্রীভগবতী অন্থব্ধপ 
উক্তি করিয়াছেন । ৫২) বতণ্মান শ্বেতবরাহছু কল্গে, বতণ্মান 
বৈবস্বত মন্বস্তরেঃ বত'মীন অগ্টাবিংশসংখ্যক মহাযুগে বিষ্ণুর 
দশাবতারের বিষয় শাস্ত্রে উল্লিখিত । বস্তুতঃ, স্থিতি-লীলার অন্গরোধে 
শ্রীবিঞ্ুকে কতবার অবতীর্ণ হইতে হয়, তাহার সংখ্যা কর! যায় না। 
অতীতে পুর্ব পুর্ব কল্প-মন্বস্তর-মহাযুগে তিনি যে কতবার অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন এবং ভাবী কল্প-মন্বস্তর-মহাযুগে 0৩) কতবার যে 
অবভীর্ণ হইবেন, তাহা! গণনার বস্ত নহে । এই কারণ বিষ,ভাগবত 
বলেন--অবতার! হ্যসংখ্যেয়াঃ। শাস্কখিত বিষ্,র দশাবতার-_ 
মতন) কুর্ম, বরাহ,ঃ নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্ীরাষচক্জ, শ্রীকৃষ্ণ ৫৪), 


(১) 29 ৪1৭-৮ 
অবতারগণ ধম“-প্রবত ক নহেন--ধম সংস্থাপক । 
(২) চশ্তী, ১১1৫৪-৫৫ 
(৩) কলাদির ব্যাখ্যা ২৮৫-২৮৬ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য। 
0৪) শ্রীকৃষ্কে স্বয়ং ভগবান জানিক্সা কেহ কেহ তাহাকে অবতারের শ্রেনী ভুক্ত 
করেন না, ভাহার স্থলে হলধারী বলরামকে এক অবতার বলেন । 


অবতার ৩১৪১ 


শরীবুদ্ধ এবং কন্কি। শ্রীরামচন্দ্রে ও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীতগবানের ধোল কলা 
চৈতন্ের প্রকাশ। দশাবতারসম্বদ্ধে পৌরাণিক কাহিনী এইরূপ । 
প্রলক্রকালে €৫) €বদ প্রলয়-পয়্োধি-জলে নিমগ্ন ছিল। €৬ শ্রীবিষ্ণ 
মত্গ্তক্ূপ ধারণ করিয়া ' বেদের উদ্ধার করেন--ইহা মত্শ্ত/(বতার । 
তারপর, পৃথিবী পুনরায় জলপ্রাবিত হইলে তিনি কুর্মরূপে পৃথিবীকে 
পৃষ্ঠে ধারণ করেন-__ইহ। কুর্মাবতার। পৃথিবী আবার জলপ্লাবিত 
হইলে, তিনি বরাহরূপে পৃথিবীকে দস্তদ্বার| ধারণ করেন এবং মহ।বল 
হিরণ্যাক্কে বিনাশ করেন--ইহা বরাহ-অবতার। তাহার পর, 
হিরপ্যাক্ষের ভ্রাতা এবং ভক্ত প্রহল।দের পিত] দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু 
যখন অত্যাচারী হইয়া উঠে এবং ভক্ত প্রহল।দের বিনাশের জন্য চেষ্টা 
করিতে থাকে, তখন শ্রীবিঞুত পৃগিবীকে এবং ভক্ত প্রহলাদকে রক্ষা 
করিতে নরসিংহরূপে অবতীর্ণ হইয়। হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন-_ইহ! 
বৃসিংহাবতার। তারপর, যখন দৈত্যবাজ বলির দর্পে পৃথিবী ভারাক্রান্ত 
হয়, তখন বামননধপে তিনি ছলনার দ্বারা অতিদপী বলর দর্প চূর্ণ 
করেন এবং পথিবীকে রক্ষ! করেন-__ইহা বামনাবতার। তারপর, 
যখন ক্ষত্রিয়-প্রত';প পৃথিবী তাপিত হয়, তখন তিনি পরশুরামরধপে 
পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন-_-ইহা পরশুরাম-অবতার। তারপর, 
যখন রাক্ষসরাজ রাবণের অত্যাচারে পৃথিবী জর্জরিত হয়ঃ তখন তিনি 


(৫) এখানে এই প্রলয় শব্দে দৈনন্দিন বা নৈমিত্তিক প্রলয় বুঝায় নাঁ। প্রতি 
কল্পে চৌদ্দ মন্বস্তরের পর এক নৈমিত্তিক প্রলয় ঘটে । অতএব, এখানে বত'মান 
মন্বস্তরে বত'নান মহাঁঘুগে পৃশিবীর জলমগ্ন হওয়।র অবস্থাকেই প্রলয় বলা হইয়াছে । 

(৬) তখন মানব-স্যষ্ট হয় নাই। অধুন। ভূতত্ববিদ্গণও বলেন যে, প্রাক-মানবীয় 
খুগে তুধার-যুগ (03150$51 4৪৩ ) ছিল এবং সেই তুষার-ুগে পৃথিবী তুষরগলিত 
জলে করেকবার মগ্র হইয়াছিল। খখেদে, জেন্দাবেস্তায় এবং বাইবেলে ইহার উল্লেখ 
আছে । বাইবেল ইহাকে 7061785 বলিয়াছেন । 


টি হিন্দ্ুধর্ম-প্রবেশিকা। 


শরীরামচন্্রর্ূপে রাবশকে বধ করেন-__ইহা শ্রীরামচক্-অবতার ৷ 
তারপর, কংসাদি অন্ররগণের এবং হুর্ষোধনাঁদি অধর্মপরায়ণ মিথ্যা 
চারীদিগের অধর্মের আগুণে পৃথিবী যখন দগ্ধপ্রায় হয়, তখন তিনি 
শ্রীকষ্ণরূপে তাহাদের সংহার করিয়। ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করেন-__ইহ! 
শীকুষ্ণ-অবতার। তারপর, যখন টবদিক যজ্ঞকর্মের নামে অবাধ নৃশংস 
পশু-হত্যায় পুথিবী নরক-ক্ষেত্রে পরিণত হয়, তখন তিনি জীবের 
প্রতি দয়াপরবশ হুইয়৷ শ্রীবুদ্ধরূপে সেই ব্যাপক পশুহত্যার নিবারণ 
করেন__ইহ! শ্রীবুদ্ব-অবতার। বত'গান কলিষুগের শেষভাগে যখন 
অধর্ম-অসত্যের পূর্ণ প্রভাবে পৃথিবী বাসের অযোগ্য হইবে, তখন 
শ্রীবিষ্চ, কন্ধিবূপে অবতীর্ণ হইয়া] অধর্মাচারীদিগকে সংহার করতঃ 
ধর্ম ও সত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠঃ করিবেন-ইহ1 কক্ষি-অবতার। কক্কি 
ব্যতীত অপর নয় অবতার হইয়া! গিয়াছে । বিগত নয় অবতারের 
ভিতর শ্রীর1যচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবুদ্ধ তিহা পিক পুরুষ । শ্রীরামচন্জ 
শুধু অযোধ্যাপতি ছিলেন না) কেহ কেহ বলেন যে, তিনি অ্থবববেদের 
একজন মন্্রন্্ষ্ঠ) খষি এবং বর্ণাশ্রমধর্মের ও সাকারোপাসন!র প্রবতক। 
রাময়ণ মহাকাব্য হইলেও, তাহার মুল কাহিনী এতিহাসিক । 
মহাভারতে এবং বিষ্ণপুরাণ, স্ষন্দপুর!প, ব্রহ্মা গুপুরাণ প্রভৃতিতে 
রামোপাখ্যান কথিত। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যেও রামাখ্যান 
নানাভাবে স্থান পাইক্সাছে। ব্যাকরণকত] পাণিনিও রামাখ্যান 
উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব, শ্ররামচন্জ্র যে এরতিহামিক পুরুষ তাহা 
নিঃসন্দেহে বলা! যাইতে পারে । শ্রীকুষ্দের উল্লেখ ছান্দোগচ 
উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে সপ্তদশ খণ্ডে বষ্ঠ মন্ত্রে স্পট পাওয়া যায়। 
উপনিষদ্দের খধি দেখানে বলিম্মাছেন যে, দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অজিরার 
পুজ ঘোর নামক একজন খধধির নিকট শিশ্যব্পে পুরুবযজ্ঞদর্শন সন্বদ্ধে 
শিক্ষপাভ করেন এবং অন্য উপাসনার প্রতি প্পৃহাহীন হন। শরীফের 


অবতার ৩.১ 


এ শিক্ষার ঘোর আঙ্গিরস, খথেদে তৃতীয় মগুলে ৩৬ সৃক্তের মন্্ত্রষ্টা 
খবি। বেদের এক আরণ্যকেও ককষ্ের স্পষ্ট নামোল্লেখ আছে। 
ঈশার (05555 ) জন্মের প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্বে পাণিনি-ব্যাকরণ 
রচিত। পাপিনিতেও. শ্রীকঞ্চের জীবনী উল্লিখিত। মহাভারত 
ব্যাসদেবের রচিত । ব্যাসদেব ছিলেন শ্রীকঞ্চের সমসাময়িক । অতএব, 
মহাভারতে লিখিত শ্ীকষ্চচরিত শ্কষ্জের এ্রতিহাসিকত্ব সম্পর্কে 
প্রামাণিক গ্রন্থ । শ্রীবুদ্ধের গ্রতিহাসিকত্ব সর্ববাদিসম্মত+ সে সম্বন্ধে কিছু 
বল! নিশ্রয়োজন । 

্শাবতারের ভিতর এ্রতিহাসিক নহে প্রথম ছয়টি-_মতম্য, কুর্ম, 
বরাহ, নুসিংহ, বামন এবং পরশুরাম । বামনকে এবং পরশুরামকে 
মানব-স্থষ্টির প্রীরভ্ে ধরিলেও, মধ্ম্ত-কৃর্ম-বরাহ-নসিংহকে তাহার পূর্বে 
বলাই কর্তব্য। স্থলশরীরী জীবের মধ্যে মানব শ্রেষ্ঠ । মানবের 
আধারে ভ্রভগবানের আবির্ভাব দোবযুক্ত না হইলেও, মত্য্ত-কুর্াদি- 
রূপ মানবেতর নিকৃষ্ট জীবের আধারে তাহার আবির্ভাবের কথায় 
অনেকের মনে যেন একট ধাক্কা লাগে। বুবিয়া দেখিলে, আর সে 
ধাক্কার কারণ থাকে না। শ্রীভগবান সর্বভূতে অধিঠিত। নিকুষ্ঠ 
জীবের মাঝেও যখন তিনি আছেন, তখন তিনি লীলাবশতঃ সেই 
সকল জীবেরও মায়িক দেহ ধারণ করিতে পারেন । যদি ধর! যায় যে, 
মধ্ন্ত-কুর্ম-বরাহ-নৃসিংহ-বামন-পরশুরাম এই ছয় অনৈতিহাসিক অবতার 
সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী এক হুন্দর কাব্য মাত্র,তাহ। হইলেও বলাযায় 
যে কাব্যেরও মুল্য আছে। পৌরাণিক কাহিনীতে উচ্চতম সত্যের 
উপদ্দেশ আছে। ,পুথিবী যখন অলমগ্ন (১১, তখন শ্রীভগবান অবতীর্ণ 





(৯) এই পৌরাণিক কাহিনীর মতে, বর্তমান মহীযুগের আদিতে মহন্ত-কুর্ম-বরাহ 
এই প্রথম তিন অবতারের আবিভ্ভাবের প্রাক-কালে পৃথিবীর উপর তিন বার যহাঁ- 


৩২২ হিম্দুধর্ম-প্রবেশিকা 


হইলেন মতগ্তব্ধপে। মৎস জলচর। কাজেই, সেই মহাপ্র!বনে মৎ্ন্ত- 
ব্ূপ ধারণ ছাড় আর অন্ত উপায় ছিল না। মত্গ্তর্ূপে তিনি উদ্ধার 
করিলেন বেদ । বেদ, পৃথিবীর আদি ধর্মগ্রন্থ । পৃথিবীতে ধর্ম-প্রতিষ্ঠা 
করিতে শ্ভগবানের এই বেদোদ্ধার। জল হইতে শ্থলের জন্ম । 
জল ও স্থলের মধ্যবতা সময়ে উভয়ের সমান অধিকার । তখন জন্মিল 
উভয়চর জীব- কুর্ম। তাই শ্রীভগবান সেই সময়ে কৃুর্মরূপে পুথিবীকে 
উদ্ধার করিলেন। তাহার পরবর্তীকালে জলের অপেক্ষা স্থলের 
প্রানান্ক । তখন জন্মিল স্থলচর জীব-__বরাহ। তাই, সেইকালে 
তিনি বরাহরূপে অবতীর্ণ হুইয়। পৃথিবীকে রক্ষা! করিলেন । তাহার 
পরবর্তীকাল পশু ও মানুষের মাঝামাঝি । তখন মাহ্থষের স্হষ্টি হয় 
নাই বটে, তবে পশুতে মাচ্বের হ্ট্টির সম্ভাবন! ছিল। তাই, 
সকালে জ্ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছিলেন নর-সিংহরূপে । তাহার 
পরবর্তীকাল, মাছষের। তবে তখনো! মানুষ পুর্ণ মান্ধষ হইতে পারে 
নাই; সেইজন্ত-_বামন। মতাস্তরেঃ মানব-স্যগ্টির পূর্বে ধরা পৃষ্ঠে 
অতিকায় জীবজন্ত বাস করিত । তাহাদের স্ুবুহৎ আকৃতির সহিত 
তুলনায় মানবের আক্ৃতি হইল থুব ছোট। ঢেই কারণও তখন 
মানবকে বামন অর্থাৎ ক্ষুত্রাকার দেখাইত। কাজেই, সেকালে তিনি 
আবতীর্ণ হইলেন বামনরূপে। তাহার পরবর্তীকালে মাহুব পুর্ণ মান্ছষ 
হইয়াছিল। (২) সেই নিমিত্ত তখন শ্ইভগবান আবতীর্ঘ পুর্ণ মানৰ 





প্লাবন ঘটে । অধুন। তুষার-প্লাবন সম্পর্কে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন তাহা! ঘটে 
দুইবার ; আর মার্ষিন পঙিতগণ (4১525550509 ) বলেন, চারবার । তাহাদের 
মতে, শেষ তুষার-প্লীবন ঘটিয়াছিল দশ হাজার বৎসর পূর্বে । ' 
(২) নব্য ভূ-বিজ্ঞান বলেন-_প্রথমে জলচর, পরে উত্য্নচর এবং তার পরে ভূচর 
প্রানীর উৎপত্তি ; ভূচর প্রাণীর ক্রমবিবত নিধারা ক্স প্রথমে বনমানুষ) গল্িল| ইত্যাদি এবং 
সর্ধশেষে মানুষ । : 


অবতার ৩২৩ 


পরগুরামন্ূপে। মানব তখন ছিল অরপ্যবাপী, তাই পরশুয়ামের 
হাতে কুঠার। পুর্বে বলা হইয়াছে যে, বিষ্ণুর দশ অবতারগণের ভিতর 
জরামচন্র ও শ্রীকষ্চ এই দুইজন আজকাল শ্বিষুর স্থান অধিকার 
করিয়াছেন। এখন তাহারাই শ্বিষু। বলিয়া পুজিত। শ্রামচন্র 
কেবলমাত্র উ্রতিহাসিক দশরথ-পুত্র নহেন। রমস্তে যোগিনে! ঘত্র 
ইতি রাম:,-যোগিগণ ধাহাকে ধ্যানের সাহায্যে লাভ করিয়। তৃপ্ত 
হন, তিনিই রাম। অর্থাৎ, তিনিই পরব্রহ্গ। €৩) শ্রীকষফ্চও কেবল- 
মাত্র এতিহাঁসিক বন্থদেব-পুত্র নহেন। বসতি ইতি বাস্থ,-ধিনি 
সর্বভূতে বাস করেন, তিনি বাস্ছদেব ; অর্থাৎ, পরব্রহ্গ । মহাভারতে 
এবং গোপালপুর্বতাপনীয় উপনিবদে ক্ষ শব্বেরও বুযুৎপত্তিলন্ধ অর্থ 
পরক্রহ্ম বল। হইয়াছে । (৪) অন্ত পুরাণে কথিত হুইয়াছে-_ভক্ত- 
ছুঃখকধিত্বাৎ কৃষ্ণঃ, যিনি ভক্তের ছুঃখ কর্ষণ ব1 নাশ করেন তিনি কৃষ্ণ । 
অর্থাৎ, কৃষ্ণই ভক্তের ভগবান। উপনিষদ বলেন--উপাসকগণের 
ধ্যানের জন্য নিত্যটৈতন্যস্বরূপ, অদ্বিতীয়, অবিদ্যারছিত, অনূর্ত ক্ছ 
অবতারের রূপ পরিগ্রহ করেন । ৫) তাৎপর্য-_অমূর্ড ব্রঙ্গের ধ্যান 
উপাসকগণের পক্ষে অতীব কঠিন, সেই নিমিত্ত ধ্যানের সুবিধার জন্য 
্রচ্ম স্বয়ং মৃতিগ্রহণ করিয়! উপাসকগণশের কাছে উপস্থিত হন। অনেক 


০৩) রমন্তে যোগিনোহনস্তে নিতানন্দং চিদাজ্মনি । 
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রক্মাভিধীয়তে ॥ 
রাঃ পৃঃ উঃ, ১1৬ 
(৪) ১৩৬ পৃষ্ঠার, পাদটীকান মুল প্লোক জষ্টব্য। 
€৫) চিন্ময়হ্তাদিতীয়ন্ত নিষ্ষলন্তাশরীরিণঃ | 
উপাসকানাং কাধার্থং ব্রক্মণে! রপকজন! ॥ 
স্মাং পৃঃ উত ১৭ 


৩২৪ হিন্দুধ্ম-প্রবেশিক। 


প্রসিদ্ধ তক্ত ্রামচজ্জ ও গ্রকুষ্চের উপাসন] করিয়। ভাগবত চৈতন্য 
লাভ করিয়াছিলেন, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নছে। যেমন--তুকারাম৮ 
রামঙাস, লূরদাস, মীরাবাই, তুলসীদাস প্রভৃতি । 
হিন্দুধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মেও প্রকারাস্তরে অবতারের পুজ। হয় । 
বীইপথ্িগণ ঈশার (909) পুজা করেন উটতগবানের মধ্যস্থ 
€ 80593960:£) (৬) বা পুত্র ম্বূপে। ইস্লামপন্থিগণ হজরত 
মহন্্দ্দের পৃূজ। করেন ও্ভগবানের শ্রেষ্ঠ বার্ডাবহম্বরূপে । মাফিন 
€ £77557509. ) প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে অবতারকে বলা হয় মধ্যস্থ 
(0459120:) বা পরিত্রাতা ৫(9251002)5£ কেননা, তিনি 
ভগবানের সহিত তাহার একনিষ্ঠ ভক্তগণের মিলন-সাধন করেন। 
হিন্দুধর্মান্তর্থত ব্রাঙ্গণ্যসমাজ পূর্ণভাবে অবতারবাদ গ্রহণ করিয়াছেন ঃ 
'আর্খসমাজ এবং ব্রাহ্মসমাজ ইহ গ্রহণ করেন নাই। 
বিষুণর অবতার ব্যতীত শিবের এবং দেবীর অবতার-প্রসঙগও 
হিম্দুশান্ত্ে আছে । শিব, সংহার-দ্েবতা। অতএব, ব্রহ্গাগ্ডের স্থিতি- 
রক্ষণের জন্ত তাহার অবতার-গ্রহণের প্রয়োজন হয় 
না। তবে, তাহার ভক্তগণের প্রতি কপাবশতঃ 
কখন কখন তিনি প্রকট মুর্তি ধারণ করেন, যেমন অদ্ভুনকে দর্শন 
দিয়াছিলেন কিরাতরূপে । শিব আবার জ্ঞানগুরু--জ্ঞানের দ্বার! 
তিনি তব-ভয় হরণ করেন। জগতে অবিস্তার প্রভাবে জ্ঞান বা 
ব্রহ্মবি্া লুপ্ত হইবার উপক্রম হইলে, তিনি কখন কখন কোন মুক্ত 
পুরুষের অন্তরে আবিষ্ট হইয়! স্বীয় জ্ঞানশক্তি-সধশারে জগতের অজ্ঞান- 


শিবের অত্তার 
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অবতার ত€ 


কলুধ দূর করেন। সেই সকল মহাপুরুষ, শিবের আবেশাবতার । 
যেমন--যতিবর জগত্ওরু প্রীশক্ষরাচার্ধ। 

ভিন্ন ভিন্ন ক!লে দেবী শ্রীভগবতীর আবির্ভাবের বা অবতরণের 
বিষয় গ্শ্রাচণ্ডী অপূর্ব কাব্যময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। জগতে 
দেবাত্থর-সংগ্রাম অহরহঃ চলিতেছে অস্তরে-বাহছিরে কি শ্ক্ু, কি স্কুল, 
স্তরে। জগতেয় অভ্যুদয়-পথে যাহার। মহাবাধা স্য্টি করে, তাহার? 
অনুর ; আর, ধাহারা সেই সকল মহাবাধা 
অতিক্রম করিয়া জগৎকে অভ্যুদয়-পথে পরিচালিত 
করেন, তাহারা দেবতা । অস্থরণণ জগতের অমঙ্গলন্মরূপ এৰং 
দেবতাগণ জগতের মঙ্গলম্ব্প। বিধাতার এই বিপুল বিশ্বরাজ্যে 
দ্বেব-শক্তি ও অস্ুর-শক্তি চিরকাল বিদ্ভমান। মঙ্গল থাকিলেই অমজল 
থাকিবে, অমজল থাকিলেই মজল থাকিবে । কাজেই, বিশ্ব-সত্তায় এই 
দুই বিরুদ্ধ শক্তির ত্বন্ব চিরদিন চলিতেছে । এই দ্েবান্ছুর সংগ্রামে 
মাঝে মাঝে আচ্ছুরিক শক্তি এত প্রবল হুইয়! উঠে যে, দেব-শক্তি 
তাহার সম্মুথে তিষ্ঠিতে পারে না; তখন জগতে ঘোর বিশৃজ্খল। উপস্থিত 
হয়। সেইক্ষপ সদ্ধিক্ষণে মহাশক্তিরূপা দেবী গ্রতগবতী ম্বয়ং অবতীর্ণ 
হুইয়| আন্গরিক শক্তিকে দমন করেন এবং জগতের অভ্যুদয়-পথ 
বাধামুক্ত করিয়া দেন। উস্রচণ্ভীর এই সার কথা। মানব-স্ৃষ্টির 
পূর্বে স্থট্টির সুম্ষ্স স্তরে শ্ভগবতী মহাকালী--মহালন্দ্ী-মহাসরন্বতী- 
রূপ্পে অবতীর্ঘা হইয়। মধুকৈটভামদি অন্থরগশের নিপাত করিয়াছিলেন, 
ইহ! প্৪5গওীর প্রথম-মধ্যম-উত্তর চরিত্বে সবিষ্তারে বণিত | সর্বশেষে 
জঁভগবতী ইন্্রাদি দেবতাগণকে তাহার ভাবী অবতারসন্বন্ধে 
প্রতিশ্রুতি দিয়া যান। (৫১) তাহার সাতটি ভাবী অবতার তিনি 


(১) চণ্ভী, ১১1৪১--৫৪ 


দেবীর অবতার 


৩২৬ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিক। 


বিশেষভাবে ব্যক্ত করেন। সেই সাত অবতার- _নন্দা, রক্তদস্তিক?, 
শতাক্ষী১ শাকম্ুরী, ছুর্গান্দেবী, ভীম এবং ভ্রামরী । এই সাত অবন্তানের 
ভিতর নন্দাবতার হইয়া! গিয়াছে । অবশিষ্ট ছয় অবতার এখনে হয় 
নাই, পরে হুইবে। সাত অবতারই বর্তমান বৈবস্বত মন্বস্তরে। 
দেবীর এই সকল অবতার ুঙ্্শরীরে ও সুক্লোকে ; অন্তপক্ষে, 
বিষ্ুর দশাবতার স্থুল শরীরে ও স্থল লোকে । 


মচ্ষ্যলোকে শ্রীরামচজ্জাদি অবতারগণ ব্যতীত সময়ে সময়ে যুগা- 
চার্ধগণের আবির্ভাব হয়। তাহারা অধ্যাত্বশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ । 
বাচার তাহাদের মুখ্য কাজ, যুগে যুগে যুগোপযোগী 
সিচ্বপুরুষ শান্তার্থপ্রকাশ। তাহাদের আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ব" 
তেজ বিকীর্ণ হইয়! সাধারণ মাচ্ষকে উদ্দীপ্ত করে। 
যেমন- শ্রীশক্করাচার্খ, শ্রীরামাচ্ক্রাচার্য, শ্রীনিম্বর্কাচার্ প্রভৃতি 
ভাহ'র! ঈশ্বরাবিষ্ট পুরুষ । সেই কারণ, তাহাদিগকে শ্বীভগবানের 
আবেশাবতার বল! যাইতে পারে। কাহারে! ভিতর বিষ্ণুর আবেশ, 
কাহারো ভিতর শিবের আবেশ । এই সকল যুগাচা ভিন্ন আরে 
এক শ্রেণীর মহাপুরুষ আছেন-_সিদ্ধপুরুষ। যে সকল মহাপুরুষ 
অবতারগণের নিক্পিত সাধন-পথে অগ্রসর হুইয়। সাধনায় সিদ্ধিলাভ 
করেন, তাহারাই সিদ্ধপুরুষ। তাহার! পুর্ণকাম ও জীবন্মুক্ত হুইয়া 
লোক-কল্যাণে রত থাকেন । তাহাদের স্বার্থ-চেষ্টা থাকে না। অবতার 
ধর্ম-বিপ্লব-কালে ধর্ম-সংস্কাপন করেন; সিদ্ধপুক্ুষ অবতার-সংস্থাপিত 
ধর্মের আদর্শে নিজের জীবন গঠন করিয়া জন-সমাজে জলম্ত দৃষ্টাস্তন্বূপ 
হন এবং তদ্দমারা সেই ধর্মকে পুষ্ট রাখেন। বিষুঃ। শিব, শিবা ও 
তাহাদের অবতারগণকে উপাস্যক্গষপে উপাসনা-ভেদের কলে সিদ্ধপুরুষ- 
গণেক মধ্যে উপাসনা-বৈচিত্য থাকিলেও তাহার সমশ্রেনীভূত্ত । 


অষ্টম অধ্যায়। 
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পূর্বে কথিত হুইয়াছে, (১) ধর্মের ছুই দিক- তত্ব এবং সাধন1। 
হিন্দুধর্মে এই ছুই দিকের নির্দেশ আছে । সাধনার নির্দেশ এত বেশী 
যে, হিন্দুধর্মকে সাধনমূলক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের 
যোগশাস্ত্রগুলি হিন্দুধর্মের বিজ্ঞানসম্মত সাধনার দিক বা ব্যবহারিক 
দিক। হিন্দুধর্মের চরম সাধ্য বস্তু, মুক্তি। ব্রহ্গ-সাক্ষাৎকার ব৷ ব্রঙ্গ 
সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানই মুক্তি (২)। ইহা সাধন-সাপেক্ষ । যোগশাস্ত্সমূহে 
সেই সাধনার প্রণালী বিশ্লেষিত হইয়াছে। 


তৃতীয় অধ্যায়ে যোগদর্শনের আলোচনার আরম্তে (৩) বল! হইয়াছে, 
যোগ শবের ছুই অর্থ। মুখ্যার্থ_-পরমাত্বার সহিত জীঘাত্বার সংযোগ 
অর্থাৎ মিলন (৪)। গৌণার্থ-__সেই মিলনসাধনার্থ েষ্টন! বা ক্রিয়]। 
যোগশান্জ্রে এ মিলনসাধনার্থ ক্রিয়] বা! প্রক্রিয়! বহু হইলেও ব্স্ততঃ যোগ 


(১) ৩৬ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টব্য। 
(২) ১৮৯-১৯৯ পৃষ্ঠ। জরষ্টব্য। 
(৩) ৯৭-৯৮ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টব্য। 
(8) সংযোগে! যোগ ইতুযুক্তে। জীবাত্মপরমাত্মনোঃ | 
| --যোগী যাজবন্কাম্‌, ১৪৩ 
ব্রক্মই পরমাস্মা। জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলনই ব্রহ্ষসাক্ষাংকার ব1 বরদ্দের প্রত্যক্ষ 
জান । 
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একই প্রকার- জীবাস্বা-পরমাত্বার সংযোগ । গৌণ অর্থে প্রক্রিয়- 
তেদে সাধারণতঃ যোগ-সাধনা! সাত প্রকার-_মস্ত্রযোগ, লয়যোগী, 
হঠযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ । মন্ত্রজপ 
করিতে করিতে যে মনোলয় হয়, তাহার নাম- মন্ত্রযোগ । বাহা ব। 
অভ)ভ্তর কোন পদ্দার্থের উপর চিত্কে সন্গিবিষ্ট করিলে যে চিস্তলয় 
হয়, তাহার নাম__লয়-যোগ। মস্ত্রযোগ এবং লয়যোগ এই দুহটিকে 
তক্তিযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি অন্ত যোগের অস্তভুক্ত করা বাইতে 
পারে। এখানে হঠযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম যোগ 
এই পাচটি প্রধান যোগ সম্পর্কে কিছু আলোচনা আবশ্তক। 


[ এক ] 


হুভসল্মোগ্গ £ 


শরীরং ব্রহ্ম-মন্িরং, শরীর ব্রহ্মমনদির। শরীরের ভিতর ব্রহ্ম 
অআধিষ্টিত ; অতএব, শরীর বর্গের মন্দিরত্বূপ। আবর্জনা! পরিফার 
করিয়া মন্দিরকে যেমন পবিভ্রভাবে রাখা কর্তব্যঃ তেমনি বানা ও 
অভ্যন্তর মলরাশি পরিফ্কার করিয়' শরীরের পবিভ্রতা-সাধন কর্তব্য। 
শ্রুতি বলিয়াছেন-_নায়মাত্বা বলহীনেন লভ্য, আত্মা বা পরমাত্বা 
বলহীনের দ্বার। লভ্য নহে। (8) বল, অর্থাৎ দেহের বল এবং মনের 
বল। দেহ, মনের আধার । দেহ যন্দি অন্ুস্থ ও ছুর্বল হয়? মনও 
হুইয়! পড়ে অসুস্থ ও ছুর্বল। সেই মন লইয়া! আত্মানসন্ধান সম্ভব নক্প, 
পরমাত্বার সাক্ষাৎকার তো দূরের কথা। কাজেই, যোগ-সাধনার 





(৫) মু উ$-- ৩1২1৪ 
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প্রথম কথা---দেহকে সুস্থ, সবল ও পবিত্র রাখ। যে সকল প্রক্রিয়ার 
সাহায্যে দেহকে উন্মপ রাখা যায়, তাছা! আবিষ্কার 
এ) করিয়াছেন হঠযোগ। হু" শব্দে হর্য এবং চ্ঠ' 
শব্দে চন্দ্র বুঝায় ; “হঠ' শব্দে ক্র্ষে-চন্দ্রের একত্র 
সংযোগ বুঝায় । এখানে ইড়াকে চক্র এবং পিজলাকে সুর্য বল। 
হইয়াছে। মেরুদণ্ডের রন্দের ভিতর দ্ুযুস্না নাড়ী। এই স্ুযুক্লার 
বহির্দেশে বাম পার্থে ইড়া নাড়ী এবং দক্ষিণ পার্খে পিজল! নাড়ী 
যুলাধার হইতে উখিত হুইয়! নাসাপুট পর্যস্ত গিয়াছে । হিন্দুশাস্ 
বলেন, ভৌতিক স্থূল দেহে সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী আছে। তাহাদের 
মধ্যে সর্বপ্রধান দুযুয়্া__-ইড়া--পিঙ্গলা এই তিনটি। হঠযোগের অর্থঃ 
ইড়া৷ ও পিঙগলার একত। সংযোগ । ইড়া ও পিজলার ভিতর দিয়! অন্ধ 
নাড়ীসমূহের সাহায্যেপ্রাণশক্তি সর্বদেহে সঞ্চারিত হয়। ইড়। ও পিলার 
স!মঞ্ন্তে প্রাণ-শক্তির সামঞ্জন্ত ঘটে এবং তাহার ফলে মবলাধারে যে সুপ্ত 
কুণডলিনী শক্তি আছে, তাহা জাগরিত হয়। হঠযোগ চান- এই কুগুলিনী 
শক্তির আগরণে ও সারে দেহের অস্টিপুঞ্জকে দর্ধীচির অস্থির মত শক্ত 
করিয়া তুলিতে, যেন তাহারা অনায়াসে অরা-বাধক্য-মরণ জর 
করিতে পারে। 


এ উদ্দেশ্যে হঠযোগ কতকগুলি শারীরিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। সেইগুলি তিন ভাগে বিভক্ত-_অস্ত্রধৌতি, আসন ও মুদ্রা । 
মেহাভ্যন্তরে নাড়িভূড়ী পরিষ্ষার-করণ-__অন্তরধৌতি। 
' আমরা যে সব খাস্ত গ্রহণ করি, তাহার মধ্যে 
অনেক বিষাক্ত পদার্থ থাকে। সেই বিষসমূহ উদরের তিতর জমিতে 
থাকে। নিঃশ্বাস-গ্রহণের সজেও অনেক বিব বাহির হইতে দেহের 


অন্জ্রধোতি 
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ভিতর প্রবেশ করে। উদরম্থ নাড়ীসরল মলাদিতে দুধিত থাকে । 
দেহাত্যস্তরে এই সকল বিম ও আবর্জন৷ হইতে যত রোগের উৎপত্তি। 
সেই কারণ, প্রয়োজন হয় নাড়ী-শোধনের | শরীরশ্থ প্রধান ধাতু 
তিনটি-_বামুং পিস ও শ্র্লেম্া। ইহাদের মধ্যে একটি প্রবল হইলেই 
রোগের স্থত্ি। অস্ত্রধৌতির দ্বারা দেহাত্যস্তরস্থ বিষাক্ত পদার্থ গুলি 
বাহির হইয়া যায় এবং বায়ু-পিত্ত-শ্লেম্মার সামঞ্জন্ত রক্ষিত হয়। বস্তি 
বা অগ্রনালী-ধাবন, ধৌতি বা উদ্দর-ধাবন এবং নেতি বা নাসা-ধাবন 
প্রসৃতি অস্ত্রধৌতির বিবিধ প্রকরণ। আভকাল চিকিৎসকগণও সময়ে 
সময়ে রোগীর অক্্রধৌতির ব্যবস্থা করেন, কখন যন্ত্রসাহায্যে, কখন ব' 
'ওধধ-সাহায্যে । 


অঙ্গন্যাস বা! হস্তপদ্াদির সংস্থান-বিশেব--আসন। এক এক তাবে 
অঙন্তাসই এক একটি আসন। অঙ্ন্যাস করা 
যায় বিবিধ প্রকারে, তাই আসনও৪ বিবিধ। হঠ- 
যোগে আসনের রকম অনেক-_চুরাশী প্রকার। তন্মধ্যে পদ্মাসন, 
সিদ্ধাসন, ম্বস্তিকাসন, শর্ষাসন, ময়ুরাসন, পশ্চিমোভ্ভানাসন, সর্বাজ1সন, 
এবং মতম্তাসন উল্লেখযোগ্য । পদ্ম/সন, সিদ্ধাসন ও শ্বস্তিকাসন ধ্যান- 
ধারণা-জপের উপযোগী । পগ্মাসন ও সিদ্ধাসন, এই ছুইটি আবার 
ধ্যানের পক্ষে খুব উপযোগী । অন্য আসনগুলি ব্রহ্গচর্য-সাধন, শ্বাস্থ্য- 
পালন ও কুগুলিনী-জাগরণের সহায়ক । শীর্ষাসন, ময়ুরাসন, পশ্চিমোস্তা- 
নাসন, সবাঞ্ধাসন এবং যত্ম্াসন আজকালও অভ্যাস করিতে পারা যায় 


আসন 
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এবং তাহাতে ফল পাওয়া যায় । ৫১) এই পাঁচটি আসন ছাঅ- 
বুবকগণের পক্ষে বিশেষ উপকারী । 


প্রাণায়্াম ও ধ্যান-ধারণাদির উদ্দেস্তে বিশেষ বিশেষ দেহ-ভঙ্গিমা--- 
মুদ্রা । হঠযোগে মুদ্রা অনেক প্রকার । ন্মৃযুস্তা- 
নাড়ীর ভিতর দিয়! প্রাণশক্তি-পরিচালনের পক্ষে 
অতীব ফলজনক যে সকল মুদ্রা আছে, তন্মধ্যে মহামুদ্রা- কেশরীমুদ্রা_ 
মহাবেদমুদ্রা এই তিনটি উল্লেখযোগ্য । হঠযোগের ত্রাটক মুদ্রা 
ন্থপ্রসিদ্ধ। ব্রাটককে স্বতন্ত্র ত্রাটকযোগও কছে। ইহা মনকে স্থির 
করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। সকল শ্রেণীর যোগীর কাছে এই ত্রাটক 
আদরণীয়। আস্তর বা বাহ কোন বস্তর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার নাম, 
ত্রাটক। ভ্রন্বপ্মের মধ্যস্থ বিন্দুকেন্্রে ইড়া, পিজল। ও নুযুয়া এই তিন 
নাড়ীর মিলন হইয়াছে বলিয়া এই বিশ্দুকেন্রকে ত্রিকৃট ব৷ ত্রিবেণী বলে। 
প্রধানতঃ এই ব্রিকুটে দৃষ্টি বন্ধ রাখাই ভ্রাটক নামে প্রসিদ্ধ । ব্রাটক- 
সিদ্ধ হইলে মন স্থির হয়। তাহা ব্যতীত চক্ষুর দোব নষ্ট হয়, নিজ্াতজাদি 
আয়ত্তাধীন হয় এবং চক্ষুর রশ্মি-নির্গম-প্রণ।লী বিশুদ্ধ হয়। যোগশাঙ্- 
এই ত্রাটকের প্রশংসায় মুখর । 


মুসা 


হঠযোগে আসন-মুক্রাকে শ্রেঠঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে । তাহার পক্ষে- 
বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। দেহের প্রাণশক্তি সঞ্চিত হয় মেরুদণ্ডে ও 
মস্তিষ্কে এবং তথা হুইতে ন্গাস্ুরজ্ছুর (50:199] 0০:) ও হুক্্ দাযু- 





€১) আসন সম্বন্ধে নান! সচিত্র পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্ত কোন অভিজ্ঞ 
আসনসিন্ধ লোকের নিকট সাক্ষাংভাবে শিক্ষ। লওয়াই যুক্তিযুক্ত ; নচেৎ, অনেক সমক্র 
প্রমাদ ঘটে । 
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মগুলীর ভিতর দিয়! বিতরিত হয় দেহ-যগ্রের সর্বত্র। এই প্রাণশক্তির 
হিজাললকা উৎপত্তি-স্থান সাধারণতঃ রক্ত এবং বিশেষত: 
মু্তার স্থান শ্রেষ্ঠ পুরুষের শু ক্রগর্ভগ্রস্থিনিচয় (55201221 51900) 

এবং নারীর গর্ভাশয় (0৮৪:5)1 ইহা ভাড়া, 
"ঘাড়ের নীচে কদেশের উপাস্থি (0:175:1019. 01200) শরীরের গঠন- 
বধনের কাজ করে। হঠযোগের আসন-মুদ্রায় এই সকল গ্রদ্থি-উপাস্টি 
প্রভৃতির কাজ্জ ভালরপে হয় ; সেই নিমিত্ত ইহাতে প্রাণশক্তির স্যন্টি- 
সঞ্চার-বিতরণ সুন্দর চলে । তাহার ফলে দেহ-যস্্র সচল ও শক্তিমান 
হইয়া উঠে এবং জরা-বাধকা-মরণ তাহাকে শীঘ্র গ্রাস করিতে 
পারে না। 


্রন্মচর্য-সংযম-সাধন হঠযোগের মূল কথ! । ব্রহ্গচর্ষের বিশেব অর্থ--- 
বীর্ধধারণ। সংযমের অর্থ ইঞ্জিয় ও আহার সংযম । 
ব্রক্মচর্য এবং সংযম সাধনের উপকারিতা বৈদিক 
সুগে বৈদিক খবি প্রচার করিয়াছিলেন__ ব্রহ্গচর্যেন তপসা দেবা 
স্বতামপাত্সত, ব্রহ্মচর্যরূপ তপন্ঠার ত্বার। জ্ঞানিগণ মৃত্যুকে জয় করেন। (২) 
সেই অবধি আজ পর্যন্ত যুগে যুগে সকল ভারতীয় সাধনার মাঝে এই 
“দুইটি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া! আছে। (৩) ত্রহ্গচর্ষের উপর এত 
জোর কেন, সে সম্পর্কে সামান্য কিছু বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে 
না। খাস্তড হইতে অন্নরস বা পাকস্থলীতে ভূক্রভ্রব্যনিঃস্যত শুক্বর্ণ 
রসবিশেন (0115), অন্পরস হুইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, যাংস 
হুইতে চবি, চবি হইতে হাড়, হাড় হইতে নজ্জ! এবং মজ্জা হইতে বীর্ধ 


ব্রহ্মচর্য ও সংবম 


(২) অধর্ধ, ১১1৫1১৯ 
(৩) খ্রষ্টধর্মেও ব্রন্মচর্ষের স্থান উচ্চে। ২২১ পৃষ্ঠায় পাদটীকা! (১) জষ্টব্য। 
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বা স্ক্ত পর পর উৎপন্ন হয়। দেহু-প্রাণের ধারক-পোষক এই সপ্ত 
ধাতু-_-অন্লরস, রক্, মাংস, চর্বি, হাড়, মজ্জা এবং বীর্য । সম্তধাতুর 
আবার সারাংশ, বীর্য । কাজেই, বীর্ষের মুল্য সর্বাপেক্ষা বেশী। এই: 
বীর্য হুম্ম জলীয় পদার্থব্ূপে জভীবদেহের প্রতি অন্থকোষে বিষ্তম!ন-- 
প্রাণের প্রাণ। এই বীর্ষের ক্ষয়-নিবারণই বীর্যধারণ-_ব্ক্গচর্য । হঠ-. 
যোগের উদ্দেশ, দেহকে বজ্র মত শক্ত করা। অযথ! বীর্যক্ষয়ে' 
তাহ! কখনে সম্ভব হয় না। অতএব, হঠযে!শীমাত্রের প্রথমে পালনীক্ক' 
ব্রহ্মচর্য বা বীর্যধারণ। (৪) বীর্য সঞ্চিত হয় শুক্রগর্ভগ্র্িগুলিতে, 
(56209117981 (19215), নাভির ছয় ইঞ্চি নীচে ; সেই গানকে যোগী 
ষড়চক্রের ভাবায় বল! হয়, মুলাধার ও স্বাধিষ্ঠান। আসন-মুক্জা- 
প্রাণায়াম-সাধনে এবং সংযমিত জীৰন-যাপনে প্র সঞ্চিত বীষ ছড়াইয়? 
পড়ে দেহের সর্বত্র অন্কোবধসমুহের ভিতর । শুধু তাহাই নছে॥ 
আসন-মুন্্রা-প্রাণায়ামে প্র সঞ্চিত বীর্য উধবগতি লাভ করে এবং 
মেরুপথে (570709] ০০102) উঠিয়া! মস্তিফের সম্মুখস্থ বৃহত্তর অংশে 
(05:52020) সংগৃহীত হইয়া! ওজঃতে পরিণত হয়। মন্তিষ্ষের এই 
অংশকে যোগীর যড়চক্রের ভাষায় সহশ্রার বা সহশ্রদলপন্ন বল! হয়। ৫) 
ওক: যাহার যত বেশী, ধীশক্তি ও স্মৃতিশক্তি তাহার তত বেশ্। 


(৪) তল্মাৎ সর্প্রবত্ধেন রক্ষো। বিশ্দুহহি ঘোগিন1। 
সবত্তাত্রের-সংহিত! । 
(৫) প্রসিদ্ধ পাশ্চাতা চিকিৎসাবিজ্ঞানবিদ্‌ 10৫. 20815 ঠিক এই কথা অন্যভাঙে 
ঠাহার ভাষায় বলিয়াছেন-- 


[0 2. 10079 2250. ০506515% 1 00351008015 অর বীর্য) 3৪ :০০৪০:৮৩০ 
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9300 20005056308 03859, 
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প্রতি মান্ছষের ভিতর আছে এক চৌন্বুক শক্তি (0:50221 22857৩6. 
3510)। তাহার সাহায্যে এক মানুষ আকর্ষণ করে অপর মানুষক 
নিজের দিকে । যাহার ওজঃ যত বেশী, তাহার এই আকর্ষপ-শক্তিও 
তত বেশী। সেই কারণ, সকল শক্তি-সাধনার মূলে ব্রঙ্গচর্য-সাধন। 


কালক্রমে হঠযোগের সাধন-প্রণালী বহুবিস্তৃত হইয়া জটিল হইয়া 
শপড়ে। সমস্ত কাজ ছাড়িয়৷ নিজের ঘরে সারাদিন ইছা। লইয়া থাকিলেও 
ফুরায় কিন! সন্দেহ । ইহা! গৃহীর পক্ষে তো৷ অসম্ভব বটেই, গৃহত্যাগী 
সাধু-সন্গ্যাসীর পক্ষেও অসম্ভব। কেবলমাত্র প্নেছের শক্তিলাভের জন্য 
সারাজীবন এই ভাবে হঠযোগ-সাধনে কাটাইয়া দেওয়া কোনমতে 
জমীচীন হইতে পারে না। সেকালেও ধধিগণ এই সত্যকে উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন। হঠযোগের সাধনায় জীবাত্বা-পরমাত্মার সংবোগ 
হঠযোগের শেষে হয় না। পরমাত্মা, অন্তরের অন্তরতম বস্ত। 
ঝাজযোগের আরস্ভ তাহাকে পাওয়ার পথে প্রধান বিদ্ব,র আমাদের 
উচ্ছজ্খল মন ও চিত্তবৃত্তির উদ্দাম তরঙজ। 
অতএব, পতঞ্জল-যাজ্ঞবন্ধ্যাদি মহাযোগিগণ আবিফ্কার করেন 
এক নুতন সাধন-পথঃ যাহাতে মন সংঘযমিত এবং চিত্ত- 
স্বৃতি নিরুদ্ধ হইতে পারে। তাহাদের এই নবাবিষ্কৃত সাধনপথের নাম, 
অষ্টাজযোগ বা রাজষোগ। হুঠযোগের শেষ যেখানে, রাজযোগের 
আরম্ভ সেখানে। হঠযোগের আসন-মুস্্রা্দি কয়েকটি প্রক্রিয়ার কিছু 
কিছু রাজযোগের প্রথম স্তরে গৃহীত হইয়াছে । সেই অর্থে হঠযোগকে 
ব্লাজযোগের প্রাথমিক ধাপ বলা যাইতে পারে। 


রাজযোগ ৩৩৫ 


[ ছুই 
কলাজতসাগ 


তৃতীয় অধ্যায়ে যোগদএনের আলোচনায় (১) রাজযোগসম্বস্থে 
কিছু বল! হইয়াছে । এখানে বিশেষভাবে আরো! কিছু আলোচনা 
করা যাইতেছে। শ্রুতি বলিয়াছেন__-মনই মন্স্যের বন্ধ-ঘমোক্ষের 
কারণ; মন বিষয়াসক্ত হইলে মানুষ বদ্ধ হয়, আর নিবিষয় হইলে 
মানুষ মুক্ত হয়। (২) এই নিমিত্ত রাজযোগ মনকে নিবিষয় 
করিতে তৎপর । মন যেন অন্তর-রাজ্যের রাজা । ৫সই অন্তর-রাজ 
টহাসরিনাা মনকে এই ষোগ সুনিয়ন্ত্রিত করে বলিয়া 
ও উদ্দেশ্য ইহা ইহাকে রাজযোগ বলা হয়। শ্রুতি আরে। 
পর লাম, অষ্টাঙ্গযোগ বলিয়াছেন_ ন্বয়স্ু পরমেশ্বর ইন্ড্রিযগণকে 
বাহদশর্শরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তজ্দরন্য জীব বাহ্‌ বস্তই দেখিতে 
থাকে, অন্তরাত্সমাকে দেখিতে পায় না। (৩) যতদিন মন বহিমু্ধী 
ইঞ্জিয়গপণের সাহাযে বিষয়ভোগে রত, ততঙ্দিন আমরা বিশ্ব- 
ব্যাপী ও অন্তর্ধামী পরমাত্মার প্রত্যক্ষান্ুভূতি তো! দুরের কথা, 
তাহার অস্তিত্বসম্বদ্ধেও সন্দেহ করি । অতএব, তাহার প্রত্যক্ষানছ- 
ভূতির উদ্দেস্তে প্রথমে প্রয়োজন, মনকে বহিমুর্ধী ইন্জিয়গণের 


(১) ১০*--১০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
(২) যন এব মন্গুষ্যাণাং কারণং বন্ধসোক্ষযোঃ ৷ 
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যে নিধিষন়্ং স্মৃতষ্‌ ৪-_-শাঃ উঠ, ১ 
4৩) পরাফি খানি ব্যতৃণৎ স্বর সন্মাৎ পঞ্াও, পশ্চতি শাত্রাক্মন্‌। 
স্পক় উঠ, ২৯1৯ 


সিন হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা 


প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া অস্তমু্থী করা চিনবৃত্তি-নিরোধের 
হ্বারা। চিত্তের বিষয়াকার হওয়াকে চিত্তের বৃত্তি কহে। চিত্তকুতি 
অসংখ্য । রাজযোগের মতে, চিত্তবৃত্তিনিরোধই যোগ-_যোগশ্চিত্- 
বৃত্তিনিরোধঃ। €৪) রাজযোগ এই চিত্তবৃত্তিনিরোধের উপায় 
সবিষ্তারে বর্ণন। করিয়াছেন । 
রাজযোগের আট অঙ্গ_-যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, 
প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি। এই কারণ, রাজযে।গের 
অপর নাম-_-অষ্টা্গযোগ । হঠযোগে আসন-মুদ্রাদি যেমন একক্প 
শারীরিক ব্যায়াম, রাজযোগে তেমনি অষ্টাঙ্গ-সাধন এককপ মানসিক 
ব্যায়াম । _রাজযোগে আষ্টাঙ্গের মধ্যে যমনিক্সম এই দুইটির স্থান 
সর্বপ্রথমে । যম-নিয়মের সাধনের ছার! নৈতিক চরিত্র গঠিত হয়। 
নৈতিক চরিত্র গঠিত না হইলে, যোগী চিত্তবৃতিনিরোধের পথে 
অগ্রসর হইতে পারেন না। তাই, যম-নিয়ম-সাধন এই যোগ-সাধনার 
প্রথম কথ।। 
অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ__-এইগুলি 
যম, (৫) যম-সাধনের অর্থ, সংযম-পালন । পাচটি 
যম-সাধনের ভিতর পূর্বে পঞ্চম অধ্যায়ে অহিংসা 
এবং সত্য সম্পর্কে সদাচার প্রসঙ্গে (৬) কিছ আলোচনা করা হইয়াছে । 
এখানে তাহাদের পুনরালোচন। নিশ্রয়োজন । পরজ্রব্য অপহরণ ন। 
করা__অস্তেম্ব বা অচৌর্ধ। যখন পরর্্বাগ্রহণের ইচ্ছাও মনে জাগে 
না, তখনি হয্প অন্ডেন্-সাধন। অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, সমস্ত রত্ব 


(5) যোঃ পৃঃ, ১২ 
(২) অহিংসাসত্যাত্তেরত্র্দচর্ধাপরিগ্রহ! ঘমাঃ (মোঃ লুই, ২।৩০ 
(৬) ২৪৩.২৪৮ পৃষ্ঠ! জষ্টব্য। 


রাজযোগ ৩৩৭ 


আপনা-আপনি আসিয়৷ উপস্থিত হয় £ (১) ভাৎপর্ধ-_-এইবপ ব্যক্তির 
কখনো ধনরত্বের অভাব হয় না। ব্রহ্মচসন্বদ্ধেও ইতিপৃর্বে হঠযোগ- 
প্রসঙ্গে (২) কিছু বল! হইয়াছে। ব্রহ্ষচর্ধ প্রতিষ্ঠিত হইলে, বীর্লাভ 
হয়। (৩) মর্শ_ ব্রহ্মচর্ধপ্রতিষ্ঠিত বক্তির বিপুল শক্তিলাভ হয়। এই 
শক্তির মুখ্য অর্থ, ইচ্ছাশক্তি ব। অধ্যাত্মশক্তি । দেহ-রক্ষার অতিরিক্ত 
ভোগসাধনের দ্রব্য কাহারে! নিকট হইতে গ্রহণ না করা-অপরিগ্রহ । 
অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলে, পূর্বজন্মের কথা স্বতিপথে উদ্দিত হয়। (9) 
পাতগ্রল যোগন্ত্রের মতে, এই পাঁচটি যম-সাধন ত্্রী-পুরুষ- 
নিবিশেষে সকল কালে সকল দেশে সকল মানষের আচরণীয়__- 
এইগুলি সার্বভৌমিক মহাত্রত্ত । (৫) ইহার তাৎ্পর্ধ-_ চিত্তবৃত্ভি- 
নিরোধমূলক যৌগিক প্রক্রিয়া অধিকাংশের অসাধ্য, কিন্ত যম-নিয়মের 
সাধন মাহুষমান্রের কর্তব্য, নতুবা প্রকৃত মনুস্তত্বলাভ হয় না। 

শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা» হ্বাধ্যায় এবং উশ্বর-প্রণিধান-_-এই পাচ 
ক্রিয়ার নাম, নিয়ম | :৬) নিয়মের অর্থ-_বিধি- 
পালন। ইহাদের মধ্যে পূর্বে পঞ্চম অধ্যায়ে 
সদাচার-প্রসঙ্গে ৫) শৌচ-সন্বদন্ধে কিছ আলোচনা করা হইয়াছে, 


নিয়ম 


(১) অন্তেক্প্রতিষ্ঠায়াং সর্বরতোপন্থানং | --যোষ্ক হুঃ. ২৩৭ 
(২) ৩৩২-৩৩৩ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য । 
(৩) ত্রঙ্গচর্যপ্রতিষ্ঠাাং বীর্যলভঃ | -যোঃ সুঃ, ২।৩৮ 
(৪) অপরিগ্রহন্থৈর্যে জন্মকথভ্তাসংবোথঃ ॥ -যোঃ হুঃ, ২1৩৯ 
€) এতে জাভিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌম! মহাব্রতং ॥ 

পু সয়ে হু, ২৩১ 
(৬) শোঁচসভ্ঞোবতপহন্থাধ্যায়েখরপ্রশিধানানি নিরমাঃ। -_যোঃ হুঃ, ২৩২ 
(৭) ২৪৮-২৪৯ পৃষ্ঠ! ভ্রষ্টব্য । 


১ 


৩৩৮ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা! 


পুনরালোচনা অনাবশ্তক । প্রতিদিন যদৃচ্ছালাভে, অর্থাৎ যাহা 
কিছু পাওয়া যাকস তাহাতে, মনে সন্তষ্টিবাধ__সম্তোষ | মর্ষ_ছরা- 
কাত্ধা-পরিত্যাগ। সস্তভোষ সিদ্ধ হইলে অতত্যুত্তম ্থখ লাভ হুয়। (১) 
বেদবিধান অন্সারে কচ্ছচান্ায়ণাদি ব্রতোপবাসের দ্বারা শরীর 
শুক করা-_-তপন্তা। তপস্তযার ফলে শরীরের ও ইন্ড্রিয়বর্গের অশুদ্ধি 
ক্ষয় হয়; এই অশুদ্ধি ক্ষয় হইলে শরীরের ও ইন্ড্রিযবর্গের কতকগুলি 
সিদ্ধি বা ক্ষমতা লাভ হয়। যেমন-__ স্ুস্রদর্শন, দূরশ্রবণ ইত্যাদি। 
প্রণব ও স্ুক্তমন্ত্রাদি অর্থচিস্তাপূর্ক জপ করা এবং বেদ-উপনিষদ্‌- 
গীত। প্রভৃভি মোক্ষ-শাস্্র অধ্যয়ন করা হ্বাধ্যায়। ন্বাধ্যায়ের 
হারা ইষ্টদেবতার দর্শনলাভ হয়। (২) শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত ঈশ্বরে 
চিত্ত-সমর্পণ করিয়া তাহার উপাসনা-ঈশ্বর-প্রণিধান। ঈশ্বর 
প্রণিধানের ছারা লাভ হয় যোগ-সাধনার চরম ফল, সমাধি। (৩) 
এখানে প্রসঙ্গতঃ একটা কথা উল্লেখযোগ্য । কেহ কেহ মনে করেন 
যে, আষ্টাঙ্গযোগে ভক্তি-উপাসনাদির স্থান নাই। ইহা একটি ভ্রান্ত 
ধারণা । অষ্টাজযোগে ত্বাধ্যায় এবং ঈশ্খবর-প্রণিধান এই ছুইটি নিয়ম- 
পালনের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত ॥। তাহার দ্বারা ইহা স্থম্পষ্ট যে, 
অষ্টাঙ্গযোগেও মস্ত্রজপার্দির এবং ভগবছুপাসনার যথেষ্ট স্থান আছে। 
শুধু তাহাই নহে । পাতঞ্ল যোগহুজ্র বলিতেছেন যে, যোগের শ্রেষ্ঠ 

(১) সম্ভোষাদনুতমঃ হখলাভঃ ॥-_যোঃ শুঃ, ২৪২ 

(২) ্বাধ্যারাদিষ্টদ্দেবতাসম্প্রয়োগ: ॥--যোঃ সু১, ২৪৪ 

(৩) সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ ॥--যোঃ তুঠ, ২৪৪ 

সমাধি বিবিধ প্রকারের । ঈত্বয়ের উপাসনায় ভক্ভি-সাহায্যে সমাধি--ভাব-সমাধি। 
নিষ্ঠটাজঘোগের ধারণা-ধ্যানাদির সাহায্যে সমাধি--ধ্যান-সমাধি | জ্ঞানযোগের শ্রবণ-সনন 
-নিদিখ্যাসনাদিক্স সাহায্যে সমখি -জ্ঞান-সমাধি। এখানে ভাব-সমাধি বুঝিতে হইবে ॥ 


বাজযোগ ৩৩৯ 


ফল যে সমাধি তাহাও ঈশ্বর-প্রণিধানের ছার! শ্বতস্্রভাবে লাভ হয়। 
ইহা অল্প কথ! নহে । 
হঠযোগের আলোচনাকালে (৪) আসনসম্পর্কে কিছু কথিত 
তত হইয়াছে। অষ্টাঙ্গযোগে স্থিরভাবে ম্থখে 
উপবেশনকে আসন কহে । (৫) এখানে আসনের 
অর্থ, উপবেশন ;» হঠযোগের বিবিধ প্রকার অজন্যাস নহে । স্থির- 
ভাবে মেরুদণ্ড সোজা এবং মস্তক-গ্রীবা-বক্ষস্থল খজুরেখায় রাখিয়া 
উপবেশন করিতে হইবে । এক আসনে দীর্ঘকাল, অর্থাৎ তিন চারি 
ঘণ্ট1, বসার অভ্যাস চাই । এই কারণ, হঠযোগের কষ্টসাধ্য আসন- 
গুলি রাজযোগের উপযোগী নহে । হঠযোগের পদ্মাসন-__সিদ্ধাসন-_ 
'্বত্তিকাসন এই তিনটি রাজযোগের পক্ষে প্রশস্ত । আসন-অভ্যাসে 
শীত-গ্রীম্ম ক্ষুধা-তৃষ্ণ] রাগ-ঘ্েষ প্রভৃতি কোন প্রকার ছন্দ আর সাধকের 
ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে না_-ততে। ঘন্বানভিঘাতঃ। (৩) 
শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি-নিয়ন্ত্রণ_ প্রাণায়াম। (") সাধারণতঃ 
প্রাণায়াম ভ্বিবিধ-_পূরক, কুস্তক ও রেচক। বহিঃস্থ বাসু আকর্ষণে 
জানা দেহের ভিতর পূরণ করা-_-পুরক। জলপুণ 
কুন্তের মত দেহাভ্যস্তরে বা়ুকে ধারণ করা-_ 
কুস্তক । ভিতরের এই ধৃত বায়ুকে বাহিরে নিঃসারণ করা-_রেচক ॥ 
প্রাণায়াম-সিছ্ধ হইলে, মোহাঁবরণের ক্ষয়ে দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত 


(৪) ৩৩০ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য। 

(৫) শ্িরকুখমাসূনম্‌ 1--বোঃ হুঃ, ২৪৬ 

€৬) যোঃ সুঃ, ২৪৮ 

£€৭) তশ্মিন্‌ সতি স্াসপ্রশ্বাসয়েগতিবিচ্ছেদই প্রাশায়ামঃ ॥ 
ৃ যো হুঃ, ২৫ 


২.8. 


৩৪০ : হিন্দুধর্ম-প্রবেশিক। 


হুয়। (১) মর্ম_হ্ষভাবতঃ চিত্ত সত্বপ্রধান; কিন্ত ইহা রজঃ-তমঃ এই 
গুণদ্ধয়ের ছারা আবৃত । প্রাণায়ামলাধনে রজঃ-তমঃ বিদুরিত হস্ 
এবং জ্ঞান-শ্বব্ূপ সব্বগুণ প্রকাশিত হম্স। আসন-প্রাণায়াম এই ছুইটি 
অঙ্গ হঠযোগ হইতে বাঁজযোগ গ্রহণ করিয়াছেন । এই ছুইটির 
অভ্যাসে দেহস্থ সায়ুসমবায়ের ও জীবনীশক্তির ভ্রিসা1 স্থনিয়ন্ত্রিত 
হয়, তাহার ফলে মনও হচ্স সুনিয়ন্ত্রিত। 

ইন্ড্রিয়গণের আপন আপন গ্রহীতবা বিষয় (২) পরিত্যাগে চিত্তের 
অনুগত হুইয়! থাকা প্রত্যাহার (৩)। ইন্ড্রিগণের সহিত মন 
সংযুক্ত হইলে তাহারা আপন আপন ভোগ্য 
বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়ঃ নচেৎ হয় না। 
প্রত্যাহারের তাৎপর্য, মনকে ইন্দ্রিযগণ হইতে বিষুক্ত করা । মন 
বিষুক্ত হইলে চক্ষু খোলা থাকিলেও বাহ্‌ বস্ত দেখিতে পাঁওয? যাস না 
কাণ খোল। থাকিলেও বাহ্‌ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। মন যখন 
কোন চিস্তনীয় বিষয়ে গভীর চিন্তার মগ্র হয়, তখন সাধারণ জীবনেও 
অনেক সময় এপ অবস্থা ঘটে। প্রত্যাহার-সাধনার দ্বারা এই 
অবস্থ! যোগীর ইচ্ছাধীন হয়। চিত্তবৃত্তিনিরোধের পক্ষে এই সাধন 
দিতাস্ত প্রয়োজনীয় । প্রত্যাহার-সাধনায় ইন্দ্রিরগণ বশীভূত হয় 10৪) 


প্রত্যাহার 


ইহাতে বহিমুখী মন অত্তম্ধী হয়। আষ্টাঙ্গযোগ-সাধনায় যম- 


(১) ততঃ ক্ষীক্সতে প্রকাশাবরণম্‌ ॥--যোহ সঃ, ২৫২ 


€২) যখা-চন্ষুর বিষয়, রূপ : কর্ণের বিষয়ঃ শব্দ ইত্যাদি । ৯৪ পৃষ্ঠায় পাদটাক1 (১) 
দ্রষ্টব্য ॥ 


(৩) ব্বন্ববিষয় সম্প্রয়োগাভাবে চিত্তন্বরূপান্ুকার ইবেকজ্জিক্সাণাং প্রত্যাহান্প: ॥ 
স্পযোঃ সু, ২85 
€*) ততঃ পরমবহাতেজ্জিয়াণাম্‌ 1 যোঃ, তুঃ, ২1৫৫ 


রাজযোগ ৩৪৬ 


নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম এই চারিটি হইল বাহা সাধনা। প্রত্যাহার, 
আস্তর সাধনার প্রবেশ-পথ ; তবে তাহাকে বাহা সাধনার পঞ্চম বা 
শেষ অঙ্গ বল যাইতে পারে। 
চিন্তকে দেশবিশেষে বন্ধন কষিয়া বাখাধারণা। (৫) দেশ 
বিশেষে বন্ধনের অর্থ__নিজের দেহের ভিতর কোন কেন্দ্রে, অথবা 
হা : দেহের বাহিরে কোন বস্ততে, মনকে আবদ্ধ 
রাখা । €দহের প্রধান কেন্দ্র হই-__হৃদয় ও মস্তক । 
মন্তকের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র, ভ্রিকৃট বা ভ্রদ্ধয্নের মধ্যব্তাঁ স্থান। 
রাজযঘোগীর পক্ষে হৃদয় ও ত্রিকুট এই ছুই কেন্দ্র প্রশত্ত। সাকার- 
উপানকগণ বাহিরে কোন দেবদেবীর চিত্রপঙে এবং নিরাকার- 
উপাসকগণ ত্রহ্গপ্রতীক গুকারের চিত্রপটে মনকে আবদ্ধ রাখিতে 
পারেন ॥। ধারণার সাহায্যে মনকে দেহের ভিতর যে কেন্দ্রে কিছুক্ষণ 
আবদ্ধ রাখা যায়, সেখানে এক সক্কিয়শক্তি সংগৃহীত হয় এবং সেই 
শক্তি তদন্ুরূপ কাজ করে। হৃদজে ধারণায় সেই শক্তি দেয় শাস্তি ও 
আনন্দ, আর মন্তকে ধারণায় জ্যাতিঃ ও জ্ঞান । 
ধারণীয় পদার্থে ধারণার দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা ধ্যান । (৬) 
সচরাচর ধারণীয় পদার্থে মন বেশীক্ষণ আবদ্ধ থাকে না, ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত হয়। মনকে পুনঃ পুনঃ জোর করিয়া টানিয়া! আনিয়া সেই 
পদার্থে আবদ্ধ করিতে হয়) ইহা] ধারণার অবস্থা । অভ্যাসের ফলে 
মন যখন সেই পদার্থে অপরিচ্ছিন্নভাবে কিছুক্ষণ 
.. আবদ্ধ হয়, তখন ধ্যানের অবস্থা । ধারণা যতই 
গাঢ় হয়, মন ততই অস্তরে প্রবেশ করে-_-তখনি হয় ধ্যানের আরম্ভ । 


ধ্যান 


(৫) দেশবন্ধশ্চিতন্য ধারণ ॥--যোঃ সু2, ৩১ 
(৬) তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্‌ ॥--যোঃ সঃ, এং 


২ 


৩৪২ | হিন্দুধ্ম-প্রবেশিক! 


ধ্যানের আরস্তে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় এবং অন্তরে জাগে এক 
প্রশান্ত নিস্তন্ধতাঁর ভাঁব। সগুণ বা নিগুণ ব্রহ্ম ধ্যেয় বস্ত হইতেঃ 
পারে। অতএব, সগুণ ও নিগ্রণ ভেদে ধ্যান ছুই প্রকার। 
পরমাত্মার বা পরব্রদ্ষের ধ্যান নিগুণ ধ্যান। ন্ুর্ষ, গণপতি, বিষু 
শিব এবং শিব! এই পঞ্চ দেবতার ধ্যান--সগুণ ধ্যান। ইহা ছাড়া, 
অনেকে ব্রিকুটে জ্যোতিঃ-ধ্যান করিয়া থাকেন। ভ্রিকুটে জ্যোতিঃ- 
ধ্যানের কথা শ্রতিও বলিয়াছেন । (১) 

ধ্যান গাঢ় হইলে সমাধি। সমাধির অবস্থায় ধ্যেয় বস্তার বাহা 
কোন রূপের বা গুণের অনুভূতি আর থাকে না, কেবলমাত্র থাকে 
সেই বস্তর অর্থের আভাস, অর্থাৎ তাহার 
বিদ্ভমানতাঁর প্রকৃত অর্থ কি তাহাই যেন 
বিছ্যতের মত ঝলসিয় উঠে মনের মাঝে ; (২) 
আর কোন বোধ থাকে না। ধারণা-ধ্যান-সমাধি এই তিনাটকে 
একত্র কহে সংযম। কেননা, অষ্ট অজের মধ্যে এই তিনটিই প্ররুত 
পক্ষে মনকে সংযত করে; যম-নিয়মাদি পূর্ববর্তী অবশিষ্ট পাচ অঙ্গ 
এই সংযমের সোপানসদৃশ । বাহ ও আস্তর সকল পদার্থই ধ্যেয় 
বস্ত হইতে পারে। বাহ পদার্থ, স্থল। আত্তর পদার্থ, সুক্ম। স্থুল 
পদার্থ হইতে ক্রমশঃ সুক্ষ, সুগ্ষতর ও ক্গ্মেতম পদার্থের ধারণা-ধ্যান- 
সমাধি বা সংষযম-সাধন করা যায়। সমাধির ছুই স্তর-_-সম্প্রজ্জাত ও 
অসম্প্রজ্ঞাত । নিয়ন স্তরে সম্প্রজ্ঞাত এবং উচ্চ স্তরে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি । 
অন্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যেয় বস্তর অর্থাভাস মাত্র হয়। রাজযোগের 


সমাধি--সম্প্রজ্ঞত ও 
অসম্প্রজ্ঞ/ত 


(১) জাত উঃ, ২ 


(২) তদেবার্থমাত্রনির্ভসং স্বরূপ-শুণ্যমিব সমাধিঃ ॥ 
সযোঃ সু, ৩৩ 


রাজযোগ ৩৪৩ 


মতে, সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থ। অবধি স্থূল ও সুক্ষ্ম উভয় প্রকার বস্তই 
ধ্যেয়্ হইতে পারে এবং সেই অবস্থায় কতকগুলি সিদ্ধি 7 অলৌকিক 
ক্ষমতা জন্মে। স্থল বস্তর উপর সংযম-সাধনায়, ক্ষিতি-অপ-তেজ- 
মরুৎব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের উপর আধিপত্যলাভ হয়। অন্তরে 
হুক মনকে ধ্যেয় বস্তরূপে সংঘযম-সাধন করিলে, যোগীর অস্তর্জগতের 
উপর আধিপত্যলাভি হয়-__তখন নিজের মন এবং অপরের মন তাহার 
বশীভূত হয়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে বাহ ও আস্তর জগতে এই সকল 
অলৌকিক ক্ষমত। লাভ হয় বটে, কিন্তু পরমাত্মার সাক্ষাৎকার অর্থাৎ 
ব্রদ্মের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মাঝে তখনো! 
যেন এক অস্তরাল থাকিয়। যায । তাহা সাধিত হয় সমাধির 
উচ্চ স্তরে-_অসম্প্রজ্াত সমাধিতে । অন্তর্দেশে একমাজ্ম সচ্্া তিল্ুক্দষ 
পরমাত্মাকে ধ্যেয় বস্ত করিয়া, সেই বস্তর উপর ধারণা-ধ্যান-সমাধিরূপী 

ংযম-সাধনায় হযে সমাধি হয়, তাহাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। 
অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হইয়া যান (৩)_- 
ইহ নির্বাণমুক্তি। রাজযোগের মতে, সমাধির এই উচ্চ স্তর 
হুইতেও চেতন পুনরায় ধীরে ধীরে জীবনের সাধারণ স্তরে নামিয়া 
আসিতে পারে। চেতনার এইরূপ অবতরণের পর যোগী যেন 
এক নূতন মাচ্ছষ হইয়া! যান। তখন তাহার না থাকে কামনা- 
বাসনা, না থাকে ছুঃখ-আস ; তখন তিনি জীবন্ুক্ত। তখন তিনি 
তাহ।র স্থল দেহের অবসান না হওয় পরস্ত, এই জগতে বিচরণ করেন 
লোক-কল্যাণের জন্য-_মুমুক্ষকে মুক্তিপথ দেখাইবার জন্য । এইরূপ 
জীবন্ুক্ত মহাপুরুষ জগতে ছুর্লভ । 


(৩) সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মপরমাত্মনো হ। 
সযোৌই উই, ১০৭ 


৩৪৪ হিন্দ্ুধর্ম-প্রবেশিকা। 
[ তিন] 
ভ্ঞানযোগ । 


জ্ঞানের দ্বার! জীবাত্মা-পরমাত্মার সংযোগ-_জ্ঞানযোগ । এখানে 
জ্ঞানের অর্থ, আত্মজ্ঞান। তাই, জ্ঞানযোগের অপর নাম-- 
ভানযৌগের অর্থ. অধ্যাত্মযোগ। এই যোগের ভিত্তি বেদের 
জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদ্‌। উপনিষদ বনু স্থলে 
বলিরাছেন-_-আত্মানং বিদ্ধি, আত্মাকে উপলদ্ধি কর। তাৎ্পর্য__তুমি 
যে বস্ততঃ কে, তাহা! প্রত্যক্ষভাবে জান । এই প্রত্যক্ষভাবে জানার 
নাম, আত্মজ্ঞান। এখানে আত্মা শব্দে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয় 
বুঝিতে হইবে । পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম উপাধি-পরিচ্ছিন্ন হুইয়া প্রত্যে ক 
জীবের আধারে জীবাত্মারপে অধিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে, জীবাত্মা- 
পরমাত্মায় কোন ভেদ নাই, এই অছ্বৈতজ্ঞানই বেদাস্তের সার। 
ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান বা পরাবিদ্যা। আত্মজ্ঞান বলিলে ব্রহ্মজ্ঞান বুঝায় । 
আত্মজ্ঞানলাভ অতীব কঠিন। সাধকমাত্রেই এই জ্ঞানলাভের 
অধিকারী ব1। উপযুক্ত পাত্র হইতে পারে না। আত্মজ্ঞানের অধিকারী 
হইতে হইলে, শান্ত্রবিহিত ধর্মকর্ম ও উপাসনাদির সাহায্যে চিত্তশুদ্ধি 
সম্পাদন করিয়া সাধনচতুষ্টরসম্পন্ন হইতে হইবে । 1৪) 
নিত্যানিত্যবস্তবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমদমাদি 
আত্মভানে অধিকার ও ষট্সম্পত্তি, এবং মুমুক্ছুত্ব-_-এই চারিটি সাধন- 
সাধনচতু্টর চতুষ্ট়। (৫) একমাত্র ত্রন্দই নিত্য বা অবিনশ্বর 
এবং তথ্বযতীত্ত সমস্ত পদার্থ অনিত্য বা বিনশ্বর-_- 
এই বিচারের নম, নিত্যানিত্যবস্তবিবেক । কর্মফলজনিত এঁহিক ও. 


(৪) বেঃ সাঃ, ৬ 
(৫) বেঃ সাং, ১৫ 
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পারলৌকিক সকল প্রকার স্থখভোগে অনাসক্তি__ইহামুত্রফল- 
ভোগবিরাগণ শম অর্থাৎ অস্তরিন্দ্রিয়ের বা মনের সংযম, দম অথাৎ 
চক্ষ-কর্ণাদি বাহ্ক্দ্রিয়সমূহের সংযম, উপরতি অর্থাৎ বিষয়ভোগ- 
বাসনার নিবৃতি, তিতিক্ষা অর্থাৎ শীতোষাদিছন্-সহিষুততা, সমাধান 
অর্থাৎ শ্রবণ-মননাদ্দিতে চিত্তের একাগ্রতা বা সমাহিতচিত্ততা এবং 
অদ্ধা অর্থাৎ গুরুবাক্যে ও বদান্তবাঁক্যে অবিচলিত আস্থাএই ছয় 
গুণের নাম, ষট্সম্পত্তি। মুক্তিলাভের তীব্র ইচ্ছা_সুযুক্ষৃত্ব। যে 
সাধক এই সাধনচতুষ্টয়লম্পন্ন, তিনিই যষার্থ আত্মজ্ঞানের ব৷ ব্রহ্ম- 
জ্ঞানের অধিকারী । (১) 
সাধনচতুষ্টসম্পন্ধ হওয়ার পর আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইয়া, 
সাধককে আত্মজ্ঞানলাভার্থে যথাক্রমে তিনটি সাধনার সোপান 
অতিক্রমপুর্বক উপরে উঠিতে হইবে । শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন-__ 
জ্ঞানযৌগের তিন এই তিন €সাপান। শ্রুতি বলেন_ আত্মা বা 
সোপান-শ্রবণ, মনন অরে ভ্্রষ্টব্যঃ£ আোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যা- 
ও নিদিধ্যাসন সিতব্যঃ । (২) অর্থ-আত্মার দর্শনার্থে শ্রবণ, 
মনন ও নিদিধ্যাপন কর্তব্য। প্রথমে শ্রবণ» 
তারপর মনন, তারপর নিদিধ্যাসন। আচার শঙ্কর বলেন-_ শ্রবণ 


(১) সাধনচতুষ্টক্নদম্পন্ন হওর! গৃহস্বাশ্রমে অসম্ভব । তত্রাচ, যদি কোন গৃহী বেদাস্ত- 
শান্তাদিপাঠে আত্ম-অনাত্ম-বিচাক্স করেন, তাহাতে তাহার কফোনরপ প্রত্যবায় নাই, বরং 
তাহাতে তাহার 'অতীব মঙ্গল হয়। ভাব্যকার ইহা বলিক্সাছেন--সাধনচতুষ্টরসম্পত্ত্য- 
ভাবেহপি গৃহস্থানানাক্মানাজ্মবিচারে ক্রিয়মাণে সতি তেন প্রত্যবাযে! নাস্তি, কিম্বতীব 
শ্রেয়োভবতি। ও 


(২) বৃঃ উঠ, ২৪৫ 


৩৪৬ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা। 


অপেক্ষা মনন শতগুণ এবং মনন অপেক্ষা নিদিধ্যাসন লক্ষগুণ উত্তম) 
নিদিধ্যাসনের শেষ নিবিকল্প সমাধির ফল অনস্ত। (৩) 

শ্রবণ__গুরুর নিকট বেদাস্তশাজ্ত্ের ব্যাখ্যাশ্রবণ। এই শ্রবণ 
অর্থে শুধু কাণে শোনা নয়। ইহার অর্থ-_এক অদ্ধিতীয় ব্রহ্মই যে 
সমন্ত বেদাস্তশাস্ত্রের তাৎপর্য, এই অবধারণ বা স্থিরীকরণ। (৪) 
এইব্সপ অবধারণ না জন্ষমিলে শ্রবণ ব্যর্থ । 

অনন- যে অদিতীয় ব্রহ্মবস্তর কথ শ্রবণ করা হইয়াছে, বেদান্ত- 
সম্মত অনুকুল যুক্তিপ্রবাহের সাহায্যে অনবরত তাহার চিন্তা । (৫) 
পরব্রহ্দই পরমাত্মা। তিনি সর্ধব্যাপক, সকল ভূতে অধিষ্ঠিত। তিনি 
আমাদের অন্তরে আছেন সত্য, কিন্ত আমাদের এই জড় দেহু-মন-বুদ্ধি 
হইতে শ্বতন্ত্র। যথার্থ আমি বলিতে সেই অস্তনিহিত পরমাত্মাকে 
বুঝায় । সাধারণতঃ, মানুষ দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট » জড় দেহটাকেই সে 
আমিজ্ঞানকরে। এই জ্ঞান ভ্রান্ত--বেদাস্তবিরুদ্ধ। এই দেছ আমার 
বটে, কিন্ত আমি এই দেহ নহি। এই বাড়ী আমার বটে অর্থাৎ 
আমার দখলে, কিন্ত আমি আর আমার এই বাড়ী এক পদার্থ নহে । 
আমা হইতে আমার এই বাড়ী পৃথকৃ। ঠিক সেইরকম, এই স্থল দেহ 


(৩) শ্রতেঃ শতগুণং বি্ঞা্মননং মননাদপি । 
নিদিধ্যানং লক্ষগুণমনভ্তং নিধিকল্প কম্‌ ॥ 
বিঃ চুহ, ৩৬৪ 
(8) শ্রবণং নাম ঘড় বিধলিল্গৈরশেষবেদান্তানামস্থিতীক্সবন্তনি তাৎপর্যাবধারণম্‌ ॥ 
-বঃ সাঃ, ১৮২ 
গুরুর সাহায্য ন! পাইলে, স্বয়ং বেদান্তশাস্ত্রপাঠে হদি এই অবধারণ জল্মে, তাহাও 
শ্রবণ বলিয়। গণ্য । 
(৫) মননং তু শ্রুতন্তাছিতীক্সবস্তনে! বেদান্তামুগুণবুক্তি'ভিন্ননবরত মন্ুচিভ্তনম্‌ ॥ 
শ্বেত সাত, ১৯১ 
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আমার বটে অর্থাৎ আমার দখলে, কিন্ত আমি আর আমার এই স্থুল 
দেহ এক পদার্থ নহে। এই দেহ আমা হইতে পৃথক । যেমন 
বাড়ীর ভাঙ্গন-গঠনের সঙ্গে আমার ভাজন-গঠন হয় না, তেমনি এই 
স্থল দেহের ক্ষয়-বৃদ্ধির সঙ্গে আমার ক্ষয়-বুদ্ধি হয় না। তারপর, 
আমি যে আমার মন, তাহাও নহে। স্ুযুপ্তিতে বা গাঢ় নিদ্রায় 
মনও থাকে না এবং মনের কোন বৃত্তিও থাকে না। যদি 
আমি ও আমার মন বস্ততঃ এক পদার্থ হইত, তবে স্বযুগ্তিকালে 
মনের লয়ের সঙ্গে আমিত্বেরও লয় হইত। কিন্তু তাহা হয় ন।। 
স্থযুপ্তিতেও আমিত্ব থাকে । স্ুবুপ্তির পর পুনরায় জাগিয়। উঠিয়। 
আমি বলি যে, আমি ক্ুযুস্তিমগ্ন হইয়াছিলাম। স্যুপ্তিকালে আমিত্বের 
লয় ঘটিলে, পুনর্জাগরণে কখনো! এই বোধ আমার আমিত নাষে, 
আমি হ্যুপ্তিমগ্ন ছিলাম । স্যুপ্িতে যখন মনের লয় হয়, তখন জাগ্রত 
থাকে সাক্ষী-টচতন্স্বব্ূপ এক বস্ত-_-সেই বস্তই আমি । অতএব, এই 
আমি মন হইতে স্বতন্ত্র। তারপর, আমি যে আমার বুদ্ধি, তাহাও 
নহে । বুদ্ধি মনকে পরিচাপিত করে সত্য, কিন্ত আমি আর আমার 
বুদ্ধি এক পদার্থ নহে । এমন ব্যাধি আছে যাহার. আক্রমণে ছুই দশ 
বৎসরও মানুষের বুদ্ধিচিহ্ন থাকে না। যদি আমি ও আমার বুদ্ধি 
এক পদার্থ হইত, তবে এ বুদ্ধিলোপকালে বুদ্ধির সঙ্গে আমিত্বেরও 
লোপ হইত। কিন্তু তাহা হয় না। ব্যাধির উপশমে আবার বুদ্ধি 
ফিরিয়া আসিলে আমি বলি যে, এতকাল আমি বুদ্িলুগ্ত 
হইয়াছিলাম-_মুছিত ব্যক্তি মৃছণীভঙ্গের পর যেমন বলে, আমি 
এতক্ষণ মৃছিত হইয়াছিলাম । বুদ্ধিলোপকালে নিশ্চয়ই সাক্ষী- 
চৈতন্যন্বরূপ ম্বতন্ত্র আমি জাগ্রত থাকে । অতএব, বুদ্ধি ও আমি এক 
পদার্থ নহে। যিনি দেহ-মন-বুদ্ধির পরিচালক, যিনি হুখ-ছুঃখের 
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'ভোক্তা ও সকল কর্ষের কর্তা, তিনিই স্থুল-সুস্ক্-কারণ এই তিন শরীরে 
জীবাত্সারপী আমি । এই তিন শরীর জড় পদার্থ, আর তাহাদের 
অধিষ্ঠাতা জীবাত্মাবগী আমি চেতন পদার্থ। জড় ও চেতন, এই 
ছুই পদার্থ কখনো এক হইতে পারে না। জীবাত্মারও উপরে যিনি, 
তিনি কেবল সাক্ষী-টচত্তন্তত্ব্ূপে অবস্থিত এবং ভিনি পরমাত্ম]। 
এই পরমাত্মাই আসল আমি । এই পরমাত্সা বা আসল আমি স্থখ- 
ছুঃখ-ভোগ করেন না, কিংবা শুভাশুভ কোন কর্মও করেন না। 
প্রকৃতির স্ষ্ট এই বিশ্বরঙ্গমঞ্জে তিনি শুধু জষ্টার ন্যায় অভিনয় দেখিয়া 
যাইতেছেন। এই পরমাত্মা এক ও অনস্ত, সকল জীবের হদয়-গুহায় 
অবস্থিত। তিনি পরব্রদ্ধ। এইভাবে অনবরত বেদাস্তসম্মত চিস্তা- 
প্রবাহকে মনন কহে । এখানে মননের একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দেখান হইল। 
অদ্বিতীয় ব্রক্ষবস্তর বিষয় কেবল শ্রবণ করিলেই চিত্তে তাহু। গাঢ় 
হয় না, তাই চাই শ্রবণের পর মনন। শ্রবণমননের সাহাষ্্যে ব্রহ্ম 
সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা পরোক্ষ জ্ঞান । পশ্চাৎ নিদিধ্যাসনের 
সাহায্যে এই পরোক্ষ জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞানে পর্যবসিত হয়। 
নিদিধ্যাসন--বিরোধী দেহাদি জড়বস্তবিষযনক প্রত্যয় প্রত্যাখ্যান- 
পূর্বক যে অদ্বিতীয় ব্রদ্ববস্ত সম্বন্ধে শ্রবণ ও মনন করা হুইয়াছে, 
তাহাতে অবিরোধী ব্রহ্মবিষয়ক প্রত্যয়ের প্রবাহীকরণ-_ 
নিদদিধ্যাসন। (১) এই নিদিধ্যাসনের অর্থ, যোগ (২)। সেই নিমিত্ত 








(৯) বিজাতীয়ঙেহাদিপ্রত্যক়রহিতাদ্বিতীক়বস্তসজাতীর প্রত্/য়প্রবাহে। নিদদিধ্যসশস্‌ ॥ 
বেঃ সাত ১৯২ 
(২) কৃক্বতূর্বেদীয় স্ষেতাম্বতরোপনিষদ্দে দ্বিতীয় অধ্যাক্সে ব্রহ্মজ্ঞানের উপারশ্বরূপ 
আসন-প্রাণারাম-ধ্যানাদিমূলক যোগ-দাধনা উপদিষ্ট হুইয়াছে। অতএব, যোগ-সাধশ। 
বেদ-প্রতিপাদিত। 


তজ্ঞানযোগ ৩৪৯ 


নিদিধ্যাসনের ভিতর অগ্টাঙ্গযোগ-সাধনার কথা! রাঁজযোগে যম- 
নিয়ম-আলন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার এই পাচ অঙ্গের যে ব্যাখ্যা, 
নিদিধ্যাসনেও তাহাদের সেই ব্যাখ্য। | রাজযোগে ধারণা-ধ্যান-সমাধি 
এই তিনটির যে ব্যাখ্যা, নিদিধ্যাসনে ঠিক তাহা? নয়। রাজযোগে এই 
তিনটির ব্যাখ্যা কিছু ব্যাপক ॥ নিদিধ্যাসনে এইগুলিকে কিছু সঙ্কীর্ণ 
করা হইয়াছে । রাজযোগে ধারণা-ধ্যান-সমাধির বস্তু, বাহ্‌ স্থূল পদার্থ 
এবং আস্তর স্স্্ষ পদার্থ উভয়বিধ । নিদিধ্যাঁসনে তাহা নয়। এখানে 
এক স্ুশ্্স অদ্বিতীয় ব্রহ্মই শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের বিষয় । অতএব, 
ধারণা-ধ্যান-সমাধির বস্ত একমাত্র তিনিই-কোন বাহা স্থল জড় 
পদার্থ হইতে পারে না। নিদিধ্যাসনে সমস্ত স্থল জড় পদার্থের 
গ্রত্যয়কে চিত্ত হইতে বিদূরিত করিয়া একমাত্র সুস্াতিস্ুক্ চৈতন্য- 
্বরূপ ব্রন্মের বিষয়ে প্রত্যয়-প্রবাহ চালাইতে হইবে । পাতঞ্জল 
যোগন্ুত্রে বিভূতিকামী যোগিগণের জন্ত কতকগুলি বিভূতি ব1 
সিদ্ধি-লাভের উপায় বণিত হইয়াছে, নিদিধ্যাসনের যোগে সই সকল 
সিদ্ধিলাভের কথ! আদে। নাই । নিদিধ্যাসনে এক কথা- প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম 
জ্ঞান-লাভ। এ ক্ষেত্রেও রাঁজযোগের সহিত নিদিধ্যাসনের বিভিন্নতা ॥ 
নিদিধ্যাসনে ধারণা ও ধ্যানের পর অদ্বিতীয় ব্রহ্ষপদার্থে চিতের 
অবস্থান-সমাধি । অর্থ_-পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ । 
সমাধি ছবিবিধ--সবিকল্পক এবং নিবিকল্পক। সবিকল্পক সমাধিতে 
পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ হইলেও, জ্ঞাতা-জেঞয়-জ্ঞান এই 
বিকল্পত্রয়ের নাশ হয় না। তখনে। জীবাত্মা জ্ঞাতা, পরমাত্মা জেয, 
এবং পরমাত্মাসম্ঘন্ধে জীবাত্মার প্রত্যর বা জ্ঞান এই তিনটির পার্থক্য" 
বোধ বর্তমান থাকে । নিখিকলপক সমাধিতে এই বিকল্পআ্রয়ের নাশ 
হয়, অর্থাৎ এই তিনটির পার্থকা-বোধ আর থাকে না। লবণ জলে 


৩৫০ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা 


মিশ্রিত করিলে জলের সহিত একীভূত হইয়! যায়, তখন লৰণত্বের 
পৃথক জ্ঞানের অভাবে জলমাত্রই জ্ঞান হয়। সেইব্প নিধিকল্লাক 
সমাধিতে জীবাত্মা! পরমাত্মায় লীন হইয়। যাওয়ায় জীবাত্মার পৃথক্‌ 
জ্ঞান আর থাকে না, থাকে একমাত্র পরমাত্মার বা ব্রন্মের জ্ঞান । 
ইহাই ব্রন্ষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা ত্রহ্মসাক্ষাৎথকার। রাজযোগে সবিকল্পক 
সমাধিকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং নিধিকল্পনক সমাধিকে অসম্প্রজ্ঞাভ 
সমাধি বলা হুইয়াছে। নিধিকল্পক সমাধি-_নির্বাণমুক্তি। রাজ- 
যোগের ন্যায় জ্ঞানযোগও হ্বীকার করেন যে, জীবাত্মা নিধিকল্পক 
সমাধির পর নামিয়া আসিয়। জ্ঞানযোগীর স্থলদেছের অবসান ন] 
হওয়া পধস্ত লোককল্যাণের জন্য সেই দেহে জীবন্মুক্ত অবস্থাম 
বিচরণ করিতে পারেন । 
জ্ঞানযোগে ভক্তি-উপাসনার স্থান আদে৷ নাই-_-এই ধারণ ভূল । 
জ্ঞানযোগের অধিষ্ঠান, উপনিষদ্‌। সেই উপনিষদ্‌ শ্বয়ং বলিতেছেন 
যে, তাহারই নিকট উপনিষদে উপদিষ্ট বিষয় অর্থাৎ ক্রহ্মবিস্ভা 
প্রকাশিত হয় ধাহার পরমেশ্বরে পরাভক্তি আছে এবং সেই রকম 
ভক্তি আছে-গুরুতে-_যন্য দেবে পরাভক্তিরথ1 দেবে তথা গুরোৌ। (১) 
চিতা নিদিধ্যাসনে আষ্টাঙ্গ-সাধনার ভিতর নিয়মানুষ্ঠান 
জিকির বাবিধিপালন এক অঙ্গ । পঞ্চ নিয়মাহুষ্ঠানের 
উপাসনার স্থান ভিতর ম্বাধ্যায় বা মন্তরজপাদি এবং উশ্বর-প্রণিধান 
এই ছুইটি নিয়ম পালনীয় । এই ছুই নিয়ম-পালনের তাৎপর্য, ভক্তির 
আশ্রয়ে শ্রীভগবানের উপাসনা করা | সগুণ ব্রহ্গই শ্রীভগবান। নিগুণ 
ত্রন্মের উপাসক গুকারের উপাসনা করেন । সগুণ ব্রদ্ষের উপাসক 
আষ্টা-পাতা-সংহর্তা পরমেশবরের যে কোন প্রতীকের উপাসনা করেন। 
0 শবে উ ৬২৩7 | 


ভক্তিযোগ ৩৫১ 


শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগী ও কেবলাইছৈতবাদী শ্রীশক্করাচার্ধ শ্বয়ং বলিয়াছেন--. 
€মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গৰীয়সী, মোক্ষলাভের উপায়সমুহের 
মধ্যে ভক্তি সর্বাপেক্ষ। বড়। (২) এই ভক্তি পরাভক্তি ব৷ শুদ্ধ! ভক্তি। 
তিনি এখানে বলিয়াছেন-_স্বরূপাহুসম্ধানং ভক্তি, ত্বর্ূপের অস্কুসন্ধানই 
ভক্তি। ইহা জ্ঞানের অন্তর্গত। দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া! কামনাহীন 
চিত্তে অন্তর্যামী পরমাত্মার ব' শ্বরূপের অর্থাৎ ভগবৎ-সত্ভার অনুসন্ধান 
ইহাই পরাভক্তির লক্ষণ । 


[ চার এ 
ভক্তিতষাগ 


ভক্তির বা! ভগবৎ-প্রমের দ্বারা পরমাত্মার বা শ্রীভগবানের (৩) 
সহিত জীবাত্মার সংযোগ--ভক্তিযোগ । শ্রুতি 
'ভক্তিযোগেকর অর্থ ও 
চিিডজাজ বলিয়াছেন--শ্রীভগবান প্রেমস্ব্ূপ ;ঃ €সই ভগবৎ- 
প্রেমের মাধুর্য যিনি আস্বাদন করেন, তিনিই 
জীবনে চিরস্থায়ী সুখ লাভ করেন | (৪) সেই ভগবৎ-প্রেমের বা ভক্তির 
সংজ্ঞা_-সা পরাহ্ছরক্কিরীশ্বরে, ঈশ্বরে পরমা অস্রক্তি বা প্রীতি । ৫৫) 
সেই পরমা প্রীতি যে কি প্রকার, তাহা বিষুপুরাণে ভক্তপ্রবর 
প্রহলাদের উক্তিতে স্প্রকাশিত। প্রহলাদদের উক্তি--অজ্ঞ ব্যক্তিগণের 
ইন্ড্রিয়ভোগ্য বিবয়সমৃহের প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় প্রীতি, সেইবপ 
(২) বিঃ চুং, ৩১ 
(৩) যোগীর যিনি পরমাজ্ম, ভক্তের তিনি ভগবান । 
(৪) বলো বৈ সঃ) কঝসং হ্যেবায়ং লধধ্বানন্দপী ভবতি ।--তৈ2 উঃ, ৭1৭ 
€৭) শাতিল/ছুত্র। ১1১২ 


৩৫২ হিন্দু-ধর্ম প্রবেশিক। 


প্রতি তোমার প্রতি তোমাকে স্মরণকারী আমার হৃদয় হইতে 
যেন কখনো দুর না হয়। (৬) প্রহলাদ শ্রীবিষ্ণকে সম্বোধন করিয়॥ 
এই কথা বলিয্জাছিলেন। ইহা হইতে এই বুঝ যায় যে, বিষদ্ষী 
লোকের ত্ত্রী-পুত্র-পরিজন-ধন-সম্পত্তির প্রতি যে প্রগাঢ় প্রীতি, 
সেই প্রীতি যখন সাধকের হৃদয়ে নিরন্তর জাগে শ্রীভগবানের প্রতি, 
তখনি তাহার লাভ হয় যথার্থ ভগবৎ-প্রেম বা ভক্তি । 
শ্ররামাজাচার্ষের মতে, উক্ত প্রকার ভক্তিলাভের জন্য সষ্তাঙগ- 
সাধন কর্তব্য । সপ্তাঙ্গ--বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, 
ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ এবং অন্ুদ্ধর্ষ | 
বিবেক-__খাছ্ভাখাছের বিচার । সচরাচর, খাছ্যের দোষ ভ্রিবিধ-- 
জাতিদোষ, আশ্রয়দোষ ও নিমিভদোষ । জাতিদোষ, অর্থাৎ খাদ্য 
বিশেষেরপ্রকতিগত দোষ) যেমন, মদ-মাংসাদি খাছ্ের প্রকৃতিগত দোষ 
হইল উন্মাদনা-উত্তেজনার স্থষ্টি, অতএব এই জাতীয় খান্ভ পরিত্যাজ্য । 
আশ্রয়দোঁষ, অর্থাৎ যে ব্যক্তির নিকট হইতে খাগ্ভ আসে তাহার দোষে 
খাদ্যে যে দোষ উপস্থিত হয় ? তাৎপর্য প্রত্যেক ব্যক্তির চতুিকে স্ক্ 
পরমাণুমণ্ডলী সর্বদ1 ঘুরিতেছে, তে ব্যক্তি যে খা্য স্পর্শ করে সেই 
খাছ্যের ভিতর এ সুক্ধ্ে পরমাণুমগুলীর মাধ্যমে তাহার হুস্ম শরীরের 
বা মনের প্রভাব প্রবেশ করে, কাজেই অসগ্ভাবাপন্ন ব্যক্তির স্পর্শে 
খানও তত্ভাবছুষ্ট হয়। নিমিতদোষ, অর্থাৎ খানে ধুলি ইত্যাদি 
ময়লার সংস্পর্শ । খাছ্যের এই ভ্রিবিধ দোষ বর্জনীয়। আহারশুদ্ধো। 
সব্বশুদ্ধি, আহারশুদ্ধিতে মনের শুদ্ধি । 


সপ্তাঙ্গ ভক্তি-সাধন 





(*) ৷ প্রীতিকবিবেকানাং বিরয়েঘনপারিনী ! 
স্বামনুল্মসতঃ স! মে হৃদরানাপসর্পতু ॥ 
-বিজুঃপুক্াপ, ১২০১৯ 


ভক্তিযোগ ৩৫৩ 


বিমোক--বাসনার দাসত্ব-মোচন । ভগবৎ-প্রেম লাভ করিতে 
হইলে, সকল প্রকার প্রবল বাসনা ত্যাগ করিতে হুইবে। একমান্ধে 
ঈশ্বরের কামন। ছাড়া আর কোন কামনা থাকিবে না। 

অভ্যাস--১তলধারার ন্যায় অবিশ্রাস্ত ঈশ্বরচিস্তা। ইহা অতীব 
স্বকঠিন। তবে অভ্যাসের দ্বারা ইহ স্সাধ্য হম্ব। কথায় বলে, 
অস্তেও অরুচি আনে নিত্য সেবনে । একই ব্যঞ্তরন যতই তৃপ্তিকর 
হোৌক ন। কেন, প্রত্যহ গ্রহণ করিলে অরুচি জন্মে। সেইরূপ একই 
প্রকারে ঈশ্বরচিস্তায় বিতৃষ্ণ/ আসে। তাহা নিবারণের অভিপ্রায় 
ভক্তি-সাধনায় ঈশ্বরচিন্ার বিবিধ প্রকার কখিত। যথা-_মস্ত্রজপ, 
নাম-সংকীর্ভন, ভজনসঙ্জীত, ভক্তিগ্রস্থপাঠ ইত্যাদি। এইব্সপে 
নানাভাবে ঈশ্বরচিস্তায় মনের আগ্রহ জাগরূক থাকে । 

ক্রিয়া পঞ্চ মহাধজ্ঞ। ব্রহ্ধঘজ্ঞ, অর্থাৎ স্বাধ্যায়॥ দেবযজ্ঞ 
অর্থাৎ ঈশ্বরের, কিংবা দেবতার, কিংবা অবতারের, কিংবা সাধুগণের 
পূজা । পিতৃযজ্ঞ,। অর্থাৎ পুর্বপুরুষগণের প্রতি পিতৃতর্পণাদি 
কর্তব্যসাধন ॥ নৃযজ্ঞ, অর্থাৎ মন্ুষ্যজাতির প্রতি কর্তব্যসাধন। 
ভূতযজ্ঞ, অর্থ।ৎ পশ্ুপক্ষীর প্রতি কর্তব্যসাধন। 

কল্যাণ -পবিভ্রতা।' সত্য, আর্জব বা অকপট ভাব, ময়া, 
অহিংসা, দান এবং অনভিধ্যা বা পরের জ্রব্যে লোভ-্পরিত্যাগ-- 
এই কয়টির আচরণই পবিত্রত-সাধন । 

অনবসান্__ সন্তোষ । 

অন্ুন্ধর্ষ-_অতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদদের বর্জজ। অতিরিক্ত 
আঁমোদ-প্রমোদকে উদ্র্ষ বলে। উদ্বর্ষের ফলে মনের উপর অশুভ 
প্রতিক্করিয়। হয্ধ। সেই কারণে ইহ। বর্জনীয় । 

ভক্তির ছুই নোপান- তীব্র ব্যাক্ুলত। এবং শরণাগতি। প্রথমে 
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৩৫৪ হিন্দুধর্ম প্রবেশিকা। 


চাই শ্রীভগবানকে পাওয়ার উদ্দেশে অর্থাৎ তাহার প্রত্যক্ষান্ুভূতির 
উদ্ধেস্তটে অন্তরে তীব্র ব্যাকুলতা। শ্রীভগব্ন 
আছেন, এই বিশ্বাস গাঢ়ভাবে অস্তরে না দেখা 
দিলে, তাহাকে পাইতে কিছুমাত্র ব্যাকুলতা আসে না-তীব্র 
ব্যাকুলতা তো দূরের কথা। তাই, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবিচলিত 
বিশ্বাসই আদি কথা । মুখে বলি তিনি আছেন, কিন্তু অস্তরে যথার্থ 
বিশ্বাস নাই--এই অবস্থায় তাহাকে পাইতে প্ররুত ব্যাকুলতা কখনো 
আসিতে পারে না। তারপর চাই, শরণাগতি--শ্রীভগবানের চরণে 
আত্মসমর্পণ । অর্থাৎ-তাহার চরণে দেহ-মন-প্রাণ-বুদ্ধি-অহঙ্কার 
সব নিবেদন। যেমন, ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ শ্রাবিষ্ণুর চরণে সম্পূর্ণ 
আত্মদান করিয়াছিলেন। এইরূপ শরণাগতিতে শ্রীভগবানের কৃপা 
লাভ হয় এবং তখন তাহাকে জানা ও পাওয়া যায়। 

ভক্তি সাধনায় নিম্ন ও উচ্চ এই ছুই স্তর । এই ছুই স্যরকে লক্ষ্য 
করিয়া বল। হয় যে, ভক্তি দ্বিবিধ। নিম্ন স্তরে গৌণী বা টবধী ভক্তি; 
উচ্চ স্তরে মুখ্য! বা পরাভক্তি। গোৌঁণী ভক্তিতে 
দেহাত্মবুদ্ধি থাকিয়া! যায়, তাই ইহা মলিনা 
ভক্তি; আর পরাভক্তিতে দেহাত্মবুদ্ধির নাশ হয়, 
তাই ইহা শুদ্ধা ভক্তি। 

গৌণীভক্তি__-প্রাথমিক ভক্তি-সাধনা। স্থলসহায়ে কুগ্ ধারণার 
চেষ্টা । প্ররুতপক্ষে, সগুপ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর দেশ-কালের অতীত 
এবং নাম-রূপের অতীত। তিনি জড় নহেন-__শুদ্ধচৈতন্তশ্বরূপ। 
চৈতন্তরূপে তিনি স্ুশ্মাতিনুস্স । সাধারণতঃ, মান্ধষের সেই শুদ্ধ 
€চতন্তপ্বূপ শ্ক্ষাতিকুস্ক বস্তর ধারণা হয় না। অনেক সময় বালকদের 
স্থল অবলম্বনে শিক্ষা! দিতে হয়, পশ্চাৎ তাহাদের হুম্ম্ের ধারপাশক্তি 


ভক্তির সোপান 


ভক্তি ছ্বিবিধ-_ 
গৌণী ও পন্াভক্তি 


ভক্তিযোগ ৩৫৫ 


জন্মে। সেইরূপ শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষানভূতির পথে প্রথমে স্থুল 
অবলম্বনে আমাদের অগ্রসর হওয়া! কর্তব্য। তাহার প্রতীক- 
প্রতিমা-পট ইত্যার্দি স্কুল অবলম্বন। মন্ত্র স্তবস্ততি, কাসর ঘণ্টা, 
বাহ্‌ পৃজ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ প্রথমে প্রয়োজন । এই সকল বাহ 
অনুষ্টান, গৌণীভক্তি বা বৈধীওভ্তি । ইহার সাহায্যে সাধকের চিত্ত 
পরিশুদ্ধ হয় এবং ক্রমশঃ তিনি স্প্্সাধনার পথে উপরে উঠিতে 
থাকেন। গৌণীভক্তির সাধনায় যখন চিত্ত একেবারে পরিশুদ্ধ হুইয়া, 
যায়ঃ যখন চিত্তে রাগ-ছ্েষাদি মল আদৌ থাকে না এবং দেহাত্মবৃদ্ধিও 
থাকে না তখন অন্তরে উদয় হয় পরাভক্তি বা ভগবৎ-প্রেম। এই 
হেতু কেহ কেহ বলেন, €গীণীভক্তি পরাভক্তির অঙ্গত্বরূপ। গোণী- 
ভক্তি-সাধনার প্রধান কথা__ইষ্ট ও ইঞ্ট-নিষ্ট।। সাধকের রুচি- 
প্রকৃতি-সামর্থের উপযোগী গুরু-নিদিই ভ্রীভগবানের কোন বিশিষ্ট 
স্থল নাম-রূপ--ইষ্ট বা অভীষ্দাতা। কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের 
সই বিশিষ্ট নাম-ব্ূপের ভক্গন-পৃূজন-উপাসনা_ ইচ্ট-নিষ্টা। ইষ্ট- 
নিষ্ঠা সাধকের ইষ্টদর্শন হয়। ই্ুদর্শনই অভীষ্টসিপ্দি; প্রত্যেক 
ইষ্টদেবতার এক এক শাস্ত্রবিহীত মন্ত্র আছে-ইষ্টমন্ত্র। সেই 
মন্ত্রের সাহায্যে সেই দেবতার মনন করিতে হয়। টবষ্বের ইঠ্ট- 
দেবতা -শ্রীবিষ্ণর অবতার শ্রীরামচন্দ্র অথবা শ্ররুষ্ণ। শাক্তের ইস্ট- 
দেবত।- দেবী বা শ্রীভগবতী। টৈবের ইই-দেবতা--শিব। 
€বফ্বাচার্ধগণের মতে, পঞ্চভাবের একটি ভাবে ইষ্ট-দেবতার সহিত 
প্রথমে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে । এইবপ সন্বন্বস্থাপনে গৌনী- 
ভক্তির সাধন সহজ হয়। €১) পঞ্চভাব--শাস্ত, দাশ্য, সখ্য, বাৎসলয 
এবং মাধুর্য । স্থির চিত্তে বিষয়বিমুখ হুইয়া ইঞ্টের চরণে আত্মনিবেদন, 


(৯) এইরূপ সন্বন্বস্থাপনকে বৈফবশান্তে রাগানুগাভক্তি কছে। 


৩৫৬ হিন্দধর্ম-প্রবেশিকা। 


শাম্তভাব £ যেমন ঞব ও প্রহলাদের। পিতামাতার প্রতি পুত্রকন্তার 
যে আত্মনিবেদনের ভাব, তাহা শাস্ত। শাস্তভাবে চিত্তের মাঝে 
কোন তরঙ্গ উখিত হয় না। ফ্রুব ও প্রহলাদ শ্রভগবানকে পিতৃরূপে 
দেখিয়া! শিশুর ন্যায় তাহার কোলে আশ্রয় লইয়াছিলেন। আমি 
দাস এবং ইষ্টদেবতা আমার প্রভু, ইহা দাশ্তভাব; যেমন মহাবীর 
হনুমানের । হন্গমান শ্রারামচন্দ্রকে প্রভূ বলিয়া! দেখিতেন। ইই- 
দেবতা আমার সখা, ইহা! সখ্যভাব ঃ যেমন অর্জনের । অজুন 
শ্রীকুষ্ণকে সখা বলিম্া দেখিতেন। ইষ্ট দেবত। আমার পুজ্ব, ইহ! 
বাৎসল্যভাবঃ যেমন কোৌশল্যার ও যশোদার। কোৌশল্যা 
শ্রীরামচন্দ্রকে এবং যশোদ। শ্রকুষ্ণকে পুত্র বলিয়া দেখিতেন। ইষ- 
দেবতা আমার পতি, ইহা মাধূর্ভাব ; যেমন বৃন্দাবনের €গোপীগণের 
এবং পরবতাঁকালে মীরাবাঈয়ের । তাহারা শ্রকষ্ণকে পতি বলিয়। 
দেখিতেন। প্রসঙ্গতঃ ইহু। উল্লেখযোগ্য যে, সচরাচর কামকলুষিত 
দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট মানব মাধুর্যভাবকে স্ত্রীপুরুষের যৌন সম্বন্ধ মনে 
করে। ইহা তাহা নহে। ইহা আত্মার সহিত আত্মার মিলন । 
ইহাতে দেহ-বুদ্ধি বা দেহসম্বন্ধ আদে। নাই। গোপীগণের সঙ্গে 
জ্কষ্ণের এই প্রকার আত্মিক সম্বন্ধ ছিল। এই পঞ্চভাবের ভিতর 
ভক্তির গাঢ়তার ক্রমাধিক্য সুস্পষ্ট । শাস্তভাব অপেক্ষা! দান্তভাব গাড়, 
দ্বাস্ত অপেক্ষা সখ্য আরো গাঢ়, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য আরে! গাঢ়, 
এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মাধুর্য আরে গাড় । এই পঞ্চভাব ঠবঝবগণের 
সাধনীয় ॥ শাক্তগণ শ্রীভগবতীকে মাতৃভাবে পর্শন করেন ॥ 
পরাভক্তি_-ভগবৎ-প্রেম ॥। ৫বধীভক্তির অনুষ্ঠানে চিতশুদ্ধি ঘটিলে 
সাধক সাধনার নিম্ন স্তর হইতে ক্রমশঃ উচ্চ স্তরে উঠিতে থাকেন» 
তাহার মন স্থুল হইতে ক্রমশঃ কুষ্স্ে ধাবিত হয়। দীর্ঘকাল অনুষ্ঠানের, 


ভক্তিযোগ ৩৫৭ 


প্র শেষে তিনি যে ভূমিতে আরোহণ করেন, সেখানে ইষ্টের স্থল 
নাম-বূপ প্রতীক-প্রতিমা-পট কাসর-ঘণ্টাঁপৃজা এসব হেন অন্তহ্িত 
হুইয়া যায়। এসবের আর কোন আবশ্যকতা তাহার নিকট থাকে 
না। সেই দেশকালাতীত, নামরূপাতীত, ৃঙ্ষবো তিহুস্ষ্, শুদ্ধচৈতন্তমন্থ 
পরমেশ্বরকে তিনি দিব্য-নয়নে দেখিতে পান তাহার অন্তরে-বাহিরে 
উপরে-নীচে সর্বত্র সর্বপদার্থে সর্বক্ষণ । ততন্ত ভাস সর্বমিদৎ বিভাতি, 
তাহার দীপ্তিতে নিখিল জগৎ দীপ্তিমান (১)-এই মহান্‌ সত্যেক্র 
যথার্থ উপলব্ধি তখন সাধকের হয়। সর্প-ব্যান্রা্দি হিংসাশীল জীবের 
মধ্যেও তিনি দেখেন শ্রাভগবানকে । ভক্তের পরাভক্তির উদস্বে 
শ্রীভগবান যেন আকষিত হুইয়া সেই ভক্তকে বিশ্ব্ূপে দেখা দেন ॥ 
যে আকর্ষণী শক্তিতে ভক্ত-ভগবানের এই মিলন সংঘটিত হয়, তাহাই 
প্রেম--ভগবৎ-প্রেম। ইহা পরাভক্তির অপর নাম। কি জড়, কি 
চেতন, সর্বত্র এক আকর্ষণী শক্তি আছে-ইহা! আধুনিক বিজ্ঞানের 
কথা। জড় জগতে সই আকষণী শক্তি মাধ্যাকর্ষণ, আণবিক 
আকর্ষণ (0809190019৮ 266:80610%), রাসায়নিক সংশক্তি 
(00970809]1 %050365 ) ইত্যার্দ নামে খ্যাত। অন্তর্জগতে এই 
আকর্ষণী শক্তিই প্রেম নাঘে অভিহিত । ইহা জড় দেহের প্রতি জড় 
দেহের আকর্ষণ নহে--আত্মার প্রতি আত্মার আকর্ষণ। শ্রেষ্ঠ প্রেম 
_ভগবৎ-পপ্রম ॥ ভক্তি-লাধনার নিম্ন স্তরে টবধীভক্তির অন্ষ্ঠানকে 
ভগবৎ-প্রেম বলা যায় না। এই সাধনার উচ্চ স্তরে পরাভক্তিকেই 
ভগবৎ-প্রেম বল? ষায়। এই €প্রমের দ্বারাই আকষিত হইয়া পরম 
প্রেমাম্পদ শ্রভগবান প্রেমিক ভক্তের কাছে উপস্থিত হন, ভক্তের 
অঙ্গে অঙ্গ মিশাইমা দেন। ইহাই ঘযোগীর ভাষায় জীবায্মা ও 


(৯) কত উঠ, ২২১৫ 
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পরমাত্সার সংযোগ বা মিলন। জীবাত্মা-পরমাত্মার এই মিলন, ঠিক 
নির্বাণমুক্তি নহে । জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হুন না। জীবাঙ্মা 
পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইয়! অবস্থান করেন। ইহা সাযুজ্যমৃক্তি । 
পরাভক্তিতে অস্তরে বাহিরে সর্বত্র সর্বপদার্থে সগুণ ব্রন্মের বা 
পরমেশ্থরের বিছ্যমানতার যে প্রত্যক্ষান্থভূতি হয়, ইহাই প্রত্যক্ষ 
ব্রহ্মজ্ঞান। যতক্ষণ এইরূপ প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ নাহয়, ততক্ষণ 
এই সাযুজ্যমুক্তি ঘটে না। ভগবৎপ্রেমের তিনটি লক্ষণ। প্রথমতঃ, 
ইহাতে কেনাবেচার ভাব নাই। এই প্রেমে শ্রীভগবানের প্রতি 
ভক্তির বিনিময়ে, তাহার কাছে কোন কিছু জিনিষ চাওয়া চলিবে 
না। আমি তোমাকে ভক্তি করি, অতএব তুমি আমার এই 
এঁহিক অভাবটি মিটাইয়া দাও--এইবূপ প্রার্থনা (১) চলিবে না। 
ইহাতে কেবল আছে আত্মদান- আপনাকে কেবল তাহার চরণে, 
বিলাইয়া দেওয়া । ছ্িতীয়তঃ, ইহাতে ভয়ের লেশমাত্র নাই। 
প্রেমিকের কাছে প্র্রেমাম্পদ কখনো ভয়ের বস্ত হইতে পারেন না। 
ভয় থাকিলে প্রেম হয় না। (২) শ্রিভগবান, পরম প্পেমাম্পদ । তাই» 
তিনি কখনো ভগবৎ-প্রমিকের কাছে ভয়ের বস্ত হইতে পারেন 
নাশাম্তা ও দগুদাত1 হইতে পারেন না। নরক-যন্ত্রণার ভয়ে 
ঈশ্বরোপাসনার মাঝে ভগবৎ-প্রেম নাই । তৃতীয়তঃ, ইহাতে এক 
ভগবান ব্যতীত অন্ত কোন বস্তর প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগের স্থান 


(১) “আমাকে ভক্তি দাও, জ্ঞান দাও, নিষ্ঠা দাও, ধর্মে মতি দাও”--এইরপ প্রার্থন! 
সম্বগুণের বিকাশক, অতএব এহিক কামনাশুন্য এবং সেইজন্য দুবিত ব1 নিধিদ্ধ নহে। 

(২) বাইবেলেও কিছুট1 অনুরূপ উক্তি দেখ! যায়। যথা 
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নাই। এই কারণ, ভগবৎ-প্রেমকে বা পরাভক্তিকে বলা হয়, অনন্যা- 
ভক্তি অথব1 অব্যভিচারিণী ভক্তি । কিছুমাক্র পাথিব ভোগনাসন। 
থাকিলে, ভগবৎ-প্রেম হয় নাঃ কেননা, সে ক্ষেত্রে শ্রীভগবানের প্রতি 
ভক্তি ব্যভিচারিণী হইয্সা' পড়ে । যথার্থ ভগবৎ-প্রম ভক্তের হৃদয় 
হইতে যাবতীয় ভোগবাসনা দূরীভূত করিয়া দেয়। এই £প্রমের 
উদয়ে আসে পুর্ণ বিবয়-বৈরাগ্য। এতিহাপিক যুগে ইহার জ্বলন্ত 
দৃষ্টান্ত-_শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভৃ, মীরাবাঈ, শ্রীরামরুফ্ প্রভৃতি । 

মানুষ ম্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ ॥। ভক্তিযোগের সাধনা হয় ভাবের 
সাহাযো। তাই, সকল প্রকার যোগ-সাধনার মধ্যে ভক্তিযোগ- 
সাধনাই সাধক-সমাজে বেশী প্রিয়। ভক্তিযোগের 
সাধক সংখ্যা অনেক । ভক্তি-সাধন। ব্যাপক । 
কি বৈষুব, কি &শৈৰ, কি শাক্ত সকলেই ভক্তি- 
সাধক। কেবলমাত্র উপাস্তের প্রভেদ। টব শরবিষুতর,। &শব 
শিবের এবং শাক্ত মহাাদেবীর উপাসক। ভক্তিসাধনার প্রধান 
প্রচারক ঠ্বঞ্চবাচারধগণ হইলেও» ইহার আওতার ভিতর তান্ত্রিক 
উপাসনা! ও এমন কি £বদিক উপাসনাও আসিয্সা! পড়ে। ৫বঞ্চব- 
ত্ত্রেও শৈব-তস্ত্রে ভক্তি-সাধনার স্থান যথেষ্ট । শাক্ত-তন্ত্রে দিব্যভাবে 
শক্তি-সাধনাকে সর্বোচ্চ আসন দেওয়া হইয়াছে । এই দিব্যভাবের 
সাধন1 ভক্তিষোগের অন্তর্গত বলিলে ভূল হয় না। €১) ভক্কি- 
সাধনা কেবলমাত্র প্রতীক-প্রতিমা-পটাদি সাকার উপাসনার মধ্যেই 


ভক্তি-সাধনার 
ব্যাপকতা 


(১) শাক্ত-তন্ত্রে অধিকারীভেদে তিন ভাবেন্স সাধন! বিহিত--পণ্ুডভাব, বীরভাব ও 
.দ্বিব্যভাব। যাহার! তাষখসিক তাহাদের জন্য পণ্ড ভাব, বাহার! রাজসিক তাহাদের জন্তু 
সীরভাব, এবং যাহার! সাত্বিক তাহাদের জন্য দিব্যভাব। দিব্যভাবের সাধনায় পঞ্চতন্ধব 
সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক' ও যৌগিক প্রক্রিয়া । 
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নিঃশেধিত নহে। সগুণ ব্রহ্মের নিরাকার উপাসনাও ভক্তি-সাধন।1। 
নিরাকারবাদী ব্রাঙ্গলমাজ ভভক্তি-সাধক। নিরাকারবাদী টিক 
খধিগণ যে সগুণ ত্রহ্মের উপাসনা করিতেন, তাহাকেও ভক্তি-সাধনা 
বলা যাইতে পারে। শুধু হিন্দুধর্মেই ভক্তি-সাধনা, তাহা নহে। 
্রীষ্টধর্মে এবং ইস্লামে একমাত্র ভক্তি-সাধনাই নির্দিষ্ট, অন্য সাধনার 
স্থান নাই। টৈষ্ব মতে যে পঞ্চভাবের কথা পূর্বে কথিত হইয়াছে, 
তন্মধ্যে শ্রীষ্টপস্থিগণের শান্তভাৰ এবং ইস্লামপন্থিগণের দাস্তভাব। 
খ্রীষ্টপস্থিগণ শ্রাভগবানকে পিতৃব্ূপে দেখেন-_-শাস্তভাব । ইস্লামপস্থিগণ 
শ্রীভগবানকে প্রভুরূপে দেখেন-_দাশ্যভাব । ইস্লামের ভিতর স্থফী 
সম্প্রদায় শ্রভগবানকে কান্তভাবে দেখেন-_মাধুর্ষভাব। 


[পাঁচ 
কর্সভষাগ 


কর্মের ঘারা বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ-- 
কর্ষঘোগ । এই মর্ত্লোকে অবিরাম কর্মশ্লোত চলিতেছে--কায়িক, 
বাচিক ও মাননসিক। (১) যতদিন ইহজগতে আছি, ততদিন এই 
আোতে ভাসিয়া বাইতে হইবে__উপায় নাই। কর্মের ফল- নখ ও 
ছুঃখ। এই হ্থখ-ছুঃখ-ভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ দেহধারণ - স্বত্যুর পর 
জন্ম, জন্মের পর স্বৃত্যু, আবার স্বৃত্যুর পর জন্ম । এইভাবে সংসারচক্র 


€১) এ জগৎ কর্মভূমি। ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যক ম-_কর্ম ন! করিয়। 
* ইহজগতে কেহ ক্ষণমাত্র থাকিতে পারে ন!। স্ীঃ, ৩৫ 


কর্ম যোগ ৩৬৬ 


অবিরত ঘূর্ণাযমান। কর্ষ হইতে অব্যাহতি পাইলে কর্ষফল- 
কর্মযোগের অর্থ ' ভোগের প্রশ্ন উঠে না, এবং কর্মফলভোগের গ্ঙ্গ 
_নৈফাম/সিদ্ধি না থাকিলে সংসার-চক্রের আবর্তে নিপতিত 
হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না। কিন্তু ইহজগতে 
যখন জীবের কর্ম ছাড়া! গতি নাই, তখন মুক্তিকামী মানুষের পক্ষে 
এমন কৌশলে কর্ম করা উচিত, যাহাতে কর্মফলভোগের কারণ ঘটিতে 
না পারে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ইহ যেন একট] হেয়ালি। 
ন।-তাহা নয়। গীতার ভগবান ম্পষ্টতঃ সেই কৌশল ব্যক্ত 
করিয়াছেন। কর্মের মেই কৌশলের নাম, কর্মযোগ-যোগঃ কর্মন্থ 
কৌশলং। (১) সেই কৌশল-_টনফাম্যসিদ্ধি, অর্থাৎ নিরাসক্তচিত্তে 
কর্মনাধন। সাধারণতঃ, মাক্ছষ কর্ম করে আসক্তি বা আত্মস্থখভোগের 
অভিলাষ লইয়া । ইহা সকাম কর্ম। ইহাতে আসক্তির নিবৃত্তি তো 
কখনো হয় না, বরং তাহার মাত্রা আরো বাড়িয়। চলে। সেই 
নিমিত্ত কর্মযোগ বলেন--যে অবস্থায় যে কর্ম তোমার ন্থায়তঃ ধর্শতঃ 
শান্সতঃ কর্তব্য তাহা সম্পাদন কর, কিন্তু তাহা করিবে আসক্তি- 
শৃন্যহথদয়ে কেবলমাত্র কর্তব্যের অস্ুরোধে। ইহাই 
নিরাসক্তিবাদ বা টনক্ষাম্যসিদ্ধি। শ্রীমত্তগবদগীতাম়্ 
এই নৈষ্ষাম্যসিদ্ধির উপায় কথিত হুইয়াছে। 
&নফাম্যসিদ্ধির প্রধান উপায়--নিশ্মত্ব,় সংযম, সমতা, ঈশ্বরে 
কর্মসমর্পথ, এবং ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ। 
নির্বমত্ব _সাধারণতঃ মাছুষ আত্মকেন্দ্রিক। "আমি ও আমার” 
বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া সে চলে। ইহার নাম, মমত্থ-বুদ্ধি। ইহা। 
হইতে আসক্তির উদ্ভব হয়, কাজেই ইহা টনফাম্যসিদ্ধির অস্তরায়। 


(১) ত ২৫০ 


নৈক্ষাম্যসিদ্ধির 
উপায় 


৩৬২ হিন্দধর্ম-প্রবেশিকা' 


এই মমত্ব-বুদ্ধির বর্জন-_নির্মমত্ব। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্ভনকে বলিয়াছেন 
_ নিরাশীনির্মমে! ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্ঞরঃ ; নিষ্কাম, নির্মম ও বিগতশোক' 
হইয়া যুদ্ধ কর অর্থাৎ কর্তব্য কর্মকর। (১) এক সর্বব্যাপী পরযাত্যা 
মায়ার উপাধিতে পরিচ্ছিন্ন হুইয়া বহু হওয়ায় “আমি--তুমি-_সে? 
এই ভেদ কল্পিত হইয়াছে । অবিদ্যা দুর হইলে এই ভেদ আর থাকে 
না, কাজেই 'আমি ও আমার' বুদ্ধি মিথ্যা। যিনি অব্য্নবাদী তিনি 
এইরূপ অনুচিস্তন করিতে পারেন । অবশ্ত ইহা সকলের পক্ষে সহজ 
নহে। গৃহ-গোঠী-পরিজন-বিষয়াদি ইহজীবনে যাহ কিছু আমার 
বলিয়া মনে করি, এই জন্মের পূর্বে সে সব আমার ছিল না এবং 
স্বত্যুর পরও আমার থাকিবে ন। জন্ম হইতে ম্বৃত্যু পর্বস্ত তাহাদের 
প্রতি আমার দাবী। এই অস্থায়ী দাবীর কোন মূল্য নাই। 
অতীতে কত জন্ম চলিয়। গিয়াছে-_-কতবার কতরূপে এসব আমার 
সম্মুখে দেখা দিয়াছে--কিস্তু সে-সবের স্বতি পর্ধস্ত আজ আমার নাই, 
মমত্ব তো দুরের কখা। তবে ইহুজন্মের এই সবের প্রতিই এই 
মমত্ববোধ কেন? প্রকৃতপক্ষে, এই সব আমার বলিয়! যাহ? কিছু 
আমার সম্মুখে দেখা দিয়াছে, সেই সব আমার নহে- শ্রীভগবানের | 
তিনিই এ-সকলের অষ্টা-কর্তাবিধাতা। এমন কি আমি নিজেও 
আমার নহি-_তাহার। অতএব, এই মমত্ব-বুদ্ধি নিরর৫থক। ধাহারা 
হ্ৈতবা্দী তাহাদের পক্ষে এইরূপ অনুচিস্তন সহজ। এই প্রকার 
কোন অন্চিস্তনের সাহাযো ক্রমশঃ নির্মমত্ব-লাভ হয়। 

সংষম- ইন্দ্রিক্সাণি প্রমাথধীনি হরস্তি প্রসভং মনঃ, ইন্দ্রি়গণ 


বলপুর্বক মনকে হরণ করে। (২) তাৎপর্ধ-_চক্ষ-কর্ণাদি ইন্দ্িয়গণ 


(১) গীত, ৩৩০ 
(২) গীত, ২৬, 
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যেন জোর করিয়! ইন্ড্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহে আমাদের মনকে আকর্ষণ 
করে। এই আকর্ষণের ফলে ইন্ড্রিয়তষ্তির অভিপ্রায়ে মন যদি সর্বদা 
ভোগ বস্তর আহরণে মত্ত হয়, তাহ1 হইলে সেই মন কখনো! নিফাম 
কর্মের দিকে যাইতে চাহে না। অতএব, নৈষ্ষাম্যসিদ্দির পক্ষে 
প্রয়োজন ইন্ছ্রিয়ের সংযম । কর্মযোগপ্রসঙ্গে সীত! এ কথা স্পষ্ট 
বলিয়াছেন-যিনি মন দ্বারা জ্ঞ/নেক্দ্রিযগণকে সংযত করিয়া 
ফলাভিলাষশুনস্ত হইয়] কর্মেক্রিয়গুলির সাহায্যে কর্মধোগ অনুষ্ঠান 
করেন তিনিই প্রশংসার । (১) অষ্টাঙগযোগের যম নিয়মাদি-পালনের 
বার নৈতিক চরিন্ত্র গঠিত হয়। নৈতিক চরিজ্ের গঠনে ইন্দ্রিয়গণ 
আপনা-আপনি সংযত হইয়া! পড়ে। সই কারণ, কর্ম যোগীর পক্ষে 
যথাসম্ভব যম-নিয়মাদি-পালন প্রশস্ত । 
সমতা -_হ্খ-ছুঃখে, লাভালাভে, জয়-পরাজয়ে তুল্যজ্ঞান। (২) 

এই সমতার নাম, যোগ-_সমত্বং যোগ উচ্যতে। (৩) মন চঞ্চল 
হইবে না কি স্থখে কি ছুঃখে, কি লাভে কি অলাভে, কি জয়ে কি 
পরাজয়ে । যদি চঞ্চল হয়, তাহা হইলে নিফাম কর্ম হুলাধ্য হয় না; 
কেননা, চঞ্চল চিত্তে কামনার বা আসক্তির বাস। কামনা হইতেই 
মনের এই চঞ্চলতা1। যাহান্ন কর্মের মূলে কামনা নাই, তাহার 
কর্মশেষে কি স্ুখে-হুঃখে, কি লাভে-অলাভে, কি জয়ে-পরাজয়ে চিত্ত 
উদ্বেলিত হয় না। তাহার চিত্ত সর্বদা সর্বাবস্থায় শাস্ত-স্থির-ধীর। 
সম্তা-সাধন স্থুকঠিন, তবে একেবারে অসম্ভব নহে । চাই কামনার 
৫১) গীঃ, আ৭ 

€২) গীঃ, ২৩৮ 

(৩) গীঃ, ২৪৮ 

গ্ীতায় ঘোগ শব্দ নান! অর্থে ব্যবহৃত হুইক্সাছে। 


৩৬৪ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিক। 


যুলোচ্ছেদ। কর্মফসের আকাজ্ষাই কামনার যূল। এই কর্মের 


অনুষ্ঠানে আমি সুখী হইব, লাভবান হইব, জয্ী হুইব-_-এইভাবে 
কর্মফলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয্কা যে কর্ম কর যায়, তাহাই কামনামৃলক 
কর্ম বা সকাম কর্ম। এইরূপ ফলাকাঙ্খী হুইয়! কর্ম করিলে, কর্মান্তে 
ফলপ্রাপ্তিকালে অভীষ্ট সিদ্ধ হৌক বা না হৌকু চিত্তের উদ্বেগ 
অনিবার্ধ। ইহা হইতে নিস্তার পাইতে হইলে কর্মের প্রারস্তে 
ফলাকাত্া। ত্যাগ করিতে হইবে । তাই, গীতার অমোঘ বাণী-_ 
কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেধু কদদাচন; কেবলমাত্র কর্ষে তোমার 
অধিকার, ফলে নহে । (৪) ফলাফল যাহাই হৌক্‌ না কেন, ইহা? 
আমার কর্তব্য তাই আমি করিব--এইরূপ জ্ঞানে সকল কর্তব্য 
সম্পাদন করিলে ফলাকাঙ্খা থাকে না। ফলাকাঙা-ত্যাগের অর্থ, 
কামনার শিকড় কাটিমা দেওয়া । এই বিশাল হ্ষ্টি পরমেশ্বরের | 
এখানে শুভ অশ্তুভ যতকিছু ঘটন] ঘটিতেছে, সে সব তাহার কাধ--- 
তাহার লীলা । আমি ক্ষুদ্র জীব। পরমেশ্বরের এ লীলার গুঢ় 
উদ্দেন্ট বুঝিবার সামর্থ্য আমার নাই। আমিও তো! তাহারই 
ভ্ষ্ট জীব । তাহার অপূর্ব লীল1রহস্তের উদঘ।টন, কি সাধ্য আমার 
ঘে আমি করিতে পারি! আমি যে ঘটনাকে অশুভ মনে করিতেছি, 
হয়তে1 তাহার পিছনে তাহার এক শুভ কল্পনা আছে। আমার এই 
ক্ষুত্র বুদ্ধিতে আমি তাহা অবধারণ করিতে অক্ষম । অতএব, আমার 
কর্তব্য-_শুভ অশুভ যে প্রকার ঘটন! আমার সম্মুখে উপস্থিত হৌক্‌ ন। 
কেন, তাহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ কর]? ছুঃখ-জাল1-যক্্রণায় যতই পড়ি - 
না কেন, ইহ1 পরমেশ্বরের দান এইবপ জ্ঞানে তাহাতে ব্যখিত না 


(৪) গীত, ২৪৭ 


কর্মযোগ ৩৬৫ 


হইয়া স্থির ধীর থাকা। (১) এই প্রকার মননের অভ্াসেও 
সমতালাভ হয়। 

ঈশ্বরে কর্ম-সমর্পণ - যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোইন্যতআ লোকোহইয়ং কর- 
বন্ধনঃ, ঈশ্বরের গ্রীতির জন্য অচষ্ঠিত কর্ম ব্যতীত অন্ত কর্ম বন্ধনের 
কারণ। (২) ঈশ্বরের প্রীতির উদ্দেশ্টে কর্ম করাই ঈশ্বরে কর্ম-সমপ্পণ 1 
আহ্ুন্থথের অভিলাষে যে কর্ম করা যায়, তাহা সকাম হওয়ায় 
সংসারে বন্ধনের কারণ হয়। দেই নিমিত্ত টনকাম্য-সাধনাক় সমস্ত, 
কর্ম এভাবে ঈশ্বরে অর্পন করিতে হইবে । গীতায় শ্রীভগবান স্বয়ং 
বলিয়াছেন-_-যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহ] কিছু. 
হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহ! কিছু তপন্তা কর, সেই সব 
আমাতে অর্পণ করিও । (৩) ঈশ্বরে কর্ম-সমর্পণের বুদ্ধিতে কর্ন 
করিলে, সেই কর্মের মাঝে জঘন্য কাম-কলুষ আসিতে পারে না। (৪) 
শ্রীভগবানে এই কর্ম অর্পণ করিতে হইলে, অর্থাৎ তাহার প্রীতির 
জন্য এই কর্ম করিতে হইবে, এই কথ! মনে জাগিলে যাহাতে সেই 
(১) সাধু মহাপুরুষদের জীবনীতে এই প্রকার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায় 
গাজীপুরের পওহ।বী বাবা ছিলেন বিখ/ত সাধু । সর্বপ্রকার পীড়াকে তিনি প্রেমাষ্পদ 
পরমেশ্বরের প্রেরিত দূতন্বরূপ জ্ঞান করিতেন । তিনি বখন ঝ্োোগাক্রাস্ত হইয়া রোগশয্যার 
অসন্থ যন্ত্রণা! পাইতেন, তখন কেহ তাহার পীড়াকে অন্য নামে অভিহিত করিলে তিন্সি 


তাহ! সহা করিতে পাক্সিতেন না॥। তিনি অন্নানচিত্তে গীড়ার যাতন। সহ্য করিতেন ॥ 
(২) গীঃ, ৩৯ 
(৩) গীত, »২৭ 
(8) ঈশ্বরের ইচ্ছ! নয় যে, জীব অকারণে চেষ্টা কৰির! দেহত্যাগ করে। ঈশ্বন্ধের, 


এই ইচ্ছা! পূরণের জন্যই সাধক কেবলমাত্র প্রাণরক্ষার্থে ভোজন করেন, আহারীর ভ্রব্যেকস 

আন্মাদ বিচার ন। করিয়।॥ গুঁহী সাধক স্ত্রীসঙ্গ করেন ঈশ্বরের জীব০শ্রোত রক্ষা করিতে, 

ইন্জিয়বৃত্তি চক্রিতার্থ করিতে নহে। এই ভাবে সাধক লৌকিক জগতে সমন কঙব্য ক্খ 
সম্পাদন করেন ঈগ্গরের শ্রীতিল উদ্দেষ্তে । 


৩৬৬ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা 


কর্ষে পাপ-কালিমা ন। লাগে অন্তরে সেই প্রেরণা স্বতঃই আসে। 
কীট-দংশিত অপবিভ্র পুষ্প শ্রভগবানের চরণে অর্পণ করা যায় না| 
তেমনি নীচভাবে দুষিত অপবিত্র কর্মও তাহাকে অর্পণ কর? চলে না, 
যেহেতু তাহাতে শ্রভগবান প্রীত হন না। অতএব, ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে 
কর্মের মাঝে থাকে এক উচ্চ আদর্শ । আমার গৃহ-গোষ্ঠী-পরিজনাদি 
এই সব প্ররুতপক্ষে আমার নহে-_ শ্রীতগবানের । তিনিই এই সব 
করিয়াছেন এবং তিনিই এই সকলের মালিক । আমি মাত্র তাহার 
নিযুক্ত তত্বাবধায়ক। যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন এই সকল 
€দখাশুনার ভার আমার উপর । তিনি যাহাতে সন্তষ্ট হন, সেইভাৰে 
এই তত্বাবধানের কাজ কর! আমার উচিত । আমার জীবনাবসান 
ঘটলে, তিনি আমার শছলে আবার আর এক জনকে এই সকলের 
তত্বাবধায়ক নিষুক্ত করিবেন। অন্তরে এই প্রকার ভাব অনুক্ষণ 
জাগ্রত রাখিলে, ঈশ্বরে কর্ম-সমর্পণের বুদ্ধি দৃঢ় হয়। 

ঈশ্বরে আত্মমর্পণি-শরণাগতি । সাধারণতঃ মাছ্ষ মনে 
করে__আমি নিজেই সৰ করিতেছি, আমার উপরে কেহই নাই। 
তাহার এই স্বতন্ত্র কর্তৃতবোধ, আত্মাভিমান। এই আত্মাভিমান 
হইতে কামনার উৎ্পত্তি। কাজেই, নক্ষাম্যসাধনায় এই আত্মাভি- 
মান ত্যাগ করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ কিছুই করে না। 
গীতার বাণী--সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ঈশ্বর শরীরক্ধপ যন্ত্রে আক্দঢ় 
জীবসকলকে মায়ার বা প্রকৃতির সাহায্যে ঘ্বুরাইতেছেন। (১) 


(৯) শীঃত ১৮৬১ 
অভ্তর্ধামী ঈশ্বর_জ'বাত্ম!। বস্ততঃ আত্মা নিক্কির, প্রকৃতিই সব করে। তবে 


টৈতন্কমক্স আন্ছান্স অধিষ্ঠান ব্যতীত জড়। প্রকৃতি কিছু কঙিতে পারে না। তাই, দয 
কর্তৃত্ব প্রকৃতির হইলেও গৌণ কর্তৃত্ব আত্মার । 
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তিনি যন্ত্রী, মাহ্ুষ যন্ত্র। অতএব, নৈষ্ষাম্যসাধনায় নিজের হ্বতন্ত 
কর্তৃত্বের স্থলে এঁ অস্তর্ধামী ঈশ্বরের কর্তৃত্ব মানিয়া তাহার শরণাপন্ন 
হইতে হইবে । ইহাই ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ। গীতায় শ্রীরুষ্ণ অর্জুনকে 
বলিয়াছেন__হে অজ্জুন, সর্বতোভাবে সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরের শরণ 
লও । (২) ৃ 

কর্মযোগীর ঈশ্বর-বিশ্বাসী হওয়া] চাই । ঈশ্বর-নান্তিক কমা হইতে 
পারে, কিন্ত কর্মযোগী হইতে পারে না। সেবা 
নিক্ষাম কর্মের অস্তভূক্ত। সেবা অর্থে আর্ভ-সেবা, 
সমাজ-সেবা, জাতি-সেবা, দেশ-০সবা ইত্যাদি 
বুঝায়। ০সবকমাত্রেই কমা, কিন্ত কর্ম যোগী নহেন। যে সবক 
ত্যাগ-সংযমের সহিত ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণের ও কর্ম-সমর্পণের বুদ্ধিতে 
সবার কাজ করেন, তিনি কর্মযোগী ;ঃ আর যিনি তাহা করেন না, 
তিনি কর্যোগী নহেন। 

হঠযোগে প্রাণশক্তির সাধনা । ইহা অধ্যাত্স-সাধনার সহায়ক 
নহে । অধ্যাত্ম-সাধনার সহামসক--বাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযেোগ 
এবং কর্ম যোগ । চতুবিধ যোগপাধন1 বলিলে সচরাচর এই চারিটি 
বুঝায়। এই চতুবিধ যোগসাধনার লক্ষ্য এক-_ 
আত্মাছছসন্ধান। সাধকগণের প্ররুতিভেদ্দে এই 
চারি বিভিন্ন যোগসাধনার ব্যবস্থা । ধাহার প্ররুতি 
খ্যান-ধারণাশীল তাহার পক্ষে রাজযোগ, যাহার প্রকৃতি চিস্তাশীল 
তাহার পক্ষে জ্ঞানযোগ, ধাহার প্রকৃতি ভক্তিশীল তাহার পক্ষে 
ভক্তিযোগ, আর খাহার প্রকৃতি কর্মশীল তাহার পক্ষে কর্ম যোগ 
প্রশত্ত ॥. অধিকাংশ সাধক ভক্তিপ্রবণ ও কর্মপ্রবণ, তাই ভক্কিযোগ ও 


(২) গীঃ , ১৮৬২ 


কর্মী ও কর্মযোগীর 
প্রভেদ 


চতুধিধ যোগসাধনার 
বৈশিষ্ট্য ও সমম্থক় 


৩৬৮ | হিন্দুধর্ম-প্রবে শিকা 


কর্ষযোগ সাধক-সমাজে বেশী আদরণীয়। যে ষোগের যে বিশিষ্ট 
প্রক্রিয়া বিহিত, তাহা তাহার ৫বশিষ্ট্য। যে সাধক নিজের রুটি- 
প্রক্কতি-সামর্থ্য অনুযায়ী ষে যোগসাধনার পথ বাছিয়সা! লয়েন, তাহার 
প্রথম কর্তব্য সেই যোগসাধনার বিশিষ্ট প্রন্রিয়াগুলির অন্ষ্ঠান ঃ 
নতুবা, ব্যর্থএ্রম হইবার সম্ভাবনা অধিক । কিন্ত সেই হেতু অন্য 
যোগসাধনার গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান যে নিষিদ্ধ, তাহা নহে। 
রাজযোগের অষ্টাঙগযোগ জ্ঞানযোঁগের নিদিধ্যাসনের অন্তর্গত, ইহা 
আঁমর। দেখিয়াছি । আষ্টাঙ্গযোগের ষম-নিয়মার্দি সকল দেশের সকল 
মান্ষের পুক্ুষ-নারী-নিধিশেষে পালনীয়, যেহেতু এইগুলি সার্বভৌমিক 
মহাত্রভ। (১) জ্ঞান আর জ্ঞানযোগ, ভক্তি আর ভক্তিযোগ, কর্ম 
আর কর্মযোগ--একার্থবোধক নহে । জ্ঞানযোগী না হইয়াও জ্ঞানী 
হওয়া যায়, ভক্তিযোগী ন। হুইয়াও ভক্ত হওযা! যায়, কর্যোগী ন। 
হইয়াও কর্মা হওয়া যাঁয়। 

আমরা লৌকিক দৃষ্টিতে দেখি যে, কোন বস্তসম্পর্কে অস্ততঃ একটা 
আ(পাতজ্ঞান না জন্মিলে, তাহার প্রতি প্রীতি আসে না এবং প্রীতির 
আভাবে তাহাকে লাভ করিবার প্রচেষ্টাও দেখ! দেয় না। আবার, 
সেই বস্তসম্পর্কে জান ও প্রীতি থাক সত্বেও বিন। সন্্রিয়্ প্রচেষ্টায় 
তাহাকে পাঁওয়! যায় না। কাজেই বস্তলাভার্থে জ্ঞান, প্রীতি ও. 
প্রচেষ্টা বা কর্ম এই তিনটির প্রয়োজন । পরমার্থবস্তসম্পর্কেও ইহা 
কিয়দংশে সত্য । পররব্রহ্ম, পরমাত্মা বা পরমেশ্বর সম্বন্ধে কিছু আপাত, 
অর্থাৎ পরোক্ষ জ্ঞান না জন্মিলে তাহার প্রতি প্রীতির ব1 ভক্তির উদয় 
হুয্প না! এবং ভক্তির অভাবে তাহাকে পাওয়ার জন্য কোনরূপ সাধনার, 
প্রবৃত্তি অন্তরে জাগে না। সেই কারণ, চতুখিধ যোগসাধনাক্জ 


(১) ৩৩৭ পৃষ্ঠ। জরষ্টব্য 


কর্ম যোগ ৩৬৯ 


প্রত্যেকটিতে কিয়দংশে জ্ঞান-ভক্তি-কর্খ এই তিন তত্বই বিদ্যমান । 
তবে কোনটিতে. জ্ঞানের, ' কোনটিতে ভক্তির, কোনটিতে কর্মের 
প্রাধান্য । পূর্বকথিত যোগাজসমৃহ স্থিরচিত্তে বিশ্লেষণ করিলে, এই 
সত্যে উপনীত হওয়া যায়। 
প্রথমেই বলা হইয়াছে হযে, যোগ-সাধনা মুক্তির সাধনা । (১) 
নরক মুক্তির সাধনা নিবৃতিমার্গে_প্রবৃত্তিমার্গে নহে। 
আশ্রমনিশর এই সাধনায় সর্বপ্রকার বিষয়-বাসনা পরিত্যাগের 
কথা। গৃহস্থাশ্রম প্রবৃভিমার্গে। গৃহস্থাশমে 
সম্পূর্ণ বিষয়বৈরাগ্যের স্থান নাই । গৃহীর কর্তব্য-_-ধর্মীচরণ, 
ধর্ানুমোদদিত অর্থোপারজন এবং ধর্মাচছমোদিত সকাম কর্মের 
অনুষ্ঠান। দ্বিতীয় অধ্যায়ে চতুর্ধর্গের প্রসঙ্গে এই বিষয় আলোচিত 
হইয়াছে । (২) গৃহীর গোঠী-পরিজন-জাতি-সমাজ-দেশ এই সব 
আছে। তাহাদের প্রতি তাহার কর্তব্যও আছে। ইন হইতে 
সহজে অন্মিত হয় যে, কোনও যোগ-সাধন। গৃহস্থাশ্রমের জন্য 
নিদি্ই নহে। এখানে যোগ-সাধনা অর্থে চতৃবিধ যোগসাধনার 
কোনটির পূর্ণা্গলাধন। বুঝিতে হইবে । নিবুতিমার্গে বানপ্রস্থ 
ও সঙ্গ্যাঁসাশ্রমেই এই সকল পূর্ণাঙ্গ যোগসাধন। সম্ভব । পূর্ণাঙ্গ রাজ- 
যোগে প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধির সাধন গ্ৃহীর পক্ষে 
অসভব। জ্ঞানযোগের প্রারজে ক্রহ্মজ্ঞানলাভের অধিকারী হওয়ার 
উদ্দেস্কতে সাধনচতুষ্ট়সম্পন্গ (৩) হওয়াই গৃহীর সাধ্যাতীত। ভক্তি- 
যোগের উচ্চ স্যরে যে পরাভত্তি (৪) তাহ? পূর্ণ বিষয্ঘবৈরাগ্য উপস্থিত 


(১) ৩২৭ পৃষ্ঠা জষ্টব্য | 

(২) ৪৩-৪৪ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য । 

(৩) ৩৪৪ পৃষ্ঠা জ্রষ্টব্য । 

(5) ৩৫৬ পৃচা ভ্রষ্টব্য। 
৪ 


৩৭০ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা 


না হইলে ঘটে না। তাই, ইহাও গৃহীর পক্ষে সম্ভব নহে। ভক্তপ্রবর 
শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুকেও পরাভক্তির উদয়ে সন্নাসগ্রহণ করিতে হইয়া 
ছিল। নিফাম কর্মষোগে সম্পূর্ণ £নফাম্যসিদ্ধি ও সমতাসাধনকে বিষয়- 
বৈরাগ্য বল। যাইতে পারে। এই সিদ্ধিলাভও গৃহীর পক্ষে অতীব 
কঠিন। এই ভাবে বুঝিয়া দেখিলে বলা যায় যে, চতুবিধ পূর্ণাঙ্গ যোগ- 
সাধনার কোনটিও গৃহস্থাশ্রমের উপযোগী হইতে পারে না। কিন্তু 
একটি কথা প্রণিধানযোগ্য ৷ হিন্দুধর্মে চরম পুরুতযার্থ--মুক্তি। ধর্ম- 
অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গ কখনো মুক্তির বিরোধী হইতে পারে না। সেই 
কারণ, গৃহস্থাশ্রমে ত্রিবর্গের সাধনা করিলেও যদি কোন গৃহী সাধক 
মুক্তিসাধনার অভিমুখী হইতে চান, তাহা হইলে তাহাকে নিরস্ত 
করিবার কিছুই নাই। এইবপ সাধকের চিত্তে ক্রমশঃ বিষয়বৈরাগ্যের 
ভাব গাড় হুইলে, যথাকালে তিনি গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয়! সন্গ্যাসাশ্রমে 
প্রবেশপূর্বক মুক্তি-সাধনায় ব্রতী হইতে পারিবেন। গৃহস্থাশ্রমে 
এইবূপ সাধকের পক্ষে কোন পূর্ণাঙ্গ যোগসাধন। সম্ভবপর না হইলেও, 
যোগসাধনার যে সকল সঙ্ষেত তিনি গ্রহণ করিতে সমর্থ তাহা গ্রহণ 
করিতে পারেন। তিনি যম-নিয়মাদি-পালন এবং ধারণাঁ-ধ্যান যতটুকু 
তাহার পক্ষে সম্ভব তাহা করিতে পারেন; বেদান্তাদিশাস্্পাঠে ও 
শ্রবশ-মননে ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞান অর্জন করিতে পারেন; পুজা 
জপ-ম্তবস্তরতি ইত্যাদি গৌণী বা বৈধীভক্তির সাধনা করিতে পারেন? 
'ক্-স্থখের কামন। ত্যাগ করিয়া গোঠী-পরিজন-জাতি-সমাজ-দেশের 
কল্যাণার্থে নিফাষ কর্মে ব্রতী হইতে পারেন। এক কথায়, তিনি 


প্রবৃতিমার্গে থাকিয়াও নিবৃত্িমার্গের জন্ত প্রস্তত হইতে পারেন । (১) 


(১) গৃহস্থাশ্রমে এষন ভক্ত-সাধক দেখ! বান, বিনি গৃহী হুইয়াও অর্ধ-দন্ন্যাসী। 
শ্রীয়ামকৃষের ভক্ত সাধু নাগ যহাশক্স যেমণ ছিলেন। 


কর্মষোগ ৩৭১ 


কর্ম যোগ প্রবৃতিমার্গে কি নিবৃভিমার্গে, ইহা! এক জটিল প্রশ্ন। কর্ম- 
যোগের পূর্ণ নৈফাম্যসিদ্ি প্রবৃত্তিমার্গে লাভ করা দুঃসাধ্য । ঘখন মনে 
করি সমস্ত আত্মন্থখ-ভোগেচ্ছার বিসর্জন হইক্সাছে, 
কর্ম যোগ- প্রবৃতিমার্গে 
কি নিবৃতিমার্গে তখনো অন্তরে লুকাইয়! থাকে সমাজে ও দেশে 
আত্মস্মান-প্রতিষ্ঠার অভিলাষ । ইহাও সকাম 
--নিফাষ নহে । অতএব কবযোগ প্রবৃতিমার্গে অসম্ভব বলিলে ভূল 
হয় না। তবে ইহার আর একটা দ্িকও আছে। কি সকাম, কি 
নিষ্ধাম, সকল কর্মই রজোগুণসন্ভৃত। রজোগুণের কার্ধক্ষেত্র গ্রবৃত্তি- 
মার্গে। তাই, কর্মযোগ প্রবৃত্তিমার্গে, এই কথাও বল। চলে । যথার্থতঃ 
ইহ। প্রবৃতিমার্গের শেষে এবং নিবৃত্িমার্গের আরস্তে-ছুই মার্গের 
অদ্ধিস্থলে । প্রবৃত্তিযার্গে কর্মযোগ-সাধনায় সকাম কর্ম পরিত্যাগের 
পর, নিবুতিমার্গে কি সকাম-কি নিফাম_সব কর্ম পরিত্যাগ । 
ব্রন্দজ্ঞান অর্থাৎ সর্ধত্র ব্রন্মের প্রত্যক্ষাহুভূতি ব্যতীত মুক্তি হয় না। 
নিফ্ষামকর্ষের ফলে সরাসরি এইবপ প্রত্যক্ষান্ভূতি হয় না, কিন্ত 
চিত্তশুদ্ধি (১) হুয় এবং সেই কারণ অন্তরে বর্গের একপ প্রত্যক্ষান- 
সভূতির পথ পরিষ্কৃত হয়। . 
কর্ম যোগসাধন। সন্গ্যাসীর বিহিত কি-না, ইহা আর এক প্রশ্ন । 
সন্গ্যাসীর প্রয়োজন সত্বগুণের আধিক্যে রজোগুণের হাস। নিফ্চাম 
চারারিতা কর্মের জনক যখন রজোগুণ, তখন নিফাম কর্মও 
নার রানির সন্ন্যাসীর বর্জনীয় । ইহা ঠিক। তবে আবে? 
অথব! নয় কিছু ভাবিবার আছে। অন্গ্যাসী মুক্তিসাধক । 
| মুক্তির সাধনায় চিতশুদ্ধি আদি কথা। শ্রুতি 
বলিয়াছেন- সাধারণত £ মাঙ্ষের অশুদ্ধ চিত্তই সংসার-বদ্ধনের 
(১) ৪২ পৃষ্ঠ। জষ্ইব্য। 


৩৭২ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিক। 


কারণ; অতএব যত্বসহকারে চিত্তের শুদ্ধিসম্পাদন করিবে । ৫১) 
সন্গ্যাসাশ্রমে প্রবেশের পূর্বে যাহাদের চিততশুদ্ধি হইয়াছে ,এবং 
রজোগুপণের হ্রাসে কর্মশীলতাঁও দূর হইয়াছে, তাহাদের কথা ব্বতম্ত্র । 
সকলের তো। তাহা হয় না, বিশেষতঃ বালসন্গ্যাসীদিগের । ধাহাদের 
তাহা হয় না, তাহাদের পক্ষে প্রথমে কিছুদিন নিফাম কর্ম যুক্তি 
সম্মত | নতুবা তাহাদের সন্গাস কষ্টকর হয়। গীতায় শ্রীভগবান 
বলিক্াছেন-__সন্গ্যাসস্ত মহাবাহে। ছুঃখমাগু,মযোগতঃ, নিকাম কর্ম যোগ 
ব্যতিরেকে জ্ঞাননিষ্ঠাযুক্ত সন্গ্যাস প্রাপ্ত হওয়া কষ্টকর। (২) তবে 
গৃহীর এবং সন্গ্যাসীর নিক্ষাম কর্মে দৃর্টিকোণের প্রভেদ আছে । গৃহীর 
গৃহ-গোষ্ী-ক্বজন-ম্বজাতি-সমাজ এই সব আছে। সন্গ্যাসীর এই সক 
কিছু নাই । গৃহী নিফষাম কর্ম করিবেন গৃহ-গোঠী-স্বজন-্যজাতি-সমাজ 
এই সবের হিতার্থে। সন্গ্যাসী নিক্ষাম কর্ম করিবেন জাতি-সমাজ- 
নিবিশেষে সকল মানবের সকল জীবের বা জগতের হিতার্থে এবং 
নিজের মোক্ষার্থে-_-আত্মনঃ মোক্ষায় জগছ্িতাক্স চ। (৩) কেহ কেহ 
বলেন যে, সন্যাস দবিবিধ-_গোঁণ ও মুখ্য । ফলত্যাগন্ষপ নিফ্ষাম কর্ম 
-গোৌণ সন্গ্যাস। সকাম ও নিফাম উভয় কর্ম পরিত্যাগ-_মুখ্য সন্সযাস। 
মুখ্য সন্গ্যাসই সন্্যাস নামে সচরাচর প্রসিদ্ধ । মুখ্য সন্ন্যাস সম্পর্কে গীতা 
বলিদ্াছেন যে, যাহার পরমাত্মাতেই শ্রীতি-তৃপ্থি-সম্তোষ প্রতিষিত 
তাহার আর সকাম বা নিফাম কোন কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকে 
ন। (৪)। এক কথায়, যিনি ত্রহ্মবিদ্‌ হইতে পারিয়াছেন তিনিই মুখ 


€১) চিত্মেব হি সংসারক্তৎ"প্রষত্বেন শোধয়েখ।স-শাঃ উ £, ৩ 
(২) শী 2, ৫৬ 

(৩) ন্বামী বিষেকাননের বাণী। 

(৪) পীঃ, ৩১৭ 


কর্মযোগ ৩৭৩ 


সন্ন্যাসের অধিকারী । কিন্তু সন্ন্যাসীমাত্রেই তো আর প্ররুত ত্রন্মবিদ 

লহেন। কাজেই, ধাহার! সেই উচ্চন্তরে উঠিতে পারেন নাই রি 
তাহাদের পক্ষে গৌণ সন্গ্যাস পালনীয় চিত্বশুদ্ধির জন্য। তাই 
গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে গৌণ সন্গযাস (১) এবং মূখ্য সম্াস (২) এই । 
উভয়বিধ সন্স্যাসই কথিত হইয়াছে। । 


(১) গী ২, 81৭-১১ 
(২) গীঃ) ৫1১৩ 


নবম অধ্যায়। 
আনুষ্ঠানিক ধর্ম। 


পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, গৃহীর ব্রিবর্গ সাধনার প্রথমেই ধর্ম 
অর্থাৎ আহুষ্ঠানিক ধর্ম । (১) সকল ধর্মেই কতকগুলি বাহ কৃত্রিম 
অনুষ্ঠ।ন-পালনের নির্দেশ আছে। সেই অন্ুষ্ঠানসমূহের দ্বারা প্রত্যেক 
ধর্মের মতাবলম্বীকে সেই ধর্মের সীমারেখার ভিতর বীধিয়া রাখিবার 
ধর্মকর্মের তাৎপর্য চেষ্টা হইয়াছে। এই অনুষ্টানসমূহকে ধর্মকর্ম বা 
আনুষ্ঠানিক ধর্ম কহে । মুখে আমি গ্রীষ্টিয়ান, কিংব। 
মুসলমান, কিংবা বৌদ্ধ, কিংবা হিম্বু বলিলেই যথার্থতঃ শ্রীষ্টিয়ান, ব। 
মুসলমান, বা বৌদ্ধ, বা হিন্দু হওয়া যায় না। সেই সেই ধর্মের 
আহ্ষ্ঠানিক ধর্ম পালন কর! চাই, তবেই সেই সেই ধর্মের অন্থগামী 
বলিয়৷ পরিচয় দেওয়ার যোগ্যতা লাভ হয়। হিন্দুধর্ম বিচিন্র-_ 
বিপুল; কার্ষেই,। এই ধর্মের ধর্মকর্মও বিচিত্র-বিপুল। হিন্দু- 
শান্কারগণ যুগে যুগে যুগোপযোগী ধর্মকর্মের বিধান দিয়াছেন। 
যুগপরিবর্তনের হেতু ধর্মকর্মেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সেই নিমিত্ত 
হিন্দুর ধর্মকর্মের বু রূপ। এমন অনেক হ্থপ্রাচীন হিন্দুধর্মাহুষ্ঠান 
আছে, যাহার মর্ম একালে বুঝা যায় না। কিন্কু ষেকালে সেগুলির 
প্রবর্তন হইয়াছিল, সেকালে তাহাদের অর্থ ছিল। (২) 
709 ভপৃষ্ঠাকইব্য। 
(২) বর্ভষানে ঘে অনুষ্ঠানের কোনও মানে বুঝা যায় না, এককালে তাহার একট! 
মানে ছিল। ৃ 
-আচার্য প্ীরামেন্্রহুন্দর জিবেদী, যজ্ঞকথ। । 


কর্ম ৩৭৫ 


ধর্মকর্ম-কাফ়িক, বাচিক এবং মানসিক । দেবতাগণের উদ্গেষ্ে 
অর্থযদানাদি, কায়িক কর্ম। তাহাদের স্ভোক্রপাঠ ও নামজপাজি, 
চির ' বাচিক কর্ম। তাহাদের অহ্চিস্তন বা উপাসনা, 
কারিক, বাচিক মানসিক কর্ম। বেদে কায়িক খর্মানুষ্ঠটানকে 
ও মানদিক অব্যাত্মক যজ্ঞ এবং মানসিক ধর্মানুষ্ঠানকে 
ভাবনাত্মক যজ্ঞ বলা হইয়াছে । উপাপনা-_ভাবনাত্মক যজ্ঞ। এই 
দুটিতে উপাসনা কর্মের অন্তর্গত। তবে কাক্সিক বা বাচিক নহে 
বলিম্না, উপাসনাকে সচরাচর কর্ম হইতে পৃথকৃভাবে গণ্য কর] হয়। 
বুঝিবার স্থবিধার জন্য এখানে কর্ম এবং উপাসনা পৃথকৃভাবে 
আলোচিত হইতেছে । 


[ এক 
কর্ম । 

যাবতীয় ধর্ষকর্মের চরম লক্ষ্য__চিত্তশুদ্ধি। কেননা, চিত্তশুদ্ধিই 
ধর্মের মূল কথা। ভিন্ন ভিন্ন যুগে বাহাবরণের পরিবর্তন ঘটিলেও, 
আসলে সকল ধর্মকর্থই এক, যেহেতু তাহাদের উদ্দেশ্ত এক- চিত্তশুদ্ধি। 
শান্্কারগণ ধর্মকর্মকে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত 

টির করিয়াছেন । প্রধানতঃ, কর্ম ছুইভাগে বিভক্ত-- 
বিহিত ও নিষিদ্ধ। যে সকল কর্ম চিত্তশুদ্ধির সহায়ক, ঘেই সকল 
কর্মে শান্ত্রবধি আমাদিগকে প্রবৃত্ত করাম্, এইগুলি-_বিছিত কর্ম। 
যে সকল কর্ম চিত্তশুদ্ধির বিদ্বম্বদপ, সেই সকল কর্ম হইতে শান্ত্রবিধি 
আমাদিগকে নিবৃত করায়, এইগুলি-_ নিষিদ্ধ কর্ম। যাবতীয় নিষিদ্ধ 
কর্ম শাস্ত্রে নরকভোগের সহায়ক বলিয়া কথিত ; যেমন, ব্রহ্মহুত্য1, 


৩৭৬ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা। 


মন্তপান, চৌর্য ইত্যার্দি। (১) বিহিত কর্ষ পুনরায় চারি ০্রণীর--. 
নিত্য, নৈমিতিক, কাম্য এবং প্রায়শ্চিত। সন্ধ্যাবন্দনার্দি যে সুকল 
কর্ম প্রতিদিন অনুষ্ঠান না করিলে পাপভাগী হইতে হয়, তাছা। 
নিত্যকর্ম। (২) উপাসনাকে শ্বতস্রভাবে না ধরিলে, ইহা নিত্যকর্মের 
মধ্যগত ॥ যাহ! কোন নিমিত্রকে উপলক্ষ্য করিয়! কর। হয়ঃ তাহ 
নমিত্বিক কর্ম; যেমন, গ্রহণ উপলক্ষে শ্রান্ধ-ত্বান-দান ইত্যাদি । 
যোড়শবিধ বা দশবিধ সংস্কারও টনমিত্তিক কর্ম। (৩) যাহা কোন 
কামনা-সিদ্ধির জন্য কৃত হয়, তাহা কাম্য কর্ম; যেমন, হ্বর্গকামনায় 
সোমযাগাদি । €৪) ইহজন্মের বা পুর্বজন্সের পাপনাশার্থ যে ক্রিয়া, 
তাহ। প্রায়শ্চিত্ত; ঘেমন, উপবাস ও চান্দ্রায়ণব্রতার্দি। (৫) বেদ, স্বতি, 
পুরাণ এবং তন্ত্র বিভিন্ন ভাবে আপন আপন যুগোপযোগী বিছিত 
কর্মের নিদেশ দিয়াছেন । বেদবিহ্িত কর্মকে টবদ্দিক কর্ম বা শ্োত 
কর্ম, স্থতিবিহিত কর্মকে প্মার্ত কর্ম, পুরাণবিহিত কর্মকে পৌরাণিক কর্ম 
এবং তন্ত্রবিহিত কর্মকে তান্ত্রিক কর্ম বলা হয়। এখানে এইগুলি খুব 
সংক্ষেপে আলোচনার যোগ্য । 


€ে) বৈদিক কর্ম । 


যজ্ঞই বেদবিহিত কর্ম। যজ্ঞ--টৈদিক কর্মের নামাস্তর। “যজ, 
ধাতু হইতে "যজ্ঞ শব নিষ্পন্ল। যজ, ধাতুর অর্থ পূজা করা 


(১) নিষিদ্ধানি--নরকান্তনিষ্সাধনানি ব্রাক্গণহননার্দীনি ॥ _-বেঃ সাঃ, ৮ 

(২) নিত্যানি--অকরণে প্রত্যবারসাধনানি সন্ধ্য।বন্দনাদীনি ॥ --বেঃ সাঃ, » 
(৩) 'নৈমিত্তিকানি-পুজজগ্াভন্বন্ধীনি জাতেষ্টযাদীনি ॥ --বেঃ সাঃ ১০ 

(8) কাম্যানি -ম্ব্গাদীই্টলাধনানি 'জ্যাতিষ্টোসাদীনি | --বেঃ সাঃ, ৭ | 
(৫) প্রারশ্চিত্তানি--পাপক্ষয়সাধনানি ঢান্দ্রাসণাদীনি ॥ --যেঃ সাঃ) ১১ 


বৈদিক কর্ম ৩৭৭ 


যজ্ঞ শবের ধাতৃগত অর্থ, পূজন। ধাহার! পুজার পাত্র, তাহার! 
রসের বেদবিজ্ঞানে যজত নামে অভিহিত-_যজত, 
ক অর্থাৎ দেবতা । যজতগণ নিরাকার, চৈতন্যময় । 

তাহাদের পুজার জন্ত সেকালে কোন মন্দির 
বা দেবালয় ছিল না। . পুজকগণের নাম ছিল, যজমান। 
যজতগণকে চর্মচক্ষুতে দেখা যাইত না1। যজমানের! কতক- 
গুলি পবিত্র বাক্যের সাহায্যে তাহাদিগকে মনন করিতেন। 
€সই সব বাক্যরাশির নাম, মন্ত্র। যজতগণ এই মস্ত্রেই প্রকাশিত 
হুইতেন। তাই, মঙ্ত্রোচ্চারণ ব্যতিরেকে যজ্ঞ হইত না। সমাবর্তন 
সংস্কারের পর উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারী গুরুকুল হুইতে ম্বগৃহে ফিরিয়া, 
'একটি অগশ্নিশালাতে অগ্রিস্থাপন পূর্বক সাগ্নিক হইতেন। অগ্রিন্থাপনের 
নাম, অগ্র্যাধান । এই স্থাপিত অগ্নির নাম, গাহ্‌পত্য অর্থাৎ গৃহপতির 
'অন্নি। অগ্রিশালাদ্» এই অগ্সিকে দিবারাত্র প্রজ্ঞলিত রাখিতে হইত । 
“এই অগ্র্যাধানের মৃখ্য কাল, বিবাহের সময়। একালের কুলদেবতার 
মন্দিরের পরিবর্তে, সেকালে প্রতি দ্বিজ গৃহস্থের বাড়ীতে এইবূপ 
এক একটি অগ্রনিশালা থাকিত। যজ্ঞ শব্দের ব্যাপক অর্থ--পুজন। 
ইহার সঙ্কীর্ণ অর্থ-_আহবণীম্ম অগ্নিতে বজতের বা দেবতার উদ্দেস্তে 
কোন ভ্রব্য-ত্যাগ। আহবণীয় অগ্নিতে যজতের উদ্দেশ্টে মন্ত্রোন্চারপণের 
সহিত ত্রব্যত্যাগ বা ভ্রব্যাহুতিই ছিল সেকালে দেবতার পূজা। ইহাই 
্রব্যাত্মক যজ্ঞ । হোমান্নিতে যজ্ঞ-ব্রব্যের আহছতির সময্স বল! হইত-_ 
ইদৎ অমুক দেবতাক়ৈঃ ন মম, এই ভ্রব্য অমুক দেবতার আমার নয়। 
ইহাতে আছে-:মমত্ব-বিসর্জন বা শ্বার্থবলি। এই ম্বার্থবলিই যজ্ঞের 
সার তত্ব । ০সকালে যঙজ্গতগণের উদ্দেস্রে ভ্রব্যাহুতি এবং খস্থিকগণকে 
দান যে একমাত্র করণীয় ছিল, তাহা নহে । সাধ্যমত অতিথি- 


৩৭৮ হিন্দুধর্ম-প্রবোশকা 


অভ্যাগতের এবং দক্ষিত্র নরনারায্ণের সেবার ব্যবস্থাও যজমানের 
কর্তব্যের মধ্যে ছিল। সকলে বিশ্বাস করিত যে, যিনি যজ্ঞকালে 
দেব-সেবাদ্দ ও জন-সেবায় অকাতরে নিজের বহুমুল্য সম্পত্তি উৎসর্গ 
করেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গপথের পথিক । সই কারণ, ন্বর্গকামী, 
রাজ] যজ্ঞজকালে সর্বস্বদানেও কুঠাবোধ করিতেন না। ত্যাগই ছিল, 
যজ্ঞকর্মের মর্মকথা | যে দেবতারই উন্দেশ্তে যজ্ঞ করা £হাঁক্‌ না কেন, 
ষক্ঞীয় জ্রব্য অগ্িতে আছতি দিতে হইবে--ইহা বেদ-বিধি । অগ্নি 
ত্বয়ং এক দেবতা, তত্তিন্ন তিনি অন্ত দেবতাগণের প্রতিনিধি । (১) 
অগ্নিহোজ যাগ গৃহস্থের অগ্রিশ।লায় হইত । কিন্তু ইষ্টিযাগ, পশুযাগ এবং 
সোমষাগের পুর্বে যজ্ঞাক্তন-নির্মণ ও বেদী-নিন্নাণ করিতে হইত ।॥ 
তথায় অরণি-কাষ্ঠের দ্বার! যজ্ঞীয় অগ্রি মন্ত্রোচ্চারণের সহিত প্রণীত 
হইয়া, কাষ্ঠচুর্ণ ও স্বতধার।র সহিত প্রজ্ঞলিত হইত । ইহাই যজ্ঞীয়, 
অগ্নি। এই যজ্ঞীয় আগ্নতে যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইত--অন্ত অমিত, 
নহে। €মাটামুটি, বৈদিক যজ্ঞ চারি শ্রেণীর--অগ্সিহোত্রযাগ, ইষ্টিযাগ, 
পঞ্ডযাগ এবং সোমষাগ। অগশ্নিহোত্রযাগ নিত্যকর্ষের, ইচ্টিযাগ ও, 
পশুযাগ ৫নমিত্তিক কর্মের, এবং সোমযাগ কাম্যকর্মের অস্তর্গত। 
€বদ্দিক নিত্যকর্ম প্রধানতঃ তিনটি--অগ্নিহোত্রযাগ, সন্ধ্যাবন্দন। 
এবং ম্বাধ্যায়। 
অগ্িছোজবাগ-_ইহ। প্রতিদিন প্রত্যেক দ্বিজ সাগ্রিক গৃহীর 
যাবজ্জীবন অবশ্ত করণীয় ছিল। অগ্নিহোত যজ্ঞ প্রয়োজন তিনটি 
অগ্নির__যজ্জবেদির পশ্চিমে গাহৃপত্য বা গৃহপতির 
বৈদিক নিত্যকর্ম অগ্নি, পুর্বে আহবণীষ্ন বা দেবগণের অগ্নি এবং 
দক্ষিণে দক্ষিপায়্ি "যা! পিতৃগণের প্রতিনিধি অস্থি ॥ 
(১) ২৯৯ পৃ জ্টব্য 


বৈদিক কর্ম ৩৭৯, 


পূর্বে বলা হইয়াছে যে, গাহৃপত্য দিবারাত্র প্রজলিত থাকি ত। 
ঘজ্ছের সময় .এ অগ্নি হইতে আহবণীয় ও দক্ষিণায়ি প্রজ্জলিত' 
করিতে হইত । প্রাতে ও সন্ধ্যায় এই তিনটি অক্িতেই 
আহুতি দেওয়ার বিধি। তন্মধ্যে আহবণীয় অগ্নিতে প্রাতে ও সন্ধ্যা 
এক একটি আহুতি দেওয়াই প্রসিদ্ধ। আহুবণীয় অগ্নিতে, প্রাতঃকালে' 
সুর্যোদয়ের পর স্ূর্দদেবতার এবং সদ্ধযাকালে স্থধাস্তের পূর্বে অগ্নি 
দেবতার উদ্দেস্টে, যথাক্রমে “হূর্বায় শ্বাহা, গ্রজাপততয়ে ত্বাহা” এবং 
“অগ্নয়ে ব্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা” মন্ত্রোচ্চারণের সহিত কিছু তাজা, 
দুগ্ধ আহুতি দিতে হইত । ইহাই অশ্রিহোত্রধাগ। অথধ্িহোজ্ের' 
মন্ত্র অতি সরল। বিনা খত্বিকের সাহায্যে গৃহস্থগণ €সই সরল মন্ত্র 
পাঠ করিয়া এই যাগ করিতে পারিতেন, ইহা। সম্পূর্ণ আড়ম্বশৃহ্ত ৷ 
সাগ্রিক হ্িজন্ত্রীদেরও অগ্নিহোত্রষাগে হোম করিবার অধিকার ছিল। 
্বামী যখন প্রবাসে থাকিতেন, তখন তাহার পত্বী এই যাগে 
প্রতিনিধিত্ব করিতেন। এমন কি, অনৃঢ়া1 দ্বিজ-কন্যারও পিতার 
প্রতিনিধিক্পে হোমকর্তৃত্ব ছিল। এই যাগ কোন দিন বন্ধ থাকিত. 
না। অগ্নিহোত্রযাগে প্রতিদিন সুর্য ও অশ্রি এই দেবতাঘয়ের পুজার 
তাৎপর্য আছে। ছ্যলোকে সুর্য এবং ভূলোকে অগ্নি, এই ছই দেবতার, 
শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক। হ্যলোকে সূর্ধ ম্বশক্তিতে গ্রহ-উপগ্রহ 
প্রভাতি অন্য নভশ্চরগণকে আপনার চারিধারে নিয়ত ঘোরাইতেছেন। 
পৃথিবীতে তাপ-গতির উৎপত্তি তাহারই রশ্িধারা হইতে । তাহার, 
শক্তিতেই শীত-গ্রীক্মাদি ষড় খতুর আবির্ভাব, বন্ত্ধর! শ্যন্তা মলা» 
এবং পৃথিবী জীবের বাস-যোগ্য । তাহার শক্তি ব্যাধি-নাশক-_ 
পরমাম্-বর্ধক। এক কথায়, তিনি বিশ্বের প্রসবিত।--ধারস্থিতা_ 
পালয়িত। ভূলোকে অগ্নির সদৃশ শক্তিশালী আর কিছু নাই 


টং হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা 


'অস্তরে বাহিরে সর্বত্র অগ্নির কাজ । আমাদের আহার্ধ প্রস্ততের জন্য 
্অগ্পির প্রয়োজন । দেহ-যস্ত্র চলিতেছে অগ্নির তাপে। তুক্তান্ের ' 
পরিপাক হয় জঠরাগ্রিতে এবং তাহা হইতে উদ্ভূত হয় প্রাণ-শক্তি। 
'দেহাভ্যন্তরস্থ অগ্নি নির্বাপিত হইলে রোগী হিমাঙ্গ হুইয় যাক এবং 
স্বত্যুমুখে পতিত হয়। মনের মধ্যে যে অগ্নি, তাহাই মনের তেজ । 
ভূগর্ভে যদি অগ্নি না খাকিত তবে পৃথিবী বরফ হইয়া যাইত, 
জীববাসের অযোগ্য হইত । সুর্য ও অগ্নি যে কেবল শক্তিশালী, 
তাহা নহে। তাহার! জ্যোতিঃম্বরূপ। তাহাদের যজন বা পুজনের 
স্বারা যজমানের অন্তরে অধ্যাত্মজ্যোতিঃ উদ্ভ।সিত হয় এবং তাহার 
আলোকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হইয্সাযামম। সেই নিমিত্ত এই 
ছই দেবতার নিত্য পূজার বিধি অন্নিহোত্রযাগে । 

সন্ধ্যা-বন্দনা--শুধু সন্ধ্যা নামেও অভিহিত। দিবা ও রাজির 
সন্ধিকালকে সন্ধ্যা বলে। সই লময়ে সগুণত্রদ্দমের বা পরমেশ্বরের 
বন্দনা সন্ধ্যাঁবন্দন! বা সন্ধ্যা । টবদিক যুগে ত্বকালিক সন্ধ্যার 
ব্যবস্থা ছিল। প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে। শ্রুতি বলিয়াছেন-- 
সন্ধ্যা সকুশোইহুরহরুপাসীত, দিবারাজ্বির সন্ধিক্ষণে আলনস্থ হুইয়া 
সর্বদ! পরমেশ্বরের উপাসন। বা চিস্তা করিবে । (১) স্র্ধের উদয় ও 
অন্ত হইবার সময় যে বুদ্ধিমান মনুষ্য ক্রন্মচিস্তন করেন, তিনি সকল 
প্রকার কল্যাণ প্রাপ্ত হন। €২) অতএব, দিবারাজ্সির সংযোগ-কালে, 
অর্থাৎ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে মন্স্যগণের সন্ধযা-বন্দন! কর্তব্য । (৩) 

(১) বৃ জাঃ উত, ৩৮ 

(২) উদ্ভভ্তমত্তং বউধাদিভামাড হা ত্রাহ্মণে। বিদ্বান সকলং ভদ্রমশ্ব,তে ॥ 

_তৈঃ ত্রাঃ,। ২২।২ 
ব্রাঙ্মণ_মনুষ্য ৷ 
€৩ তল্মাদহোক্সান্রন্ত সংযোগে ব্রাঙ্মণঃ সন্ধ্যামুপালীত ॥| - বঃ ব্রাঠঃ ৪1৫ 


বৈদিক কর্ম ৩৮৬ 


বৈদিক সন্ধ্যার প্রক্রিয়া খুব সংক্ষেপে এইব্প (১)-_-প্রথমে মস্ত্রসহ 
আচমন, অর্থাৎ, জলহারা বিধিপুর্বক দেহশোধন ॥; তারপর, যথাক্রমে. 
ইন্ড্রিয়্পর্শ, মার্জন বা শুদ্ধিকরণ, প্রাণায়াম, অঘমর্ষণ বা ঈশ্বর-রচনা- 
চিন্তন, মনসাপরিক্রমা,'উপস্থান, গায়ত্রী ব1 সাবিত্রী, সমর্পণ, নমস্কার 
এবং শাস্তিপাঠ। এই সকল প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটির জন্য এক এক 
£বদিক মন্ত্র আছে। তই সেই মঙ্ত্রোচ্চারণে সেই সেই প্রক্রিয়ার 
সাধন করিতে হয়। এই মন্ত্রগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য খথেছে 
দশম মগ্ডলে ১৯০ স্ুক্তে ৃষ্টি-রচনা-সম্বন্ধীয় তিনটি মন্ত্র। (২) এই 
তিনটি মন্ত্রের ত্রষ্টা খাষি, অঘমর্ষণ। ০সেই কারণ, ইহা অঘমর্ষণ মন্ত্র 
বলিয়া খ্যাত। খখেদের প্রসিদ্ধ গায়ত্রী ব। সাবিস্রীমন্ত্র সর্বজনবিদিত ॥ 
এই মন্ত্রের (৩) দুষ্ট খষি, বিশ্বামিত্র | ইহা ব্যতীত যভুর্ধেদ হইতে, 
আচমন মন্ত্র ও উপস্থান মন্ত্র এবং অথর্ববেদ হইতে মনসাপরিক্রম। মন্ত্র 
গৃহীত । 

স্বাধ্যায়-_-সিদ্ধশান্ত্রের নিত্যপাঠ ৷ শ্বাধ্যায়ের রীতি সকল ধর্মেই 
আছে। যেমন- শ্রীষ্টপস্থীর নিত্য বাইবেল-পাঠ, ইস্লামপস্থীর নিত্য 
কোরাণ-পাঠ, পারলসিকের নিত্য গাথা-পাঠ ইত্যাদি । হিন্দুর 
সিদ্ধশান্্র--বেদ। উপনিষদ বেদের অস্তঃপাতী। ঈশ, কঠ, মুণ্ডক ও 
শ্বেতাশ্বতর এই চারিখানা উপনিষদ্‌ পন্যে রচিত । এই চারিখানাই ছিল 
সেকালে পারমাথিক তত্বকথার ম্মারকরূপে নিত্য-পাঠ্য শ্বাধ্যায় | (৪) 

বেদ-বিছিত ধনমিত্তিক কর্মে ইস্টিযাগ ও পশুযাগ, এই ছুই যাগ এবং 
যোড়শ সংস্কার বুঝায় । 


স্পা শীল 
(১) শ্বামী ঘয়নিশ সরন্ঘতীকৃত “বৈদিক সন্ধ্য1”। 
(২) ২৯৫ পৃষ্ঠায় পাঁদটাক। (২) ভ্রষ্টব্য 
(৩) খক্‌, ৩৬২1১ 
(৪) ৬৪ পৃ! তরষ্টব্য। 


৩৮২ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা। 


ইঞ্টিবাগ-_-আহিতামি গৃহস্থের করণীয় । ইহা! ছুই প্রকার-_ 
রহ তত দর্শ ও পৌর্ণমাস। যজ্রীয় অস্সিতে প্রতি! 
অমাবস্যা ও পুণিমান্ম যজমানকে ইন্দ্রদেবভার 
উদ্দেশ্যে "অগ্নয়ে ্বাহা, সোমায় ব্বাহা” এই ছুই মঙ্ত্রোচ্চারণের সহিত 
ন্বধি আহছতি দেওয়াই ই্টিযাগ । অমাবন্তার ইষ্টিযাগ-_দর্শযাগ | 
পূণিমার ইষ্টিষাগ_-পৌর্ণমাসঘাগ । এই ছুইটিতে খত্বিকের প্রয়োজন 
ছিল । এই ছুই যাগ যাবজ্জীবন করার বিধি, ন্যুনপক্ষে ত্রিশ বৎসর । 
উভয় যজ্ঞের বিধি-বিধান প্রায় একক্প। দর্শ-পৌর্ণমাস যাগহয় 
অপেক্ষাকৃত সরল ছিল। ইহাতে বেশী দ্রব্যের আয়োজন করিতে 
হইত না এবং ব্ায়-বাহুল্য ছিল না। ইহাতে পশুবলির বা 
€সামাহুতির প্রয়োজন ছিল না। 
পশুষাগ্ধ-_ইহাভে পশুবলি দিতে হইত । ইহা নানাবিধ । 
তাহার মধ্যে একটি ছিল অবশ্ত-কর্তব্য--নিবূঢ় পশুবন্ধযাগ | প্রতি 
বৎসর বর্যাকালে পৃিমায়, অথবা অমাবন্তাঁয়, এই যাগ করিতে 
হইত । 
তযোড়শ লংস্কার__সংস্কারের অর্থ, মন্ত্রাদির ঘারা! শোধন । নিজ 
নিজ ধর্মাচ্ধায়ী কতকগুলি নির্দিষ্ট বাহ অনুষ্ঠানের দ্বারা মানব- 
জীবনের শোধন ব! সংস্কার অল্প-বিত্তর সকল ধর্মেই স্থান পাইয়াছে। 
কোন ধর্মের নিদিষ্ট সংস্কার অনুষ্ঠিত না হইলে, কোন ব্যক্তি ০সই 
ধর্মের আত্ততাম় আসে ন]। হিন্দুধর্মে ইহা! কিছু বেশী। মাতৃগর্ভে গর্ভ- 
সঞ্চারের প্রাক্কাল হইতে জন্ম হওয়ার পর মৃত্যু পর্যন্ত, সমগ্র মানৰ- 
জীবনের প্রতি অবস্থাঁপরিবর্তনের সদ্ধিক্ষণে, এক এক সংস্কারের 
ব্যবক্থা হিন্দুধর্ম কনিয়াছেন ॥ মর্ষ,-_-জীবনের অঙ্থুরাবস্থ। হইতে শেষ 
'্দবধি, প্রত্যেক নূতন অবস্থার প্রারভে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই 
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অবস্থার উপযোগী পবিজ্র মস্ত্রাদিসহ বাহ্যানুষ্ঠানের সাহায্যে আধ্যাত্মিক 
লতার সংস্পর্শে শোধন করিয়া লওয়া!। সমগ্র মানব-জীবনে এইরূপ 
ছোট বড় নৃতন নৃতন অবস্থার পরিবর্তন যাহ। ঘটে, তাহার সংখ্য! 
প্রায় বায়ান । তাহাদের ভিতর হইতে বেদ ষোলটি বাছিয়া লইয়া, 
তদনুপ্ণপ যোলটি সংস্কারের উল্লেখ করিয়াছেন। গর্ভাধান, পুংসবন, 
সীমস্তোক্নয়ন, জাতকর্ম, নামক রণ, নিঙ্ষমণ, অক্গপ্রাশন, মুগ্ডন, কর্ণবেধ, 
উপনয়ন, বেদারস্ত, সমাবর্তন, বিবাহ, বানপ্রস্থ, সন্যাস এবং অস্ত্যেই 
--এই ষোড়শ সংস্কার । বিবাহিতা পত্বীর খতুকালে চতুর্থ দিবসে 
খতুন্সানের পর, তাহার গর্ভে গুক্র-শোণিতের সমবায়--গর্ভাধান। 
ইহাকে আ্ীলোকের দ্বিতীয় বিবাহও বলা হুয়। পুরুষের স্ত্রী-সংসর্গ 
কেবলমাত্র ইন্জ্রিয়চরিতার্থতার জন্য নহে--পস্তান-লাভের জন্থা, 
পপুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্ধ! । আর বলিষ্ঠ ও উত্তম পুত্রের প্রয়োজন সমাজ- 
রক্ষার জন্য । তাই স্ত্রীগর্ভে শুক্র-শোণিতের সমবায়ে যাহাতে বলিষ্ঠ ও 
উত্তম সন্তান লাভ হয়, সেই অভিপ্রায়ে গর্ভাধান-সংস্কারে পবিশ্র 
উবদ্দিক মন্ত্রের (১) উচ্চারণে স্ত্রীগর্তকে শোধিত করিয়া লইতে হুয়। 
গর্ভ-সধশারের তৃতীয় মাসে গর্ভস্থ শিশুর অন্রময় কোষ ও প্রাণময় 
কোষ গঠিত হুয়। সেই কালে মন্ত্র্ধারা সেই কোষদ্বয়ের শোধন-_ 
পুংসবন। এই সংস্কারে দিব্যগুণযুক্ত কতকগুলি ওষধি গঞ্ডিসী 
মাভাকে দেওয়ার কথা । (২) গর্ভ-সঞ্চারের সপ্তম মাসে গর্ভস্থ শিশুর 


(১) পরিহ্্ত বি ধারয় যোনিং গর্ভায় ধাতযে ।-_জ্র্বচ ৬/৮১।২ 
অর্থ__হে শতিগর পুরুষ! গর্ভের পুষ্টির জন্ত স্্ী-যোনিকে বিশেবক্ধপে রক্ষা কর। 
(২). তান্ব। পুত্রবিদ্ভান্প দেবীং প্রাবস্ত্বোবধন্ঃ |।স্০অথর্ব। ৩২৩1৬ 
অর্থ-হে সী! তোমাফে গর্ভস্থ শিশুর ুষ্টু কোষ-গঠনের জন্ত এই ওযধিদমুহ 
বদিতেছি, এই দিব্যগুণযুত্ত ওবধিসমূহ তোমাকে রক্ষা! করুক । 
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অন্য কোষগুলি (৩) গঠিত হইলে, তাহাকে স্বাস্থ্যবান করিয়া! তুলিভে 
এবং গিণী মাতাকে সকল প্রকার গ্রহগীড়া হইতে মুক্ত করিতে? 
মন্ত্রসহযোগে শোধন-ক্রিয়া-_সীমস্তোনয়ন । এই সংস্কার-কালে পতি, 
বেদ-মন্ত্রে প্রার্থনা করেন--আমার সৌভাগ্যবতী স্ত্রী যেন সুক্ষ 
স্চিদ্বারা সীবন করিবার মত অতি সাবধানে প্রজনন-কর্ম সম্পঙ্ 
করে এবং আমাকে দানবীর, বলবান, ও ষশন্বী পুত্র দান করে। (৪) 
গর্ভাধান, পুংসবন ও সীমস্তোন্নয়ন এই ভিনটি একাধারে গ্ভিণী" 
মাতার এবং গর্ভস্থ শিশুর সংস্কার । সম্ভান ভূমিষ্ঠ হওয়! মাত্র মন্ত্রারা 
তাহার শোধন--জাতকর্ম। এই সময় পিতা ভূমিষ্ঠ সন্তানকে সম্বর্ধনা" 
করেন এবং তাহার দীর্ঘায়ু, হ্বাস্থ্য ও কল্যাণ কামনা করেন । 
ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দশম, একাদশ বা দ্বাদশ দিনে নবজাত শিশুর 
প্রথম একটি শুভ নাম রাখার উদ্দেশ্টে মন্ত্রসহ শোধন-ক্রিয়া- নামকরণ । 
শিশুকে ঘর হইতে প্রথম বাহিরে লইয়! যাওয়ার সময় মন্ত্রারা তাহার 
কল্যাণাত্সক শোধন-ক্রিয়ানিক্ষমণ। এই সময় বেদ-মন্ত্রে প্রার্থনা 
করা হয়_ হে শিশু! তোমার নিশ্রমণ-কালে ছ্যুলোক ও ভূলোক 
কল্যাণকারী, সন্ভাপ-নাশক ও এ্রশ্বর্ধাতা হোক; স্র্য তোমার 
কল্যাণপ্রদ এবং বায়ু তোমার হৃদয়ের অনুকূল মঙ্গলদায়ক হ্ৌক্‌ ৮ 
দিব্যগুণযুক্ত ত্বাছু জল তোমার কল্যাণকারী হইয়। প্রবাহিত 
হোৌক্‌ ।(৫) জন্মের পর যষ্ঠ মাসে শিশুকে প্রথম অন্নাহার দেওয়ার কালে, 


(৩) ১২০-১২১ ও ১৫৭-১৫৮ পৃষ্ঠায় পঞ্চকেবের ব্যাখ্যা স্রষ্টব্য। 
(৪) সীব্যত্বপঃ হুচ্যাহচ্ছি্ভমানর| ঈদাতু বীক্সং শতদায় মুকথ্যম্‌॥-্্থক, ২। ৩২1৪ 
(৫) শিষে তে স্তাং দ্যাব! পৃথিবী অসস্ভাপে অভিশ্রিয়ো। 

শং তে সুর্য অ] তপতু শং বাতো বাতু তে হাদে। 

শিব! অভি ক্ষরস্ত ত্বাপে! দিব্যাঃ পয়ন্যতীঃ |--অধর্ব, ৮/২১৪ 
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. অন্্রংযোগে শোধন-ক্রিক়া--অন্পপ্রাশন । সেই সময় বেদমন্ত্রে প্রার্থনা 
কর! হুয়--হে শিশু ! কৃষির দ্বারা উৎপন্ন যে অন্ন তুমি ভক্ষণ করিতেছ, 
যে পেস তুমি পান করিতেছ, ষাহ। ভক্ষ্য এবং যাহা! পুরাতন হওয়ায় 
'অভক্ষ্য, সেই সব তোমার জন্য রোগনাশক অম্বভ হোৌক॥। (১) 
বালকের এক বৎসর, অথবা তিন বৎসর, বয়সে কেশ-কর্তনের সময় 
শোখন-ক্রিয়া_মুগ্ডন | মুণ্ডনের অপর নামঃ চুড়াকরণ। এই 
সংস্কারকালে পিত1 বেদ-মন্ত্রে প্রার্থনা করেন- গোমানশ্ববানয়মন্তব 
প্রজাবান্‌ঃ এই বালক গো, অশ্ব ও সম্ভান লাভ করুক, অর্থাৎ 
পুত্রবিতশালী হৌকৃ। €২) মুগ্ডন-কালে, অথবা বালকের পাচ বা 
সাত বৎসর বয়সে, ধাতুনিমিত অস্ত্রত্ধার মন্ত্রসহ কর্ণছেদকপ শোধন- 
ক্রিয়াঁকর্ণবেধ । এই সমম্ন পিতা বেদ-মস্ত্রে প্রার্থনা করেন-_তদস্ত 
প্রজয়! বছ, এই বালক প্রজার কল্যাণকারী হৌক। (৩) সেকালে 
আট বৎসর বয়সে প্রত্যেক দ্বিজ বালককে বেদাধ্যয়নের অভিপ্রায়ে 
গুরুগৃহে যাইতে হইত । গুরুগুহে গমন-কালে মন্ত্রাদিসহছযোগে শোধন- 
ক্রিয্া_উপনয়ন। উপনয়ন-সংস্কার সম্বন্ধে পুর্বে পঞ্চম অধ্যায়ে ক্রক্ষ- 
চর্ধাশ্রম-প্রসঙ্গে কিছু বল! হুইয়াছে (৪), এথানে বেশী বলা নিশ্রয়োজন । 
উপবীত-ধারণ না হইলে টবদ্দিক যজ্ঞের অধিকাঁর লাঁভ হয় নাঁ_ 
উপবীতী হইয়া! তবে ৫বদিক যজ্ঞ করিতে হয়। এই কারণ, 


(১) যদশ্রানি যৎপিবসি ধাস্ঠং কৃম্ঠাঃ পয়ঃ ॥ 
যদ্দান্তং যদনাঘ্যং সর্বং অন্নমবিষং কৃণে।মি || 
| স্পক্জরর্ব। ৮২1১৯ 
(২) অথর্ব, ৬৬৮1৩ 
€৩) অথর্ব; ৬১৪১২ 
5) ২২১-২২২ পৃষ্ঠা জষ্টব্য। 
২৫ 
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উপবীতকে যজ্ঞোপবীত কহে। সেই নিমিত্ত বিবাহের পর দ্বিজ- 
পত্বীকে যখন ম্বামীর প্রবাস-কালে অশ্নিহোত্রযাগে তাহার 
প্রতিনিধিত্ব করিতে হইত, তখন দ্বিজ-পত্বীদেরও উপবীত-ধারণে 
অধিকার ছিল। গুরুপৃহে গমনের পর ব্রহ্মচারী দ্বিজ-বাঁলককে 
বেদাধ্যয়ন করিতে হইত । সেখানে বেদাধ্যক়নের প্রাক্কালে মন্ত্র্ার! 
শোধন-ক্রিয়া-্বেদারস্ভ । (১) পঁচিশ বৎসর বয়স অবধি গুরুগৃহে 
বেদাধ্যয়নাদির পর, যৌবনের আরম, উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারী যখন হ্বগৃহে 
প্রত্যাগমন করিত, তখন তাহার একটি শোধন-ক্রিয়া হইত-- 
সমাবর্তন । সমাবর্তন-সম্পর্কেও পূর্বে পঞ্চম অধ্যায়ে ব্রহ্মচর্ধাশ্রম- 
প্রসঙ্গে কিছু কথিত হইয়াছে, (২) আর এখানে কিছু বল অনাবশ্তক । 
সমাবর্তনের পর শ্বগৃহে ফিরিয়া ্বিজ-বালককে দারপরিগ্রহ করতঃ গৃহী 
হইতে হইম্ভ। দার-পরিগ্রহের সময় মন্ত্রাদিছার। বাহাহষ্টানসহযোগে 
শ্রী-পুরুষের শোধন-ক্রিয়া_বিবাহ। ইহাই স্থবৃহৎ সংস্কার। এই 
সংস্কারের ছারা স্ত্রী-পুরুষের মিলন সংঘটিত হয় । এই মিলন, দৈহিক 
মিলন বা যৌন সম্বন্ধ নহে। ইহা স্ত্রীর জীবাত্মার সহিত পুরুষের 
জীবাত্মার মিলন-_-আত্মিক মিলন । বিবাহু-মন্ত্রে বলিতে হয়-__-যদ্দেতৎ্ 
হৃদয়ং মম তদত্ত হৃদয়ং তব, আমার হদয় তোমার হদয় হৌক। এই 
মন্ত্রে স্ত্রী-পুক্রষের মনোপ্রাণ এক হওয়ার কথা। ইহাই আত্মিক মিলন । 
এই মিলন-মন্ত্রকে যথার্থ কার্করী করিতে পারিলে, বিচ্ছেদের 
অবকাশ থাকে না। আত্মিক মিলনে বিচ্ছেদ নাই | এই নিমিত্ত বল। 


1১) বর্তমানকালে গুরুকুল নাই, বেদাধ্যয়নও নাই, বেদারস্তও নাই । এখন বালকের 
পচ বৎসক্প বক্সে বিভারস্ত বা অক্ষকাভ্যান সংক্ষার হয়, চলিত কথায় বলে 
কাতে-খড়ি। | 

€২) ২২৩ পৃষ্ঠা ত্রষ্টব্য। 


বৈদিক কর্ম ৩৮৭ 


হয় যে, হিন্দুধর্মে বিবাহ-বিচ্ছেদের স্থান নাই। বিবাহিতা পত্বী-_ 
ধর্ষপত্বী । ৫বদিক বিবাহ-সংস্কারে পতিকে এই বেদ-মন্ত্র পাঠ করিতে 
হয়-হে বরাননে ! এইশরযুক্ত আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি, 
ধর্ম সাক্ষ্য করিপ্া তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি £ ধর্মতঃ ভুমি আমার 
পত্বী এবং আমি তোমার ব্বামী। (১) বিবাহিভা। পত্বী শুধু ধর্মপত্বী 
নহেন_পতির অর্ধাঙ্গিনী। অতএব, আরহিন্দুর দৃষ্টিতে বিবাহ- 
বিচ্ছেদ অঙ্গ-বিচ্ছেদের মত অহ্বাভাবিক। (২) সকল ধর্মকর্মে পত্বীর 
আসন বাম দিকে | তেই হেতু দেখা যায় যে, সীতার অন্পপস্থিতিতে 
জ্ররামচন্দ্রকে সোনার সীত। বামে রাখিয়া যজ্ঞ করিতে হইয়াছিল । 
পতিভ্রত। বিধবা নারী স্থল দেহের অবসানে ক্ুস্মশরীরে পরলোকে 
গমনাস্তর স্বৃত স্বামীর সুক্ষ্ষশরীরের সহিত মিলনের আশায় ইহুলোকে 
€বধব্য-যন্ত্রণা অক্সানবদনে সহা করেন। ইহাই হিন্দু-নারীর পাতিত্রত্যের 
মহান আদর্শ । টৈদিক যুগে বিধবাবিবাহ হইত, ইহা! সত্য ॥ কিন্তু 
তাহা অসমর্থপক্ষে। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া 
বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ-কাঁলে শোধন-ক্রিয়1- বানপ্রস্থ । সন্স্যাসা শ্রমে 
প্রবেশকালে শোধনক্রিয়া_সন্যাস। জীবনাবসানে জীবাত্ম। যখন 
পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করেন, তখন মস্ত্রাদিসহকারে শ্মশান 
(৯) ভগস্তে হম্তমগ্রহীৎ সবিতা হস্তমগ্রহীৎ। 
পত্ধী ত্বমসি ধর্মণাহং গৃহুপতিস্তব ॥ 
-অঙর্ব, ১৪১৫১ 


(২) ঈশাও (06508) অনুরূপ উক্তি করিক়াছেন-.. 

লিজ৩ 35 32০5 690, 6056 25 দ1১1075 220809 65920, (আ্রী-পুরুষ) ৬৮ 6৩ 
৮১৪৪715227206 20509 6500, 20819 92201 £5220819-- +7-8220. 1225 চ8320 87592) 1৬ 
005 17987). 2 ভ72567:510 25 61057 525 300 2001৩ 69522) 100 020৩ 3069105 ওল 2088 
80952510725 9০3. 18620 1012569 085670525 756 206 20080 006 88 :00৩7...1351019, 
৪6, 518৮0255 275, 476 


৩৮৮ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা 


ভূমিতে জলন্ত চিতায় এই জড় পাঞ্চভৌতিক দেহের ভম্মীকরণরূপ 
শোধন-ক্রিয়া__অস্ত্েি । অস্ত্যে্-সংঙ্কারই শেষ সংস্কার-_স্থলশরীর 
সম্বন্ধে শেষ কৃত্য। 

পুত্র-বিত্ত-দ্বর্গ ইত্যার্দি কামনায় থে শান্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান, 
তাহাই কাম্যকর্ম। এইবপ বেদ-বিহিত কাম্যকর্- সামযাগ । 
সোমযাগ ছিল সেকালের মহোৎসব ॥। ইহা 
ছোট-বড় নানাবিধ । ছোটগুলি একদিনেই 
শেষ হইত। কিন্ত বড়গুলিতে আয়োজনপর্বেই সারা বৎসর 
কাটিয়া যাইত। যেমন-_ _জেযাতিষ্টোম, অশ্বমেধ, রাজহ্থয় ইত্যাপি | 
এই সকল বড় সোমযাগে বহু ত্রব্যের প্রয়োজন হইত, বনু 
খত্বিককে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়! দান-দক্ষিণ| দিতে হইত এবং সকল 
অভিথি-অভ্যাগতকে ও দরিক্র নারাম্ণকে অকাতরে ভক্ষ্য-ভোজ্য 
দান করিতে হইত। এই আড়ম্বরপূর্ণ লোমযাগ ধনী ব্যতীত অন্ত 
লোকের সাধ্যাতীত ছিল। এই সকল বড় বড় সোমযষাগে চারি 
শ্রেণীর খত্থিকের আবশ্তক-_হোতা, উদগাত1, অধবর্ু ও ব্রহ্ধা। হোত! 
খাখেদের মন্ত্রপাঠ করিতেন; উদগাতা সামবেদের মন্ত্র হ্ৃর-লয়”যাগে 
গান করিতেন ঃ অধবযু যজুর্বেদের বিধানান্যান্দী যাবতীয় কার্য নিজে 
করিতেন; এবং ব্রক্মা প্রধান পুরোহিতরূপে সকল কার্ধের তত্বাবধান 
করিতেন । €সামধযাঁগের প্রারস্ভে অগ্রি-স্থাপন, মধ্যে পশুষাগ এবং 
সর্বশেষে সোমাভিষব ও সোমপান। লেকালে সকলের বিশ্বাস ছিল 
যে, সোমযাগের দ্বারা যবজমানের কাম্যপ্রাপ্তি হয় এবং ব্রহ্মজন্গ লাভ 
হয়, অর্থাৎ যজমান হ্বর্গধামে স্থান পাইবার অধিকারী হয়। আজকাল 
যেমন ধারণ। যে, দীক্ষার বা গুরুল্স নিকট মন্ত্রগ্রহণের পর দীক্ষিত 
শিহ্বের অ্রন্মজন্ম লাভ হয়_-অর্থাৎ, ০ ব্রদ্ষের বা ঞ্রভগবানের সাধনার 


বৈদিক কাম্যকর্ম 


বৈদিক কর্ম ৩৮৯ 


ব্বধিকারী হয়। সোমযাগের প্রধান অঙ্গ ছিল পাচটি-__দীক্ষণীয় ইচ্টি, 
প্রাস্মণীয় ইঞ্টি, প্রবর্ণ্য ক্রিয়া, পশুযাগ এবং সোমষাগ। যাজ্জিকগণ মনে 
করিতেন-_দীক্ষণীয় ই্টিতে যজমানের ব্রক্ষছজন্সের ব! নৃতন জীবনের 
গর্ভাখান হয়$ প্রায়ণীয় ইষ্টিতে গর্ভস্থ নবজীবনের অন্ন আহরণ করা। 
হয়ঃ প্রবর্ণা ক্রিয়াতে গর্ভস্থ নবজীবনের পোষণের উপযুক্ত কার্য হয়; 
পশ্ুযাগে যজমানের পশুজন্মের বিনাশ হয় ; এবং অবশেষে সোমযাগে 
সোমপান করিয়া যজমান নূতন জীবনে সজীব হুইয়া উঠে, 
সে জীবনের আর ম্বৃত্যু নাই। হুবিঃশেষ ভক্ষণ না করিলে, সকল 
যজ্ঞই অসম্পূর্ণ হয়। তাই, অগ্নিহোত্রযাগের পর আছতি দেওয়। ছুধের 
কিছুটা ষজমানকে খাইতে হয়, দর্শ-পৌর্ণমাসযাগে পুরোডভাশের কিছু 
অংশ যাগের পর খাইতে হয়, পশুযাগেও আহুতি দেওয়। পশুমাংসের 
খানিকট! খাইতে হয়, সোমযাগে আহুৃতি দেওয়া সোমরস পান 
ফরিতে হয়। 
এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা উল্লেখযোগ্য । যজ্ঞ শবের 
প্রতিশব, অধবর। ধবর, অর্থাৎ হিংসা । অধ্বর, অর্থাৎ অহিংস।। 
অতএব, যজ্ঞ বলিলে যথার্থ তঃ অহিংসাত্মক যজ্ঞ বুঝায়। ইহা হইতে 
স্পষ্টভূঃ অনুমান হয় যে, টবর্দিক যজ্ঞ আদিকালে 
বৈদিক বজ্ঞ মূলতঃ 
টস অহিংসাত্মকই ছিল, ইহাতে পশুবলি হইত না। 
সম্ভবতঃ পরব্ত্শকালে পশুযাগে ও সোমযাগে 
পৃশুবলির প্রবর্তন হয় । (১) পূর্বে বল! হইয়াছে যে, যজ্ধের সার 
কথা--শ্বার্থবলি । যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ--আহবনীয় অগ্রিতে দেবতার 


(১) কি প্রকারে পণ্ডবলির প্রবর্তন হয়, তাহার কিছু ইঙ্গিত ব্বর্গায় আচার্য প্রীক্নাষেক্র- 
কুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্ব্জকথা''তে পাওয়! বায় । 


৩৯০ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা। 


উদ্দেশ্তটে মমত্ববোধ-বিসর্জনে দ্রব্যের আহৃতি। গ্যে বস্ত প্রিয়তম, 
তাহার উপর মাক্ষষের মমস্ববোধ সর্বাপেক্ষা বেশী। সেই বস্ত-_নিজের্‌ 
প্রাণ। সেই হেতু আহবনীয় অগ্নিতে দেবোদ্দেশে মমত্ববোধ ত্যাগ 
করিয়া! নিজের প্রাণকে আছতি দিতে পারিলেই সর্বোৎকৃষ্ট হয় । কিন্তু 
তাহ! সম্ভব নহে । তাই, নিজের প্রতিনিধিস্বর্ূপে অন্ত প্রাণীর প্রাণবলি 
প্রবন্তিত হইল, যজমানের প্রতিনিধিম্বরূপে পশুবপি দেখা দিল । এই 
একের প্রতিনিধিত্বদূপ অন্যকে সম্প্রদানের নাম, নিক্ষয়। এতরেয় 
ক্রাহ্মণে এই নিক্য় শব্দের নাকি স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং স্পষ্ট কথিত 
হইয়াছে যে, যজ্ঞীয় পশু যজমানের প্রতিনিধি । (২) টবদ্িক খষি 
পশ্চাৎ এই নিক্ষয়বাদের আরে। কিছু প্রসার করিয়াছিলেন। তিনি 
বলিয়াছিলেন-_মান্ধষের পরিবর্তে ঘেমন ঘোড়া-গরু-ছাগল-ভেড়া 
বলি দেওয়া যায়, তেমনি যে কোন পশুর পরিবর্তে ক্রীহিধান ও যব 
দেবতার চরণে উৎসর্গ করা যাইতে পারে । পুরোডাস-__এই ব্রীহিধান 
ও যৰের দ্বার! প্রস্তত এক প্রকার রুটি । ইহার পর হইতে পশুযাগে 
ও সোমযাগে পশুমাংসের বদলে পুরোডাসের আহুতি আংশিকভাবে 
প্রচলিত হয়। আজকাল €বদিক যজ্ঞকর্ম অপ্রচলিত। তবে 
অহিংসাত্মক ৫বদিক যাগের কিছ কিছু বর্তমানে আর্ধসমাজ 


(২) নিজ্ররনকে ইংরাজীতে ড25881০5৪ 0£19117)6 কছে। যজ্জঞানুষ্ঠানে এই নিজ্ষয়- 
প্রথ৷ বহু দেশে প্রচলিত ৷ খ্রীত্ীয় ধর্মের মূলে এই নিক্ষর়বাদ । সেই ধর্ম বলেন যে, সমস্ত 
মানবজাতি পিতা আদমের (49: ) পাপে পাপী। সেই পাপের প্রাক়শ্চিতের জন্য 
99০:59০৪ দরকার । ঈশ্বর-পুত্র ঈশা! (39858 ) মানব-দেহ-ধান্সণে অবতীণ হইলেন । 
তিন্নি শেষে শিক্রয়ন্যরূপ সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধিরূপে জুসে (02988 ) চড়িকা 
আপনার প্রাণথবলি দিলেন । ইহাও ড29%220058 95071906--এক মহাযজ্ঞ। ইহুদীদের 
মধ্যে নিক্ষয়বাদ প্রচলিত ছিল ; জেছোবার মন্দিরে পণুডবলি হইত। 

স্্যজক থা! 


স্মার্ত কর্ম ৩৯৯ 


পুনঃগ্রচলন করিক্বাছেন । যেমন--অন্নিহোজযাগ, ইঞ্টিযাগ ইত্যাদি । 
বাক্গলাদেশে ইদানীং অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণবংশ ছুই একটি দেখা যায় । 
কোথাও্ড কোথাও কদাচিৎ পুজেক্টিযাগও হুয়। 

শান্্রবিহিত বিখি-নিষেধের উল্লজ্বঘনকে পাপ বলে। যেকর্মের 
দ্বারা সেই পাপের ক্ষয়-সাধন হয়, তাহাই প্রায়শ্চিত্ত । £বদিক যুগে 
প্রাপ্মশ্চিত্তের নিয়ম ছিল, তাহাতে সংশয় নাই। 
তবে পরবতাঁকালে স্বতিকারগণ বিশেষভাবে 
এই বিষয়ে মনোনিবেশ করেন এবং পাপের গুরুত্ব অন্্যায়ী বিভিন্ন 
প্রার়শ্চিত-কর্মের ব্যবস্থা করেন। €বদিক যুগে পাপ-ক্ষালন যে অভিপ্রেত 
ছিল, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ বেদ-মন্ত্রে পাওয়া যায়। €বর্দিক খষি 
ৰলিতেছেন-_হে বিশ্বর্দেবগণ! আমরা যে সব জ্ঞাত ও অজ্ঞাত 
পাপকর্ষ করিয়াছি, সমপ্রীতিযুক্ত তোমরা সেই সব হইতে 
আমাদিগকে মুক্ত কর; জাগ্রতাবস্থাক্স বা হ্বপ্লাবস্থায় যে সব পাপ 
করিয়াছি, অতীতে যে পাপ করিয়াছি এবং ভবিষ্যতে যাহা করিব, 
কাষ্ঠবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার ন্যায় সেই সব হইতে আমাদিগকে 
মুক্ত কর । (৩) 


বৈদিক প্রারশ্চিত 


(খ) স্মার্ড কর্ম। 


শ্থতিশাস্্বিহিত কর্ম ম্মার্ত কর্ম । স্বতি বেদান্গগামী । টবাদক 
কর্মের সহিত ন্মার্ত কমের ঠিক বিরোধ নাই। তবে বৈদিক কর্ণ 


(৩) বছিদ্বাংসে! বঙ্গবিদ্বাংস এনাংসি চকৃমা বরম্‌ । 
যুযং নস্তপ্মাম্মুংদত বিশ্বদেবাঃ সজোবসঃ ॥ 
যদি জাগ্রত্াদি ব্বপন্নেন এনক্তোহকরম্‌ ॥ 


ভূতং মা তল্মান্তব্যং চ ক্রপদাঙ্গিব মুংচতাম ॥ 
স্্জখর্ব, ৬1১১৪।১-২ 


৩৯২ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা 


ক্রমশঃ অপ্রচলিত হুইয়া পড়িলে, স্বতিকাঁর খধিগণ ব্যক্তি-সমাজ- 
জাতির কল্যাপার্থে সেই সকল কর্মকে যুগোপযোগী করিতে ষর্তবাদ 
হুইয়াছিলেন। 


স্বতি-বিহিত নিত্যকর্ষ_ পঞ্চ মহাষজ্ঞ। মান্ষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 
নছে, স্ঙির এক অংশ মাত্র । যেমন অংশ অংশীকে ছাড়িয়া থাকিতে 
পারে না, তেমনি মানুষ শ্টিকে ছাড়িয়া কেবল 

স্মাঞ্ড নিত্যকর্ম-৮ 
সারিকার একক থাকিতে পারে না। তাহা পারে না 
বলিয়াই সে জন্মাবধি অপরের কাছে খণী। 
মাছ্ষ খণী দেবতাদের কাছে; কেননা, দেবতাদের শক্কিপ্রয়োগে 
বাম্ুতাপ-আলোবৃষ্টি ইত্যাদি নিয়মিতভাবে মান্ষ পায়, তাহা না 
পাইলে তাহার অস্তিত্ব থাকিত না। মাঁছ্ষ খণী পিতৃগণের বা শ্বর্গীয় 
পূর্বপুরুষগণের কাছে ঃ কেননা, তাহাদের বংশে তাহার জন্ম এবং 
তাহাদের বংশ-গৌরবে সে গৌরবান্বিত। মানুষ খণী সত্যত্রষ্টা 
শান্ত্রপ্রণেতা খধিগণের কাছে ;ঃ কেনন, তাহাদের বচিত শান্ত্রপাঠে 
মানুষ অতীন্দ্রিয় দিব্য জান লাভ করিয়! দিব্যজীবনলাভের অভিলাধী 
হয় এবং সত্য পথ দেখিতে পায়। মাম্থষ খণী অপর মান্ুষের-কাছে ; 
কেননা, মাছষ অন্য মাহ্ছষের সাহায্য ব্যতিরেকে জীবন-নির্বাহ করিতে 
পারে না। মাহষ খণী মানবেতর অপর প্রাণীর কাছে; কেননা, 
জান্ষ গো-ছাগল-মহিযষাদি অপর প্রাণীর সাহায্য ছাড়াও থাকিতে 
পারে না। মাহ্ষের এই পঞ্চ প্রকার খণ-_-দেব-ধণ, পিতৃ-খণ, খাষি- 
খপ, নৃখণ এবং ভূত-খপণ। এই পঞ্চবিধ খণের পরিশোধ প্রত্যেক 
মানুষের কর্তব্য । আত্মত্যাগের দ্বারা এই সকল খণের পরিশোধ 
হয় বলিয়া এক এক খণ-পন্িশোধ এক এক যজ্ঞ নামে অভিহিত । 


স্মার্ভ কর্ম ৩৯৩ 


যথা--দেব-যজ্ঞ, পিতৃ-ষযজ, খবি-বজ্ঞ, নৃ-যজ্ঞ ও ভূত-যজ্ঞ। এই পঞ্চ 
অছাযজ্ঞ। 

দ্রেব-যজ্ঞ--আমর] স্থলশরীরে এই স্থললোকের বা পৃথিবীর 
অধিবাসী । দেবগণ সুক্্শরীরে হুক্সপলোকের বা দেবলোকের 
অধিবাসী । সই দেবলোক হইতে তাহারা আলো, তাপ, বিদ্যুৎ, 
বুষ্টি, বায়ু, ইত্যাদি বিশ্বের মৌলিক বা ভৌতিক শক্তিনিচয়কে নিয়ন্ত্রিত 
করেন। তাহারা প্রসন্ন হইলে এঁ সকল শক্তিকে আমাদের হছিতার্থে 
পরিচালিত করেন। এই নিমিত্ত তাহাদের প্রীতির উদ্দেস্টে এবং 
তাহাদের নিকট আমাদের খণ পরিশোধার্থে তাহাদের নিত্য পূজ। 
কর। আমাদের উচিত । দেব-পৃজায় অর্থ্যাঞজলি এবং হোমে মমত্ববোধ- 
ত্যাগে যজ্জীয় ভ্রব্যের আহুতি দিতে হয়। ইহা আত্মত্যাগের কথা, 
অতএব যজ্ঞ । 

পিতৃ-যজ্ঞ--পিতৃ শব্দের হার! ছুই শ্রেণীর পিতৃপুরুষ লক্ষিত হয়। 
একটি অমানব, আর একটি মহ্ষ্যজাত। ব্রক্ধার মানসজাত মরীচি, 
অন্ত্ি প্রভৃতি দশ প্রজাপতি (১) সকল প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা, দেই হেতু 
তাহার! আমাদের পিতৃস্থানীয়। তাহারা অমানব পুরুষ । তাহারা 
স্থষ্টির প্রথমাবধি পিতৃলোকের বা ভূবলেশকের অধীশ্বররূপে 
বিরাজমান । তাহার। প্রথম শ্রেণীর পিতৃপুরুষ । আর, আমাদের 
মৃত পূর্বপুরুষগণ মনুস্তজাত, তাহার। স্থুলদেছের অবসানে হ্ম্দেছে 
পিতৃলোকে গমন করেন এবং তথায় বাস করেন । ইহারা হিতীয 
শ্রেনীর পিতৃপুরুষ । সচরাচর পিতৃপুরুষ বলিলে এঁ দ্বিতীয় শ্রেণীর 
অন্ততূক্ত মৃত পূর্বপুরুষগণকে বুঝায় । পিতৃপুরুষগণ ুক্ষশরীবী এবং 
আমাদের অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী। তাহাদের সেহাশর্বান্গে, 
(১) ২৭১ পৃ অষ্টব্য । 


৩৯৪ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা। 


আমাদের শুভ কামন ক্ুসিদ্ধ হয়। তাহাদের নিকট আমাদের 
জন্সগত খণের পরিশোধকল্লে এবং তাহাদের কপা-আশীর্বাদ লাভার্থে | 
তাহাদের উদ্দেশ্যে হোমে ভ্রব্যাহুতি ও অর্থযাঞ্জলি ইত্যাদি দেওয়ার 
নাম, পিতৃযজ্জ। পিতৃ-তর্পণ পিতৃযজ্ঞের অন্তর্গত। তর্পণের ছ্বার' 
তাহারা তৃপ্ত হন । আত্মত্যাগের কথা থাঁকাম়_-পিতৃযজ্ঞ । পিতৃশ্রাদ্ধও 
এক প্রকার পিতৃ-তর্পণ ; কারণ, ইহার দ্বার1 পিতৃপুরুষগণ তৃপ্ত হন। 

খধষি-বজ্ঞভ--ইহার অপর নাম, ব্রহ্ষঘজ্ঞ। খধিষজ্জে কোন হোম 
হয় না এবং কোন অ্্যাপ্রলিও দিতে হয় না। ব্বাধ্যায়, অর্থাৎ 
খাষিদের রচিত শাস্গ্রস্থাদি পাঠ, এবং সন্ধ্যাবন্দন! এই ছুইটি ইহার 
প্রধান অঙ্গ । নিত্য এই দুইটি কর্ম করিলেই খবিগণ সন্ত হুন, 
গাহাদদের নিকট আমাদের জন্মগত খণের পরিশোধ হয়। শ্বাধ্যায়ের 
ও সন্ধ্যাবন্দনার জন্য নিত্য আমাদিগকে অন্য কার্য ত্যাগ করিয়! 
কিছু সময় অতিবাহিত করিতে হুয়। এখানেও কিছুটা! আত্মত্যাগের 
কথ। থাকায়, ইহাকেও যজ্ঞ কহছে। স্বতিশাস্ত্রের বিধানান্যায়ী 
সন্ধ্যাবন্দনা ত্রকালিক। প্রাতঃকালে, মধ্যা্রুকালে এবং সায়ংকালে 
এই তিনবার প্রত্যহ ইহা। কর্তব্য। বৈদিক সন্ধ্যা এবং শ্মার্ত সন্ধ্যা 
এই ছুইটির ভিতর সামান্য প্রক্রিয়াভেদ আছে । ল্মার্ভসন্ধ্যায় আচমন, 
সংকল্প, বিনিয়োগমন্ত্র, প্রাণায়াম, উপস্থান এবং গায়ত্রী করণীয়। 
ইহাদের প্রত্যেকটির মন্ত্র আছে, তাহা পাঠ করিতে হয়। খখেদের 
হট্টি রচনাবিষয়্ক প্রসিদ্ধ তিনটি মন্ত্র (১) ম্মার্ত সন্ধ্যার আচমন মন্ত্রে 
গৃহীত। খখেদের প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রটিও এখানে গায়ত্রী মন্ত্রূপে 
গৃহীত | .মনে হয়, ম্মার্ত টজ্রকালিক সন্ধ্যায় আর তেমন কোন মন্ত্র 
বেদ হইতে গৃহীত হয় নাই; সেগুলি পৃথকৃভাবে রচিত। 

(৯) ২৭ পৃষ্ঠার পাদটাক। জর্টব্য। 


স্সার্ত কর্ম ৩৯৫ 


নুবজ্ঞ__ইহাতে অতিথিসেবা এবং জনসেবা মুখ্য কর্ম। ইহার 
অপর নাম, অতিথিষজ্ঞ। প্রত্যহ গৃহে অতিথিভোঁজনই অতিথিসেব!। 
গৃহাগত অতিথিকে ভোজন করাইস্সা গৃহশ্বামী ভোজন করিবেন-_. 
এই বিধি । জনসেবার অর্থ, আর্ভ-গীড়িতের সেবা। ইহার দ্বার! 
অপর মানুষের কাছে আপনার খণের পরিশোধ হয়। ইছাতেও 
আত্মত্যাগের প্রয়োজন । তাই, যজ্। 
ভূভ-যজ্ঞ-_পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি মানবেতর প্রাণিগণের সেবা, 
প্রত্যহ আমাদের থাছোের কিছু অংশ তাহাদিগকে দেওয়া। 
আত্মত্যাগের কথা, তাই যজ্ঞ । ইহার দ্বার! সানির প্রাণীসমূহের 
কাছে আমাদের খণের পরিশোধ হয়। 
দেবযজ্জঞে এবং পিতৃষজ্জে প্রজ্বলিত হোঁষে আহুতি দিতে হয়। 
এসই কারণ, এই ছুই যজ্ঞকে বলা হয়-__ইষ্ট। ইষ্টের মুখ্য অর্থ, 
হোমকর্ম। নৃযজ্ঞে ও ভূতযজ্ঞে পুক্ষরিণী-খনন, কৃপ-খনন ইত্যাদি 
পূর্তকর্মরূপ দানকর্মই প্রধান । সেই হেতু এই ছুই যজ্ঞকে বল। হুয়-- 
পুর্ত। দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ এবং ভূতযজ্ঞ এই চারিটিকে একজ্রে 
বল! হয়__ইঠ্টাপূর্ত। স্বতির্‌ পরবর্তীকালে প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান 
ক্রমশঃ উঠিয়া! যায়। একমাআ খধিষজ্ঞের অভ্তঃপাতী সন্ধ্যাবন্দনা ও 
গায়ক্রীজপ আজ অবধি চলিয়া আসিতেছে। ইহা স্থপ্রাচীন টৈদিক 
সুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে । পিতৃযজ্জের এবং অতিথিযজ্ঞের 
আভাসও বেদ-সংহিতায় পাওয়া যায়। (২) উপনিষদে (৩) গৃহীর পক্ষে 
পঞ্চবজ্ঞমাধনা! স্প্ঈ ভাষায় উলিখিত। অতএব পঞ্চযজ্ঞসাধনা 
তবদসম্মত | তবে স্বতির আমলে বিশিষ্ট স্থান পায়। তেকালের 


(২) যভুঃ, ২৩৪; অথর্ব, ৯৬।৩।৮ 
(৩) বুঃ উঃ, ১/৪।১৬ 


৩৯৬ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা। 


পঞ্চ মহাযজ্ঞের সাধন! একালের সর্বতোভাবে উপযোগী নহে, ইহা 
সত্য কথা। একালে গৃহী হিন্দু পঞ্চযজ্ঞকে বর্তমানের উপযোগী 
করিয়া লইতে পারেন না, এই কথা কিন্ত ঠিক নছে। সাকার 
উপাসক নিজের কুচিমত আপনার গৃহে যে কোন দেব-দেবীর 
বিগ্রহ স্থাপন করিতে পারেন । অসমর্থপক্ষে দেব-দেবীর পট-চিত্রাদিও 
রাখা চলিতে পারে। নিত্য সেই বিগ্রহের, অথবা পট-চিত্রেরঃ 
পূজার্চনাদি করা যাইতে পারে। ইহাঁও দেব-যজ্ঞ। নিরাকার 
উপাসক গুকার-সৃত্তির প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, অথবা পট-চিত্র 
রাখিতে পারেন। তাহার উপাসনাও নিত্য করা চলে। ইহাও 
দেব-জ্ঞ। পিতৃ-ঘজ্জের পিতৃ-তর্পণ নিত্য করা যায়__ইহা সহজ ও 
সরল । খাধি-যজ্ছের সন্ধ্যাবন্দন! প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সামংকালে 
অনায়াসে করা চলে, বেশী সময় লাগে না। নৃ-যজ্জের অবসর আজকাল 
যথেষ্ট । নবনানাম্পের সেবার উদ্দেস্টে গ্রতিদিন ছুই এক পয়সাও- 
দানের জন্য পৃথকৃভাবে সঞ্চিত রাখা চলে এবং মাসের শেষে সেই 
সঞ্চিত অর্থ এরূপ কোন সদহুষ্ঠানের অর্থ-ভাগারে দান কর! যায়। 
ধাহাঁরা একান্ত অর্থহীন, তাহার! শ্বেচ্ছাসেবকদ্ধপে কোন জন-সেবার 
প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন অল্প সময তাহাদের কায়িকশ্রম দান করিতে 
পারেন। ইহাও নু-যজ্ঞ। আজকাল ভূত-যজ্ঞের মধ্যে গৃহী হিন্দুর 
পক্ষে গো-০সবা! প্রশত্ত ৷ হিন্দুর গৃহে গো-সেবা টবদিক যুগ হইতে 
প্রচলিত ॥? এক সময় পল্লীবাসী হিন্দুর ঘরে ঘরে গো-সেবার ব্যবস্থা 
ছিল। ধাহাদের সেই হ্যোগ নাই, তাহার গো-সেবার প্রতিষ্ঠানে 
সাছাষ্য করিতে পারেন । ইহাও ভূত-যজ্ঞ। 

শ্থতি-বিহিত নমিত্তিক কর্মের ভিতর দশবিখ সংস্কার ও বর্ণবৃভি' 
উল্লেখযোগ্য । : 


্মার্ত কর্ম ৩৯৭ 


ঘশবিধ সংগ্চার_ বেদে গর্ভাধান হইতে অস্তেোষ্টি পর্যস্ত যোড়শ 
সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়, ইহা! আমর দেখিয়াছি (১)। স্বতিকার 
তত নৈমিতিক কর্ম খবিগণ এই যোড়শ সংস্কার হইতে দশটি বাছিয়া 
লইয়াছেন, তাহাই দশবিধ সংস্কার বলিয়া খ্যাত। 
গর্ভাধান, পুংসবন, সীমস্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিক্ষমণ, 
অন্পপ্রাশন, চুড়াকরণ, উপনয়ন এবং বিবাহ-দশ সংস্কার। প্রত্যেক 
সংস্কার মন্ত্রসহ কর্তব্য । কোন সংস্কারে কোন মন্ত্র প্রযোজ7, তাহার 
বিধান খষিগণ দিয়াছেন। ইহার ভিতর বেদ-মস্ত্র কিছু কিছু আছে। 
৫বদিক ষোড়শ সংস্কারের আলোচনাকালে এই দশটি সংক্কার সম্পর্কে 
কথিত হুইক্মাছে। এই স্থলে পুনরুক্তি অনাবশ্তক । উপনয়ন সম্বদ্ধে 
ছুই এক কথা বলা যাইতে পারে। দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্ষণ-ক্ষত্রিয়- 
€বশ্তাবর্ণের বালকের উপনযন বিহিত । গুক্গৃছে গমনের রীতি লুগ 
'হুওয়ায়। আজকাল উপনয়নের সঙ্গেই উপবীত-গ্রহণ হইয়া থাকে । 
উপনয়ন ও উপবীত-গ্রহণ যেন একার্থবোধক হইয়া! ঈাড়াইয়াছে। 
দ্বিজ-বালকের কত বয়স হইতে কত বয়স অবধি উপনয়ন-সংস্কার 
হইতে পারে, সে সম্বন্ধে স্বতি নির্দেশ দিয়াছেন। যথা ব্রাহ্মণের 
অষ্টম বর্ধ হইতে ষোড়শ বর্ষ অবধি, ক্ষত্রিয়ের ঘবাদশ বর্ষ হইতে বিংশ 
বর্ষ অবধি, এবং €বশ্তের ষোড়শ বর্ষ হইতে চতুবিংশতি বর্ষ অবধি। 
এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপনয়ন না হইলে দ্বিজ বালক পতিত হুয়। 
তাহার বেদপাঠে ও টবদিক কর্মে অধিকার থাকে না। এইরূপ পতিত 
স্বিজ দ্বিজবন্ধু বা ব্রাত্য সংজ্ঞ। প্রাপ্ত হয়। ভ্রতং বেদবিছিত অহনুষ্ঠানং 
অতীত্য ভিষ্ঠতীতি ত্রাত্যং, ধিনি বেদবিছিত অনুষ্ঠান অতিক্রম 
করেন, অর্থাৎ অসংস্কত হন, তিনি ব্রাত্য । বিবাহ-সংস্কার সম্বন্ধেও 
(১ ৬৩ পৃষ্ঠা জঙ্টব্য। 


৩৯৮ হিন্তুধর্ম- প্রবেশিকা 


এখানে ছুই এক কথা বল! কর্তব্য । স্বতির অন্ুশাসনে সগোত্র- 
বিবাহ নিষিদ্ধ। এখন গোত্র কি তাহা কিছু জান! দরকার । 
গোত্রের অর্থ কুল বাবংশ। আধহিন্দুসপমাজের আদ্দিতে বংশপ্রথা 
ছিল না এবং গোজ্র-নিয্মও ছিল না। পশ্চাৎ এই সমাজে আরহিন্দুর' 
সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকিলে, বংশপ্রথ! ক্বভাবতঃ দেখা দেয়; সই 
সঙ্গে গোত্র-নিয়মও প্রচলিত হয়। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই 
গোজ্-নিয়ম চলিয়া আসিতেছে ।. হিন্দুগণের জাতকর্ম হইতে 
অস্ত্যেঙি পৰস্ত প্রত্যেক সংস্কারে আত্ম-পরিচয় দেওয়ার সময় গোত্রের' 
উল্লেখ করিতে হয়, অর্থাৎ ৰংশ-পরিচয় দিতে হয়। গোজ্রের উল্লেখে 
ভূল ঘটিলে, কোন শাস্ত্রীয় কার্য সিদ্ধ হয় না। এক এক ব্রাহ্মণ খষি 
ছিলেন এক এক গোত্র-প্রবর্তক বা বংশ-প্রবর্তক । তাহার পুত্র- 
পৌত্রা্দি বংশধরগণ তাহার নামান্‌সারেই কুলনাম গ্রহণ করিতেন । 
যেমন-বিশ্বামিত্র, জমদয়ি, ভরঘাজ, গৌতম ইত্যাদি। ব্রাহ্গণ 
খবিগণই গোত্র-প্রবর্তক । তাহাদের বংশী সকলে তাহাদের 
গোত্রনামে পরিচিত । কিন্ত ক্ষত্রিয়-বৈশ্ত-শুত্র তো! সেই সৰ ব্রাহ্গণ 
গোত্র-প্রবর্তক খবিগণের সাক্ষাৎ বংশধর নহেন, তাই এই তিন বর্ণের 
পক্ষে তাহাদিগের ত্রাক্ষণ কুলপুরোহিতের গোত্রের নামে আত্মপরিচয় 
দিতে হয়। এখনকার ব্রাহ্গণ কুলপুরোহিতের গোত্র-নামে নহে, 
অতি প্রাচীনকালে গোক্র-নিক্ম-প্রবর্তনের অব্যবহিত পরে, যে ব্রাহ্মণ 
পুরোহিতের গোত্রনামে যিনি পরিচয় দিয়াছিলেন, বর্তমান 
কালে তাহার বংশধররা সেই নামেই পরিচয় দিয়া থাকেন । 
প্রাচীন কালের সেই ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছিলেন গুরু বা আধ্যাত্মিক 
জন্মদাতা । অতএব, গুরুর গোজে শিষ্যের পরিচয়-দানে কোন 
বাধ! ছিল না। গোত্রকর্তা খষিগণের বংশধরদের ভিতর খাহার!। 


স্মার্ত কর্ম ৩৯৯ 
খ্যাতনামা, তাহাদের দ্বারা আবার প্রবরের স্যগ্টি। এক এক গোজে 
কয়েকটি প্রবর' আছে । যেমন-__জমদমিগোত্রে জমদগ্নি, ওর 
ও বশিষ্ঠ এই তিন প্রবর। অগ্যাপি শাস্ত্রীয় কর্মে পরিচয়দানের সময় 
গোত্র এবং প্রবর এই ছুই উল্লেখ করিতে হয়। বৌধায়ন হ্ত্রকারের 
মতে, গোত্রকর্ত। খষি আটজন মাত্র। ধনগয়কৃত ধর্মপ্রদীপগ্রন্থে 
মোট আটব্রিশটি গোত্র এবং প্রত্যেক গোত্রের অন্তর্গত কতকগুলি 
প্রবর উজিখিত। অধুন। ধর্মপ্রদীপগ্রন্থে উলিখিত €গাত্র-প্রবর প্রচলিত, 
বোৌধায়নীদ্ম গোত্র-প্রবর প্রচলিত নহে । স্বতিকারগণ সগোত্রে 
বিৰাহ নিষেধ করিয়াছিলেন, ইহার তাৎপর্য আছে। সগোত্রে 
বিবাহের অর্থ, এক বংশে বিবাহ । এক বংশে বিবাহ 
জাতির অনিষ্টকর, এই সিদ্ধান্ত সম্প্রতি স্থপ্রজনন-বিস্ায় (108290198) 
লব্বপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতগণও করিয়াছেন । সগোত্র-বিবাহ নিষেধের মূলে 
যে সেই তত্ব ছিল, তাহ নিঃসন্দেহ। ষদিচ বর্তমানকালে ইহার 
প্রয়োজনীয়তাসম্বন্ধে মতানৈক্য দেখ। যাক । এই গোত্র-প্রথা ৰা 
খষিগণের পরিচয়ে বংশ-পরিচয় দেওয়1 হিন্দুর বিশিষ্টাতা। খধিগণ 
ছিলেন পবিত্রতার আধার । পবিজ্র বংশধারার উৎস যেন তাহারা। 
হিন্দু শুচিতাহুরাগী। সেই কারণ, হিন্দু খষির বংশধর বলিয়া পরিচয় 
দিতে গর্ব অনুভব করে । (১) 


৫৯) যেমন পাশ্চাত্য দেশে একট! মুটে-মজুর পর্বস্ত নধ্যবুগের কোন দহ্য ব্যারণের 

(98:০2) বংশধররূণে আপনাকে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্ট1! করে, ভারতে তেখনি 
সিংহাসনারড় সম্রাট ,পর্যস্ত অরণ্যবাসী অকিঞ্চন খবিগণের বংশধররাপে আপনাকে 
প্রমাণিত কমতে চেষ্টা করেন। আমরা এইরাপ ব্যক্তির বংশধর বলিয়া পরিচিত 
হইতে চাই, আনন হতদিন পবিক্রতার উপর এইকূপ গভীর শ্রদ্ধা থাকিবে, ততঙ্গিন 
ভারতের বিনাশ নাই। 


--ন্বামী বিবেকানন্দ, মদীয় আচারধনেব। 


৪০০ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা! 


বর্ণ-বৃত্তি--পঠন-পাঠন, যজ্ঞ করা? ও করান, দান এবং পরিগ্রহ। 
এই করটি ব্রাহ্মণের বৃত্তি। ক্ষত্তিয়ের বৃত্তি__ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের 
পালন, দান, যজ্ঞান্ষ্ঠান, অধ্যয়ন ও বিষয়ে অনাসক্তি। বৈশ্যের 
বৃতি--পশুপালন, দান, যজ্ঞাহুষ্ঠান, সর্বপ্রকার ব্যবসা, কুষীদ ও 
কৃষিকাজ । শুত্রের বৃত্তি--পরিচর্ধা। পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণধর্মপ্রসঙ্গে 
বর্ণরৃতিগুলি বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে ।0১) বর্তমান কালে 
ব্ণবৃত্তি এক রকম নাই বলিলেই চলে । 

স্বতিশান্ত্ে পাপ-ক্ষালনার্থে প্রায়শ্চিত্ত কর্ষের ব্যবস্থা অনেক 
প্রকার । পাপের গুরুত্বভেদে পাঁপকারীর প্রায়শ্চিত্তের বিধান। 
প্রায়শ্চিত--শরারের ক্লেশদায়ক কষ্টসাধ্য ব্রত- 
চরণ। শারীরিক ক্লেশের দ্বারা পাপনাশ হুয়। এই 
প্রায়শ্চিত্ত নানাবিধ-_কৃচ্ছ+ (২), অতিকুচ্ছ_, কচ্ছাতিকৃচ্ছ_, সাস্তপন, 
চান্দ্ায়ণ(৩). পঞ্চতপ] (৪) ইত্যাদি। এমন কি, তুষাঁনলে দেহ দগ্ধ করিয়] 

(১) ২০৪--২০৮ পৃষ্ঠা প্রষ্টব্য। 

(২) স্বাদশ দিন ব্যাপী। প্রথম তিনদিন তিন পল বা ২৪ তোলা কেবলমাত্র দধি- 
ভোজন, তৎপর তিন দিন উক্ত পরিমাণ ক্ষীরমান্ব ভোজন, তৎপর তিন দিন এক পল 
ব1 আট তোলা ঘবৃতমাত্র ভোজন ; তৎপর তিন দিন বাযুমাত্র ভোজন অর্থাৎ উপবাস। 
এই ভাবে বার দিন দান-ধ্য।ন-অর্চনাদিতে রত থাক1। 

(৩) মাস-ব্যাপী ব্রত। অমাবস্তান্স উপবাস কক্িয়। তৎপরদিন প্রতিপদে একগ্রাস- 
মাত্র অন্নভোজন ; ছিতীয়ায় দুই শ্রাস ; তৃতীর়ার তিন গ্রাস ; এইরূপে শুক্লপক্ষে তিথি- 
বৃদ্ধির সঙ্গে এক এক গ্রাস বৃদ্ধি করিয়! পুপিমাতে ১৫ গ্রাস ভোজন। আবার, তৎপন্নদিন 
প্রতিপদে এর গ্রান কমাইরা ১৪ গ্রাস ভোজন ; এইরূপে কৃষ্ণপক্ষে তিথিবৃদ্ধির সঙ্গে এক 
এক গ্রাস কমাইক়া অমাবন্তার পুনরায় উপবাস। এইভাবে এক মাস দান-খ্যান- 
খচিনাদিতে রত খাক।। 

(৪) এ্রীক্ঘকালে চারিঙ্গিকে চাক্সি অগ্নি স্থাপন করিরা। পঞফ্ম-অগ্নি-্বরাপ কুর্বের তাপে 
তাঁপিত হইক্স। জপ-খ্যানাঙগিয় অনুষ্ঠান । 


কমা প্রান্সশ্চিতত 


পৌরাণিক কর্ম ৪০১ 


স্বতুযু-বরণের বিধানও আছে। যে পাপকর্ম খুব লঘু, তাহার নাশ 
হয় কেবলমাত্র বধ গঙ্জাসানে। অক্রতাপসহকারে সকল প্রায়শ্চিত্ত 
কর্তব্য। যে সকল দ্বিজ যথাসময়ে উপবীত না৷ হওয়ায় ক্রাত্য হয়, 
তাহাদিগকে প্রাম্সশ্চিতের দ্বারা ত্রাত্য-দোষ কাটাইয়। উপবীত গ্রহণ 
করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন যে, নিত্য পঞ্চ মহাযজ্জের অনুষ্ঠানও 
পাপ-ক্ষালনার্থে। উদুখল অর্থাৎ ঢেকি, বাতা, চুজী, কলসী ও ঝাট। 
এই পঞ্চ হিংসাস্থান-জনিত পঞ্চবিধ পাপের ব1 পঞ্চস্থনার দ্বরীকরণের 
উদ্দেশে পঞ্চ মহাযজ্ঞ নিত্য করণীয় । সেই অর্থে পঞ্চ মহাযজ্ঞ 
প্রায়শ্চিত্ুন্বরূপও হয়। কাম্যকর্মসম্পর্কে স্মতি মুখ্যতঃ কতকগুলি 


হোমের ব্যবস্থা করিয়াছেন -সেগুলি বৈদিক যাগের পরিবতিত 
আকার । 


(গ) পৌরাণিক কর্ম। 


পুরাণ বেদ-স্বতির অনুগামী । স্বতিবিহিত নিত্য, নৈমিত্িক, 
কাম্য এবং প্রায়শ্চিত্ত কর্ম পুরাণ গ্রহণ করিয়াছেন । পুরাণে বার- 
ব্রত-উপবাস, উৎসব-পার্বন, তীর্থপর্ধটন, ইত্যার্দি কর্ম বিস্তৃতভাবে 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । পৌরাণিক কর্ম বলিলে সাধারণতঃ এই 
সকল কর্ম বুঝায় ) কারণ, এইগুলিই পুরাণগ্রস্থের বিশিষ্টতা । বার- 
ব্রত-উপবাসকে কাম্য 'কর্ষের, উৎ্সব-পার্বনকে ৫নমিস্তিক কর্মের এবং 
তীর্থপর্টন বা তীর্থ-সেবাকে প্রায়শ্চিত্ত কর্মের শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে 
পারে । এই স্থলে উৎসব-পার্ধন এবং তীর্থ-সেবা এই ছুইটি বিষদষে 
কিছু আলোচনা সঙ্গত। 

৮৬৬ 


৪০২ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা 


উৎসবের অর্থ, আনন্দ । উৎসবের অপর নাম, পর্ব। একত্রে 
বল1 হয় উৎসব-পার্ধন। যে অনুষ্ঠানের দ্বারা নিজে আনন্দ পাওয়া 
ষাক্স এবং অপরকে আনন্দ দেওয়। যায়, তাহাই 
উৎসব-পার্বব। সকল আনন্দের উপরে ধর্মানন্দ । 
অতএব ধর্মবিষয়ক উৎসব-পার্বন শ্রেষ্ঠ । সমস্ত ধর্মেই উৎসব-পার্ধন 
অনুষ্ঠিত হয়! তবে হিন্দুধর্মে ইহার সংখ্যা বেশী । কথায় বলে-_ 
হিন্দুর বার মাসে তের পার্বন। ইহাদের প্রচলন পৌরাণিক যুগে । 
এক এক উৎসব-পার্বনের মূলে, এক এক পৌরাণিক কাহিনী । উদ্দেশ্ঠ 
_কাহিনীর ভিতর দিয়া এইগুলিকে হিন্দু জনসাধারণের হৃদয়ে 
বদ্ধমূল করা, তাহাদের চিত্তে ধর্মভাব জাগাইয়৷ রাখা এবং ধর্মের 
নামে সকল হিন্দুকে শ্রেী-বর্ঁনিবিশেষে সম্মিলিত করিয়1 হিন্দুর 
জাতীয় জীবনে সংহতি-শক্তি বাড়াইয়! তোল1। এই সব উৎসব- 
পার্বনের মধ্যে বিশটি উল্লেখযোগ্য__-মকরসংক্রান্তি, গণেশচতুর্থা, 
বসস্তপঞ্চমী, শিবরাত্রি, হোলি, শীতলাসপ্তমী, রামনবমী, দশহরা, 
নাগপঞ্চমী, রক্ষাবন্ধন, কুষ্ণাষ্টমী, অনস্তচতুর্দশী, মহালয়াঅমাবস্যা, 
ছুর্গাপূজা, কোজাগর-লক্্ীপূজী, €দওয়ালী, ভ্রাতৃদ্িতীয়), অক্ষয় 
নবমী, দেবোখান একাদশী, এবং কাক্তিকী-পু্রিমা। এখানে এই- 
গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে । 

মকরসংক্রান্তি-পৌষ মাসের শেষে সংক্রান্তিদিবসে, প্রধানত 
হুর্ধদেবের উত্তরায়ণউপলক্ষে। তাহার মকররাশিতে প্রবেশমাত্র 
উত্তরায়ণের আরম্ভ এবং ঠিক ০সই সময় এই উৎসব । তাই নাম, 
মকরসংক্রান্তি অর্থাৎ সুর্ধদেবের মকররাশিতে গমন। কুকুক্ষেত্রের 
যুদ্ধের অবসানে পিতামহ ভীম্মদেব শরশয্যাক্স মানব-ধর্ম ও জন্ম-মৃত্যু 
সম্বদ্ধে কয়েকদিন ধারাবাহিক উপদেশ দেওয়ার পর, এই মকর- 


উৎসব-পার্ধন 
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সংক্রান্তির দিনে ইচ্ছাম্তত্যু বরণ করেন। ইহা! মহাভারতের কথা। 
সেই নিমিত্ত হিন্দুর ইহ1 এক ম্মদ্বণীয় দিন। 
গণেশচতুর্ী-_অন্ত নাম, সঙ্কটচতুর্থী। গণেশ সিদ্ধিদাতা, 
বিজ্রনাশক, এবং জগন্সাতার আদর্শ পুত্র। €সই গণেশ-দেবের প্রতি 
ভক্তি-নিবেদনের উদ্দেস্তে মাঘ মাসের কৃষ্ণচতুর্থা তিথিতে এই উৎসৰ॥ 
প্রত্যেক দেবতার এক ৰাহন কল্পিত। গণেশের বাহন, মৃষিক। 
বসস্তপঞ্চমী- অন্য নাম, শ্রীপঞ্চমী । মাঘ মাসের শুরুপঞ্চমী 
তিথিতে, অর্থাৎ বসস্ত খতুর প্রথম দিনে, এই উৎসব । তাই নাম» 
বসস্তপঞ্চমী । এই দিন বাগ্দেবী সরস্বতীর পুজা হয় এবং পঞ্চমবর্ষীয় 
হিন্দুশিশুর বিদ্যারস্ত সংস্কার হয়। সরশ্বতীর বাহন, রাজহংস। 
শিবরাত্রি-ফান্তন মাসে কৃষ্চতুর্দশী তিথির রাত্রিতে দেবাদিদেব 
শিবের পুজ।। উপবাসই ইহার প্রধান অঙ্গ। বিচিত্রতায় শিব- 
চরিত্র অন্য দেব-চরিত্রকে হার মানাইয়া তয়; সেই কারণ, তিনি 
দেবাদিদেব মহাদেব। শিব তাহার কদ্র শক্তিতে ত্রিশূলধারীর বশে 
সব লয় করিতেছেন; আবার, তাহার হ্মছজনীশক্তিতে শল্তুমৃতিতে 
সব স্থজন করিতেছেন » €১) আবার, তপঃশক্তিতে জটাজুটমণ্ডিত 
বনক্ধল-চর্ম-ধারী ভল্মাচ্ছার্দিত অঙ্গে মহাতিপন্বীরূপে মদন ভম্ম 
করিতেছেন ;$ আবার, দিব্যশক্তিতে ভূত-ভবিষ্যৎ্-বর্তমান এই ত্রিনয়ন- 
যুক্ত হইয়! পঞ্চানন-মৃতিতে জীবের ত্রিকালের গতিবিধি নিরীক্ষণ 
করিতেছেন ;ঃ আবার, আরাম-দায়িনী শক্তিতে টবদ্যনাথের বেশে 
জীবকে রোগমুক্ত করিতেছেন। এই রকম বিচিত্র-শক্কি-সম্পন্ন 


(১) শিবেন্ এই সজনী মুতির কল্ধন! হইতে লিজ-পুজার উৎপত্তি | এই অধ্যাক্গে 
পৌঁরাপ্রিক উপাসনার আলোচনাকালে লিঙ্গ-পুজা সম্বন্ধে বিশেষভাবে কখিত হুইবে। 
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দেবতা আর দ্বিতীয় নাই । শ্রাবণ মাসে অয়োদশী তিথি ও সোমবার, 
শিবপুজার প্রশম্ত কাল। মহাভারতের শাস্তিপর্বে ভীক্মদেব 
বলিয়াছেন যে, পুরাকালে ইক্ষাকুবংশীয় রাজা চিত্রভাঙ সর্বপ্রথমে 
ফান্তন মাসে শিবরাত্রির উৎসব করেন । তদবধি সেই প্রকারে এই 
উৎসব হিন্দু-সমাজে চলিয়া আলিতেছে। শিবের বাহন, বৃষ। 


হোলি-__বা আবির-খেলা, ফাস্তন মাসে পুণিমা তিথিতে । 
বালক শ্রীক্চ বুন্দাবনে গোপবালকদিগের সাহত আবির 
খেলিয়াছিলেন। ইহা পৌরাণিক কাহিনী । তাহার স্মরণার্থে এই 
উৎসব । ছুঃখের বিষয়, ইহা বর্তমান কালে কোথাও কোথাও এক 
জঘন্য আমোদ্প্রমোদে দাড়াইয়াছে। পূর্ণ বসন্ত খতুতে, ফসল 
কাটার পর, এই উৎসব হুয়। পলীবাসী জনসাধারণ তখন ত্বভাবতঃ 
আনন্দে মাতোয়ারা । তাহাদের সেই আনন্দের বিকাশ হয় এই 
€হালি উৎসবে । সম্ভবতঃ এই একটি মাক্সর উত্সব, যাহাতে ধর্ম-সম্বন্ধ 
খুব কম। ইহাতে মাত্র দোলযাত্রার অনুষ্ঠান যাহা হয়, তাহাতেই 
কিছু ধর্ম সন্বন্ধ আছে । একখানা দোলার উপর শিশু শ্রীকষ্ণের মৃত 
স্থসজ্জিত করিয়া! দোলান হয় । ইহার নাম, দোলযাত্র।। 


শীস্তলাসগ্ডমী-_প্রধানতঃ, ইহ হিন্দুনারীদের উৎসব । শীতলা। 
দেবী--বসম্তবিস্ফোটকাদি রোগের দেবতা । সচরাচর গ্রামের 
বাহিরে, নিম গাছের তলায়, শীতলাদেবীর আঙন। চৈত্র মাসে 
কৃষ্ণা সপ্তমী ভিথিতে, হিন্দুনারী সন্তানের মঙ্গল-কামনাযম় শীতলা 
মাতার পূজা করেন। এই দেবীর পূজায় বসম্তবোগের নিবারণ হয় । 
ঠিক' এই সময়ে বসম্তরোগের আবির্ভাব ঘটে বলিয়া, শীতল! মাতার 
পৃজ! প্রচলিত । শীতলার' বহুন, গর্দন্ভ | 
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স্লামনবনী_ ত্র মাসের শুরুনবমী তিথিতে শ্রীরামচন্দ্রের শুভ 
জন্ম। ইহ] তাহার জন্মোৎসব । 

দ্্পহরা_-অপর নাম, গঙজাপুজা। সংস্কত দশব্ধপাপহরা শবের 
অপভ্রংশ, দশহরা। গজাঁমাতা দশবিধ পাপের হরণ করেন; তাই, 
গঙ্গান্গানের দ্বারা পাপ-ক্ষালন হয় । এই কারণ, গঙ্গামাতা_-দশহর]। 
পৌরাণিক কাহিনী এই যে, জ্যষ্ঠ মাসের শুরুদশমী ভিথিতে 
ভগীরধ গঙ্গামাতাকে স্বর্গ হইতে মর্তে নামাইয়া আনিয়াছিলেন পাগী- 
তাপীর উদ্ধারের জন্য । ইহাই গঙ্জামাতার মর্তভলোকে জন্ম । প্রতি 
বৎসর এই মাসে, এই দিনে, এই তিথিতে দশহর1 উৎসব হয়-- 
গঙ্গামাতার জন্মোৎসব । 

নাগপঞ্চমী- শ্রাবণ মাসের শুরুপঞ্চমী তিথিতে নাগদেবতার 
পুজা । মহুধষি কম্ঠপের ওঁরসে কত্রর গর্ভে নাগরাজ বাহ্থুকির জন্ম । 
মনসা! দেবী, বাসুকির সহোদরা। নাগ-পুজ প্রত্যেক দেশের 
আদিম অধিবাসীদের ভিতর এককালে প্রচলিত ছিল। ভারতের 
আদিবাসী অনার্গণের ভিতরও এই প্রথা ছিল। কোন কোন 
পণ্ডিতের মতে, অনার্ধগণের' এই নাগ-পুজা কালক্রমে হিন্দুধর্মে স্থান 
পায় হিন্দুধর্মের পরধর্ম,-সহিষ্ণতার ফলে। তখন দেবাদিদেব শিবের 
কণ্েে নাগ দেখা দিলেন, ভয়ের পরিবর্তে পূজার বস্ততে । নাগপঞ্চমীতে 
নাগ-তেবত] বাহ্থকির পূজা হয়। কেবলমাত্র বাঙ্গল! দেশে বাহ্কির 
পূজা হয় না। এই দেশে পুজা হয় বাস্ছকির সহোদর! মনসাদেবীর 
এবং সেই পূজা নাগপঞ্চমীতে ন1 হইয়া অন্ত দিনে হয়। 

লক্ষাবন্ধন-_-রেশমের রাখি একগাছ] হস্তে বন্ধন। রাখিকে বলা 
হয়, রক্ষা । কারণ, এই রাখি রক্ষাঁকবচের ভ্তায় মাছষকে যাবতীয় 
বিপদ হইতে রক্ষা করে। শ্রাবণ মাসের পুণিমাতিথিতে সাধারণতঃ 
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ত্রা্ষণগণ রাখিগুলিকে দেব-মন্দিরে মন্ত্রপৃত করিয়া লোকের হাতে 
বাধিয়। দেন। / 

কৃষ্গাষ্টমী-__অন্ত নাম, জন্মাষ্টমী । ভাত্রমাসের কষঃপক্ষের অষ্টমী 
তিথিতে শ্রকুষ্ণের অবতাররূপে আবির্ভাব হুইয়াছিল। তাহার 
শ্মরণার্থে, ইহা তাহার জন্মোৎসব । এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ__ 
'উপবাস। 

অনস্তচতুর্ঘশী--ভাত্রমাসের শুরুপক্ষে চতুর্দশী তিথিতে অনস্তের 
বা শ্রীবিষুুর পূজা! । শিবচতুর্দশীতে যেমন শিবের পুজা, অনস্তচতুর্দশীতে 
তেমনি বিষ্ণুর পুজা। মহাভারতে শান্তিপর্বে ভীম্মদেব বলিয়াছেন 
যে, পুরাকালে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা চিত্রাজদ প্রথমে এই পৃজার 
গ্রবর্তন করেন। তদবধি এই পুজা এই দিনে অনুষ্ঠিত হইয়া 
আসিতেছে। 

মহালনা অমাবস্যা আশ্বিন মাসের অমাবস্যা তিথি । নিষ্ঠাবান 
হিন্দু প্রতি অমাবন্তা তিথিতে ম্বৃত পিতৃপুরুষদের তর্পণার্দি করিতে 
পারেন। তবে বিশেষভাবে মহালয়া-অমাবশ্ত। তিথিতে এই তর্পণা্গি 
করিলে, বিশেষ ফললাভ হয়। প্রতিপদ হইতে মহালয়-অমাবস্! 
এই কুষ্ণপক্ষকে পিতৃপক্ষ বলা হয়। যে তারিখেই কোন পিতৃপুরুষের 
মৃত্যু ঘটুক না কেন, এই পিতৃপক্ষে তাহার সেই ম্বত্যু-তিথিতে তাহার 
বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করণীয়। পিতৃপক্ষে শ্রান্ধ এবং তর্পণ এই দুইটি 
প্রধান অন্ুষ্ঠান। তর্পণের অর্থ, জলের অঞ্লিদান। অর্পণ তিন 
গ্রকার- দেব-তর্পণ, খষি-তর্পণ ও পিতৃ-তর্পণ। ব্রহ্মা, বিষু, কুত্র ও 
প্রজাপতি এই চারি দেবতার উদ্দেস্তে অঞ্লিদান-_দেব-তর্পণ। 
ভৃগু, নার, অত্রি, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, মরীচি প্রভৃতি খধিগণের উদ্দেস্ট্ে 
অঞ্জলিদান--খষি-তর্পণ। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, 
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মাতামহী, প্রমাতামহী প্রভৃতি পিতৃগণের উদ্দেস্তটে অঞ্জলিদান-- 
পিতৃ-তর্পণ ॥ পিতৃপক্ষের প্রতি তিথিতে নিষ্ঠাবান হিন্দুর তর্পণ কর্তব্য । 
বিশ্বাস__পিতৃপক্ষে স্র্দেবের কন্তারাশিতে প্রবেশমাত্র ম্বত পিতৃ- 
পুরুষদের সুপ্পশরীরধারী জীবাত্মা পিতৃলোক হইতে ভূলোকে অবতরণ 
করিয়া জীবিত বংশধরগণের শ্রদ্ধাঞ্লি গ্রহণ করেন। 

তুর্গাপুজা ইহাকে ছুর্গোৎসব বলে। বঙ্গের বাহিরে ইহা 
দশহর]। নামে খ্যাত । গঙ্গ(মাতার মত ছুর্গামাতাও দশবিধ পাপের 
হরণ করেন, তাই তাহারও নাম দশহরা। আশ্িন মাসের শুরুপক্ষে 
প্রতিপদ হইতে নবমী তিথি পরধস্ত দুরগাদেবীর পুজা হয়। দুর্গার বাহন, 
সিংহ । নয় দিনের মধ্যে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পুজা প্রধানঃ 
আবার, এই তিন দিনের মধ্যে অষ্টমী পৃজ। সর্বপ্রধান। সদ্ধিপূজ1 এই 
অষ্টমী তিথিতে । অষ্টমীতে বীরাষ্মী মহাব্রত। ছুর্গোৎসব, 
বাঙ্গালীর নিজন্ব। প্রত্বতাত্বিকগণের মতে, বদ্দদেশে প্রতিমায় 
ছুগাপুজ। শ্্রীন্ীয় দশম কিংবা একাদশ শতাব্ধী হইতে প্রচলিত 
হইয়াছে । এইরূপ মহাড়ম্বরে অগন্মাতার সিংহবাহিনী ধশভৃজা 
মুতির পুজা, বাঙলার বাহিরে আর কোথাও নাই। বাঙ্গলার 
বাহিরে প্রবাসী বাজালীরা স্থানে স্থানে দশতৃজা-মৃত্ির পুজা! করেন । 
বিহারেও অনেক সহরে বিহারীগণ আজকাল দশতৃজার পূজা আরম 
করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গদেশে বাঙ্গালী যে আকারে পুজ1 করেন সে 
আকারে নয়। সামাজিক দৃষ্টিতে এই ছুর্গাপুজ। হিন্দুর জাতীয় পুজা 
-__সর্ববর্ণের, সর্জাতির, সর্বস্তরের লোকের ইহা একটি মহামিলন- 
ক্ষেত্র । ব্রাহ্ধণ হইতে আরক্ভ করিয়! কুস্তকার, কর্মকার, হ্বর্ণকার, 
মালাকারঃ তন্তবায়, গোপ, মোদকঃ শিল্পকার, স্যত্রধর, চিআ্রকর, 
বাগ্ভকর প্রভৃতি দকলেই এই মহাপুজার অনুষ্ঠানে সাক্ষাৎ অংশ-গ্রহণ 
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করিয্পা ক্কতার্থ বোধ করে । তথাকথিত অন্পৃশ্তজাতীয় নরনারীরাও 
মহাপ্রসাদে তৃপ্তিলাঁভ করে। বিজয়া দশমীর দিন জাতি-ধর্ম-নিবিশেফে 
পরস্পর মিলন ও গ্রীতি-সম্ভাষণ অতীব হ্বন্দর পদ্ধতি । বর্তমান কালে 
হিন্দুর এত বড় মহোৎসব আর নাই । বাঙ্গলার বাহিরে দশহরায় 
সাধারণতঃ কোন দেবী-মুতির পূজণ হয় না। প্রতিপদ হইতে নবমী 
পর্যন্ত প্রত্যহ যবাদ্ি শস্তের উপর কলস-স্থাপনে এবং তাহাতে দেবীর 
আবাহনে পুজা হইয়া থাকে । নয়রাত্রি পূজ। হয় বলিয়া, ইহার 
নাম_নবরাত্রি। প্রত্যহ চণ্ডীপাঠ ও হোম, নবরাত্রির প্রধান অঙ্গ । 
প্রত্যহ কুমারী-পুজা' এবং কুমারী-ভোজনও হয়। বঙ্দের বাহিরে 
দশহরা-উৎসব__ক্লামলীল। । শরৎকালে শ্রীভগবতীর এই পুজার 
প্রবর্তন করেন শ্রীরামচন্দ্র। তৎপূর্বে দেবীর পুঙ্জ। হইত বসন্তভকালে। 
শরৎকাল, হরি-শয়নের কাল। তখন দেব-দেবীগণ নিত্রিত থাকেন। 
সেই নামত্ত শারদীয় পূজায় বোধন অর্থাৎ হ্থপ্ত দেবী-শক্তিকে জাগ্রত 
করাইবার বিধি। রাবণ-বধের উদ্দেস্তটে শক্তিলাভার্থে শ্রীরামচন্দ 
শরৎকালে দেবীর অকাল-বোধন করিয়া পূজা করিয়ছিলেন। সেই 
অবধি অকাল-বোধনের পর এই শারদীয় পূজা চলিয়া আসিতেছে । 
সেই হেতু এই শারদীয় পৃঙ্জায় ট্ররাঁমচন্দ্রের মহিমা-স্মরণ খুব যুক্তিযুক্ত । 
শ্ররামচন্দ্রের চরিজ্র-কীর্তন ও তাহার লীলা-প্রদর্শন, রামলীল।। 
গীত, বাছ্, নাটকাভিনয়ের সাহায্যে রামচরিত্র প্রদশিত হয়। বিজয়া 
দশমীতে রাবণ-বধের সঙজে সজে রামলীলার পরিসমাঞ্চি। বারাণসী 
ও প্রয়াগ এই ছুইটি রামলীলার প্রধান কেন্দ্র । 
কোজাগর-জক্গমীপুজা-_আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজার পর শুক্লা পুণিমা 
তিথিতে । যে পক্ষ-কালে দেবীপুজা। হয়, তাহাই দেবীপক্ষ। ইহ 
আশ্বিন মাসের শুরুপক্ষ । দেবীপক্ষের অব্যবহিত পুর্বে যে কৃষ্ণপক্ষ, 
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তাহা পিতৃপক্ষ। কোজাগর-লক্ষীপূজ। সম্বন্ধে প্রপ্বাদ--লক্ষ্মীদেবী এই 
পুণিমার বান্রিতে ব্সরাস্তে একবার ভূ-প্রদক্ষিণ করেন। €সই সমক্ক 
তিনি ভূ-বাসীদের জিজ্ঞাসা করেন-__নারিকেলজলৎ পিত্বা কে! জাগর 
ভূমিতলে? এই ভূমিতলে এই পুণ্য রজনীতে নারিকেলের জল 
পান করিয়া কে জাগিয়! আছ? তাৎপর্ষ২-_যে এই রাত্রিতে 
নারিকেলের জল পান করিয়! জাগিয়া থাকে, সেই লক্ষীদেবীর রূপার 
অধিকারী হয়। এই প্রশ্নে সংস্কত «কে জাগর” বাক্য হইতে এই 
পুণিমা তিথির নাম-_-তোজাগর-পুণিমা । লক্ষ্মীর বাহন, পেচক। 

দেওয়ালি__দীপাবলি শব্ষের অপভ্রংশ। ইহার অপর নাম, 
পীপ-মালিকা। কান্তিক মাসের অমাবস্তা তিথিতে ইহা অনুষ্ঠিত 
হয়। এই বাত্রিতে প্রতি হিন্দুর গৃহ আলোকমালাক় শোভিত হয়। 
তাহাই দীপাবলি। পূর্বে এই রাত্রিতে লক্্মীদেবীর পুজ। হইত-_ 
দীপান্বিতা লক্ষমীপূজা। পশ্চাৎ বঙ্গদেশে এই রাধিতে লক্ষ্মীদেবীর 
পরিবর্তে মহাকালীর পৃজ। প্রচলিত হয়। কালীপুজার বিশেষ আদর 
বাঙলার । বাঙ্গলার বাহিরে দেওয়ালির রাঞ্জিতে এখনে! দীপান্বিতা 
লক্ষ্ীপূজা হয়। 

জ্রাতৃঘ্বিভীরা-_দেওয়ালির ঠিক পরের শুর্ুপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে । 
ইহার অপভ্রংশ-_ভাইদ্বিতীয়৷। হিন্দ্ুগৃহে এই উৎসবে ভ্রাতা-ভশ্রীর 
প্রীতি-মিলন এবং গ্রীতি-ভোজন হয় । ইহাকে ভাইফোটাও কহে। 

অক্ষননবমী- কাতিক মাসের শুরুনবমী তিথি । এই রাজ্িতে 
জগছ্ধাত্রী পূজ। হয়। ছুর্গা-__কালী-__-জগদ্ধাত্রী এই সব এক শক্তিময়ী 
মহাদেবীর নামান্তর মাত । বাঙ্গলার বাহিরে জগদ্ধাত্রী পূজার বিশেষ 
প্রচলন নাই । এই অক্ষয়নবমী তিথিতে অ্রেতাধুগের আরম্ভ । পিতার 
আদেশে পিতৃভক্ত শ্রীরামচন্দ্র চতুর্দশ বৎসর বনবাসের পর, অযোধ্যা 
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প্রত্যাবর্তনের পথে প্রয্াগে এই অক্ষয়নবমী তিথিতে খষি ভরদ্বাজের 
আশ্রমে, তাহার ভ্রাত। ভরতের সহিত মিলিত হুন। এই ঘটন।। 
ভরত-মিলাপ বা ভরত-মিলন নামে প্রসিদ্ধ । এই ঘটনার ম্মরণার্থে 
আজো! প্রয়াগে এই তিথিতে ভরত-মিলাপ উৎসব অনুষ্ঠিত হুইয়। 
থাকে । এই পুণ্য তিথিতে যাহা দান করা যায় তাহার ফল অক্ষয়, 
সেই নিমিত্ত ইহাকে অক্ষয়নবমী বলা হয়। 
দেবোখান-একাঘদশী--কাতিক মাসের শুরুপক্ষে একাদশী তিথি । 
পৌরাণিক কাহিনী মতে, শ্রীবিষু) আষাঢ় মাসের শুরুপক্ষে একাদশী 
তিথিতে অনন্ত-শয্যায় শয়ন করেন; তাই, তাহা _শয়ন-একাদশী। 
তারপর, তিনি কাতিক মাসের শুরুপক্ষে একাদশী তিথিতে উখান 
করেন; তাই সেই একাদশী- দেবোখান একাদশী । শ্রীবিষুর 
শয়নকালের এই চারি মাঁসকে বলা হয় চতুর্মাস। হিন্দুর কাছে এই 
চতুর্মাস কু-কাল, এই সময় সকল প্রকার শুভ কাজ নিষিদ্ধ। এই সময় 
চাতুর্ান্ত-ব্রত-পালনের নিয়ম । এই ব্রত আরম্ভ হয় আষাঢ় মাসের 
শুরু দ্বাদশীতে অথবা পুণিমাতে, এবং শেষ হয় কাতিক মাসের শুক 
ছাদশীতে। বল! বাহুল্য এই চারি মাসে বু্তিবর্ষণ হয়, তাহার ফলে 
এই দেশ কিছু অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে। স্থুল দৃষ্টিতে চাতুর্মান্তের 
সহিত ইহার যেন কিছু সঙ্গতি দেখা যায়। মহাভারতে ভত্রশীলা, 
দেবমালি, যজ্ঞমালি ও ক্থমালি প্রভৃতির উপাখ্যানে দেবোখান- 
একাদশীর মহিমা কীতিত। এই একাদশীতে উপবাস 'অতি পুণ্যজনক। 
কাতিকী-পুণিম।- কাতিক মাসের পুগিম! তিথি। সর্বপ্রথমে 
এই শুভ দিনে শিবের ত্রিপুরাস্থরজয়ের প্মরণার্থে শৈবগণ উৎসব 
করিতেন। পশ্চাৎ এই দিনে শ্রীকষ্ণের সহিত গোপীদের রাসলীলার 
“্মরণার্থে ৫বঞ্চবগণ রাসোৎসৰ করিতে থাকেন। আবার, শাক্তগণ 
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খই শুভ দিনে গঙ্গাদেবীর পূজার ও গঙ্গান্মানের বিশেষ ব্যবস্থা 
দিয়াছেন। . 

সকল ধর্মেই কতকগুলি তীর্থ বা পুণ্যস্থান আছে । যেমন-_- 
ইস্লামপন্থীর মকা/ খ্রীষ্টপন্থীর জেরুজালেম ইত্যাদি। সকল ধর্মই 
বলেন যে, এই সকল তীর্থস্থান দর্শন করিলে 
পুণ্য-সঞ্চয় হয়। হিন্দুধর্মের মতে, শ্রীভগবান 
জগতের সর্বত্র অন্স্থ্যত $ কিন্ত তীর্ঘক্ষেত্রে তাহার দিব্যভাবের প্রকাশ 
সর্বাধিক, যেমন স্ুর্ধের আলোক সর্বত্র পতিত হুইলেও কাচখগ্ডের 
উপর তাহার প্রকাশ বেশী। তীর্থ-পরিভ্রমণের অপর নাম, তীর্ঘসেবা। 
তীর্থ সেবায় দৈহিক ক্লেশ অল্প-বিস্তর ভোগ করিতে হয়। এই কারণ, 
হিন্দুধর্ম বলেন__তীর্থ-০েবাদ্প পাপ-ক্ষালন হয়, ইহা! প্রায়শ্চিভদ্বরূপ | 
প্রবাদ-_কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে জ্ঞাতিবধজনিত পাপে পাগুবগণ লিপ্ত 
হন, শেষ জীবনে সেই পাপক্ষালনের অভিপ্রায়ে মহুধি বাদরায়ণ 
ব্যাসের পরামর্শে তাহার! রাজ্যত্যাগ করিয়া ত্রৌপদী সহ কেদার- 
ব্দরি-পরিভ্রমণের পর মহাপ্রস্থান করেন । তীর্সেবার আর এক 
ফল-_চিত্তশুদ্ধি। &শৈবদ্দের শৈবতীর্ঘ, ৫ৰষ্ণবর্দের টবষ্ণবতীর্থ, শাক্তদের 
শাক্ততীর্ঘ। অন্য সম্প্রদায়েরও অন্ত তীর্থ । এইভাবে হিন্দুর তীর্থস্থান 
সংখ্যায় অনেক দ্রাড়াইয়াছে। শব সম্প্রদায়ের কাশী, হরিঘ্বার, 
হৃষীকেশ, কেদারনাথ, রামেশ্বর ইত্যাদি প্রখ্যাত তীর্ঘ। €বষ্জব 
সম্প্রদায়ের নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, পুরী, নৈমিষারণ্য, ্বধারকণ, বদরিনারায়ণ, 
নাথছার, শ্রীরঙ্গম ইত্যাদি প্রসিদ্ধ তীর্থ । শাক্তসম্প্রদায়ের কালীঘাট, 
বিদ্ধ্যাচল, জ্বালামুখী, মাছুরা, কন্তাঁকুমারী ইত্যাদি বিখ্যাত তীর্থ । 
এই সব তীর্থের পরিচয় পুরাণে আছে । ক্বন্দপুরাণ, ভারতবর্ষের 
তধিক ভূগোল ও ইতিহাস । এই পুরাণে তীর্থস্থানসম্পর্কে যাবতীয় 


তীর্থ-সেব। 


৪১২ হিন্দুধর্মপ্রবেশিক। 


তথ্য পাওয়া যায়। পুরাঁণ বলেন যে, মোক্ষদাস্িনী পুরী বা নগনাী; 
সাতটি--অযোধ্যা, মথুরা বা সমম্ত ব্রজমণ্ডল, হরিছ্বার, কাশ 
কাঞ্চীপুরম্, অবস্তী বা! উজ্জস্িনী এবং ভ্বারক1। এখানে চতুর্ধাম এবং 
একান্ন মহাপীঠস্থান সম্বদ্ধে সংক্ষেপে ছই এক কথা বলা যাইতেছে। 

চতুর্ধাম--তীর্থসেবীদের ভিতর চারি ধাম পরিভ্রমণ স্থবিদিত। 
সেই চারি ধাম-_ঘ্ারকা, রামেশ্বর, পুরুষোত্তম এবং বদরিকাশ্রম । 
হৃষীকেশের উত্তরে উত্তরাখণ্ড এবং দক্ষিণে ভারতখণ্ড। চারি ধামের 
মধ্যে কেবলমান্ত্র বদরিকাশ্রম উত্তরাখণ্ডে, আর অপর তিনটি ভারত- 
থণ্ডে। যখন বিশেষভাবে উত্তরাখণ্ডের চারি ধাম বলা হয়, তখন 
বুঝায়-_যমুনোত্তরী, গঙ্গোভরী, কেদারনাথ ও বদরিনারায়ণ। এই 
চারিটি গিরিরাজ হিমালয়ের অভ্যন্তরে । পথ ছুর্গম। বদরিকাশ্রম 
বলিতে শুধু বদরিনারায়ণই বুঝায় না। হৃধীকেশ হইতে বদরি- 
নারাঁয়ণের উধ্বে ব্যাসগুহা ও শতপথ পর্যস্ত, এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ 
বদরিকাশ্রমক্ষেকত্র নামে খ্যাত । 

অহাপী ঠস্থান--পৌরাণিক কাহিনী এই যে, দক্ষরাজের কন্তা 
সতী ছিলেন শিবের মহিষী। দক্ষরাজের এক যজ্জে শিব আমস্ত্রিত 
হয়েন নাই । এই শিবহীন যজ্ঞের অর্থ, শিবকে অবমাননা । ত্বামীর 
এই অবমাননা সতীর অসহৃ, তাই সতী দেহত্যাগ করেন। বিষুণচক্রে 
সেই সতীদেহ একান্ন অংশে বিচ্ছিন্ন হইয়া একান স্থানে পতিত হয়। 
যে যে স্থানে সতীর এ বিচ্ছিন্ন দেহাংশ পতিত হয়, সেই সেই স্থান 
এক একটি মহাপীঠস্থানরূপে গণ্য । বিশেষতঃ শাক্তদের নিকট এই 
একা মহাগীঠস্থান মহাতীর্ঘস্ব্ূপ। প্রত্যেক পীঠস্থানে প্রত্যহ 
চস্তীপাঠের বিধি । একান্ন মহাপীঠস্থানের তালিকায় দেখা যায় যে» 
সভীদেহের বিভিন্ন অংশ পতিত হইয়াছিল উত্তরে নেপাল হুইভে- 
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স্বক্ষিণে সিংহল দ্বীপ এবং পশ্চিমে হিন্দুকুশ হইতে পূর্বে আলাম প্রদেশ 
পর্ধস্ত। পৌরাণিক কাহিনীর ভিতর যাহাই থাকুক না কেন, স্থুল- 
দৃষ্টিতে ইহা সুস্পষ্ট যে, সতীদেহের বিচ্ছিত্্ অংশসমৃহ যেন আচ্ছাদিত 
করিয়াছিল এই বিরাট উপমহাদেশকে । কালে সিংহল দ্বীপও 
ভারতের অন্ততুক্ত ছিল। প্রাচীন অথণ্ডিত আধহিম্দুভারতের যেন 
এক জীবন্ত মুতি চক্ষুর সম্মুখে ভামিয়া উঠে। সতীদেহ যেন 
ভারতমাতারই দেহ, শক্তিমফ়ী সতীদেবী যেন ভারতমাতা, হিন্দুধর্ম 
যেন সেই ভারতমাতার ধর্ম _-সতীর ধর্ম__শক্তির ধর্ম। 


(ঘ) তান্ত্রিক কর্ম । 


তন্ত্র ক্বতস্ত্র হইলেও বেদ-বিরোধী নহেন। বেদজ্ঞ তান্ত্রিক পণ্তিত- 
মণ্ডলী বলেন যে, অন্ত্রের মুল বেদ এবং তান্ত্রিক আচার টবদদিক 
আচারের প্রতিধ্বনি । ঠবদিক যাগযজ্ঞাদি রূপান্তরিত হুইয়] তান্ত্রিক 
হোমে পরিণত হইয়াছে। তান্ত্রিক কর্মে সর্বত্র যন্ত্র-মন্ত্রের প্রয়োগ । 
ইহাই তাহার বিশেষত্ব । তন্ত্রের মতে, কোন গ্রকার বীজমন্ত্র গ্রথমে 
সংঘুক্ত না করিলে মন্ত্র বীর্যহীন হয়। তত্ত্রে ক্লীং, হীং, শ্রীং প্রভৃতি 
বহুপ্রকার বীজমন্ত্র আছে। ছ্র্গাযন্ত্র, শ্ামাযন্ত্র, মাতৃকাযন্ত্র প্রভৃতি 
কয়েক প্রকার যন্ত্রও আছে। বেদ-স্বতি-পুরাণের নিত্য, নৈমিত্তিক, 
কাম্য এবং প্রায়শ্চিত্ত কর্ম বিভিন্নরূপে তন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন । তন্ত্র 
মারণ-উচ্চাটন-বশীকরণ ইত্যার্দি কতকগুলি নিকৃষ্ট কাম্যকর্মের 
বিধান আছে সত্য, (১) কিন্তু তাহাই তত্ত্রের সব কথা নহছে। 
পুত্র-বিত্বন্বর্গার্দি কামনায় কাম্য কর্মের নির্দেশ তন্ত্রেতওে আছে। 


(১) অথর্ববেদেও এইরূপ নিকৃষ্ট কাম্য কর্মের বিধান আছে । 


৪১৪ হিন্দুধর্ম প্রবেশিকা 


প্রাক্মশ্চিত্তের কথাও আছে। অন্ত্রে নিত্যকর্ষমের ভিতর ষটকর্মের 
বিধান-_কান, জপ, হোম, শাস্ত্রাধ্যয়ন, দেব-পুজ1 এবং অতিথি-সেব। 1. 
কিয়দংশে ইহা! ম্মার্ত পঞ্চ মহাযজ্জের অনুরূপ | তান্ত্রিক সন্ধ্যাবন্দনাও, 
নিত্যকর্মের অন্তঃপাতী । এখানে তান্ত্রিক সন্ধযাবন্দন? সম্পর্কে কিছু. 
বল যাইতে পারে । 

তান্ত্রিক সন্ধযা &অকালিক | ইহা প্রত্যহ প্রাতঃকালে, মধ্যাহে, 
এবং সায়ংকালে করণীয় । টবদ্দিক সন্ধ্যায় শৃদ্রের 
অধিকার নাই, তান্ত্রিক সন্ধ্যায় শৃদ্দেরও অধিকার, 
আছে । তান্ত্রিক পণ্ডিতদের মতে, দীক্ষিত দ্বিজ অগ্রে বৈদিক সন্ধ্যা 
শেষ করিয়া! পরে তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবেন । তান্ত্রিক সন্ধ্যার প্রক্রিয়া _- 
আচমন, জলশুদ্ধি, অঘমর্ষণ, সুর্যার্ঘ্য, তর্পণ, গায়ত্রী, ধ্যান, প্রাণায়াম, 
ন্যাপ এবং গুরু-প্রণাম। প্রত্যেক প্রক্রিয়ার তান্ত্রিক মন্ত্র আছে। 
শাজ-টৈষ্ণব-টশব সকল সম্প্রদ্ধায়ের জন্য তন্ত্রশান্ত্র। ভিন্ন ভিন্ন 
সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রমন্্রদেবতা তন্ত্রশান্ত্রে কথিত। 
শাকের শাক্তাগম, টৈঞচবের ৫বঞ্জবাগম এবং &শবের শৈবাগম (২)। 
তান্ত্রিক সন্ধ্যাবন্দনায় এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মন্ত্র।॥ খখেদের, 
প্রসিদ্ধ মন্ত্র__ 

তদ্বিফোঃ পরমং পদং সদ] পশ্তন্তি ত্যরয়ঃ | 
দিবীব চক্ষরাততম্‌ ॥ (৩) 

ইহ! তান্ত্রিক আচমন-মন্ত্রের অন্তর্গত । বৈদিক গায়ক্রীমন্ত্রের 

নাম, 'সাবিজ্রী। এই মন্ত্রে কেবলমাত্র দ্বিজগণের অধিকার, শুজ্জের, 


তান্ত্রিক সন্ধ্যাবন্দন! 


(২) ৮৪-৮৫ এবং ৮৮-৮৭ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টব্য । 
(৩) খক, ১২২২ 
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নহে। তাই, তত্ত্রে এ ঠবদিক গাক্মত্রীর পরিবর্তে অন্ত গায়ত্রী কথিত। 
প্রত্যেক দেবতার যেমন ধ্যান-মন্ত্র পৃথক, তেমনি গায়আ-মন্ত্রও পৃথক্‌। 
নারায়ণের গায়ত্রীমন্ত্র_-নারায়ণায় বিদ্মহে বাহ্দেবায় ধীমহি তক্সো 
বিষুড প্রচোদয়াৎ; '্র্ধের গায়ত্রী-মন্ত্র---আদিত্যাঁয় বিদ্নহে মার্তগায় 
ধীমহি তন: ক্র্য প্রচোদক়্াৎ ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল তান্ত্রিক 
গায়ত্রীমন্ত্রে দ্বিজ-শৃত্রের সমান অধিকার । তন্ত্র বলেন যে সন্ধযা- 
বন্দনায় ফললাভার্থে মন্ত্রা্দি-পাঠ অবশ্ট কর্তব্য । যদি কেহ সন্ধ্যার 
সমস্ত প্রক্রিয়া-সাধনে অশক্ত হন, তবে প্রাতে, ম্ধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে 
আপনার ইইঈদেবতার ধ্যান করিয়া! সেই দেবতার মুল মন্ত্র জপ করিতে 
পারেন। ইহা সন্ধ্যার সংক্ষিপ্ত প্রকরণ। নিয়মিত সময়ে সন্ধ্যা না 
করিলে, সন্ধ্যা পতিত হয় । তখন আপনার ইষ্দেবতার গায়জ্রীমন্ত্র 
দশবার জপের পর পুনরায় সন্ধ্য1 কর্তব্য । 


[ ছই এ 


উপাসন!। 

“উপ” অর্থাৎ ব্রদ্মের কিংবা ব্রন্মের কোন প্রতীকের সমীপে, 
“আসনা, বা আসন-গ্রহণ_-উপাসনা। দেবতাগণ ব্রন্ষের প্রতীক | (৪) 
উপাপন। সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার । আসন-গ্রহণের অর্থ, ক্রন্দের 
সঙ্গলাভার্থে স্থিতিশীল হইয়। তাহার বা তাহার 
, কোন প্রতীকের চিস্তন। তাৎপর্য_উপাস্তের 
চিস্তাক্প মানসিক ব্যাপারের দারা তাহার সঙ্গলাঁভ হুয়। ব্রহ্ষই 


উপাসনার অর্থ 


(2) ২৯৩ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টব্য ! 


৪১৬ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা। 


একমাআ উপাস্য । ব্রচ্গের ছুই ভাব নিশুণ ও সগুণ। এই ছুই 
ভাবেই তিনি উপাস্য হইতে পারেন। কিন্ত নিগুণ ব্রদ্দের উপাসনা 
অতীব কঠিন। (৫) নাম-রূপ-গুণ-এ্রশ্বর্যাদির অতীত নিগুণ ব্রহ্ম সহজে 
আমাদের ধারণার মধ্যে আসেন না। এই নিমিত্ত আমর! প্রায় 
সকলেই সগুণ ব্রদ্ধের উপাঁসক। নিরাকারবাদীও সগুণ ব্রন্মের 
উপাসনা করেন । সগুণ ব্রন্মের নিরাকার এবং সাকার এই ছই প্রকার 
উপাসন। হইতে পারে । বস্ততঃ, উপাসনা এক ; তবে উপাসকের 
.বোধশক্তির তারতম্যবশতঃ উপাসনার প্রণালীভেদ মাত্র। বিভিন্ন 
যুগে বিভিন্ন ভাবে উপাসকগণের বোধশক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
বিভিন্ন উপাসনা-প্রণালী উদ্ভূত হুইয়াছে। তিনটি প্রধান যুগ--€বদিক, 
পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক । এই তিন যুগের উপাসনাসম্পর্কে কিছু 
আলোচন। কর। যাইতেছে। 


(ক) বৈদিক উপাসন]। 


€ৈরিক উপাসনা দ্বিবিধ -- অহংগ্রহ ও প্রতীক । উপান্তের সহিত 
উপাসকের অভেদ বুদ্ধিতে যে উপাসনা, তাহাই অহংগ্রহ-উপাসনা । 
অহং অর্থাৎ আমি, এবং গ্রহ অর্থাৎ আধার। 
অহংগ্রহের অর্থ, ব্রহ্ম আমার আধার । আমি 
এবং আমার আধারহ্বরূপ ত্রহ্ম অভিন্ন, আমিই ত্রহ্ষ-_- এই বুদ্ধিতে 
উপালনা, অহুংগ্রহ-উপাসনা। ইহার প্রক্রিয়া -সগুণ ব্রহ্মকে 
পরমাত্মারূপে নিজের হৃদয়ে নিজের প্রত্যগাত্সার সহিত অভিন্ন বোধে 
উপাসনা । বেদাস্তের “তত্বমসি”, “অহৎ ব্র্মান্মি”। এই মহাবাকয- 


অক্ংগ্রহ-উপাসন! 


(৫) অবযক্ত। হি গতিছুখং দেহবস্তিকব।প্যতে ॥-- গীঃ। ১২৫ 
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গুলি(১) এই অভেদ প্রতিপন্ন করে । অহুংগ্রহ-উপাসন ফেবলাছৈতবাদী 
বেদাস্তীদের উপযোগী । শ্রীশক্ষরাচার্ধ এই অহংগ্রহ-উপাসনার ফল কি, 
তাহ বলিয়াছেন_ নিরস্তর আমিই ব্রহ্ম এইরূপ বাসনায় অবিদ্তাজনিত 
ভয় দুর হয়, যেমন রসাম্সন-সেবনে লোগ বিদুরিত হয়। (২) 
আচার্ধদেবের এই উক্তিতে যথার্থই এক বিজ্ঞানসম্মত যুক্তির ইঙ্গিত 
পাওয়া যায়। আমিই ব্রহ্ম, এই ধারণ। অন্তরে বদ্ধমূল হইলে কোন 
প্রকার দীনতা, ক্লীবতা, তামসিকত1 ও মলিনতা মানুষকে, স্পর্শ 
করিতে পারে না তাহার ভিতর দিব্যভাব স্বভাবতঃ উদ্দীপ্ত হয়। 
আজকাল মনোবিজ্ঞান শ্বীকার করেন যে, মনোমধ্যে পরোক্ষ 
স্বতঃসগ্রাত সক্কেতের (456০-৪০৪%9৪6:০0) ছার! রোগীকে নীরোগ 
করিতে পারা যায়। তাই, চিকিৎসকগণ রোগীর মনে প্রথমে এই 
ধারণ] বদ্ধমূল করিয়া দিবার চেষ্টী করেন যে, তাহার সেন্প কোন 
কঠিন রোগ নাই । নীরোগ লোক নিক্কত রোগচিস্তায় রোগগ্রন্ত 
হইয়া পড়ে ॥ আবার, রোগী রোগমুক্ত হইয়াছে এই দৃঢ় ধারণায় 
সত্যসত্যই সত্বর রোগমুক্ত হয়। ইহ] এক পরীক্ষিত সত্য। অহংগ্রহ- 
উপাসনার মূলে এরূপ এক €বজ্ঞানিক তথ্য আছে বপিলে অত্যুক্তি 
হত্ম না। ৭ | | 

ও'কার-__ব্রদ্ষোপাসনায় গুকারের সবোচ্চ স্থান। অহংগ্রহ- 
উপাসনাক্স যিনি উত্তম অধিকারী তিনি ক্রদ্ষের কোন আলম্বন 
ব্যতিরেকে ব্রহ্দের সহিত স্বীয় জীবাত্মার অভেদবুদ্ধি উৎপাদন করিতে 


(১) ১১৮ পা জইব্য। | 
(২) এবং নিরত্তরং কৃত্ব। বন্গেবাশ্মীতি বাসন! । 
হরত্যাবিষ্ঠাবিক্ষেপান্‌ রোগানিব রসারনস্‌ ॥ 
র -আত্মনোধ, ৩৬ 
২৭ 
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পারেন। কিন্ত সকলের পক্ষে তাহা সহজ নহে। যিনি মধ্যম" 
অধিকারী তিনি, গুকারকে ক্রন্মের আলম্বন ন্বীকারে হৃদয়ে শ্াপন 
করিয়া, তাহার সহিত হ্বীক্প জীবাত্মার অভেদবোধ করিতে পাঁরেন। 
শ্রুতি অনেকবার বলিয়াছেন যে, গুকারই ব্রহ্ম ঘা ব্রহ্মন্বরূপ-_-ওমিতি 
ব্রন্ম | (৩) এখানে ও শব্ধ নিগুণত্রক্ম এবং সগুণত্রক্ম উভয়েরই বাঁচক। 
ও.উচ্চারণের দ্বার। নিগুণত্রহ্ম ও সগুণত্রক্ম উভয়কেই বুঝা । শ্রুতি 
বলিয়াছেন__পরং চাপরং ব্রহ্ম যদোক্কারঃ ৷ €৪) ইহা! ব্রন্মের সর্বশ্রেষ্ঠ 
নাম। এই কারণ, গু শব্দ অতীব পবিভ্র। গুকারকে প্রণব কহে। 
প্র+হ্ছ_ অল্-প্রণব। প্রণুয়তে প্রকর্ষেণ স্তুয়তে পরত্রহ্ম অনেন ইতি 
প্রণবঃ, প্রকৃষ্টভাবে পরব্রন্ের স্ততি হয় যাহার ছার] তাহাই প্রণব । 
ইছ। প্রণব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। 
প্রতীক শব্দের অর্থ, অঙ্গ বা অবয়ব । হৃ্টিমগুলে স্থল ও কুক 
লৌকিক পদার্থসমূহ সগুণব্রদ্ধের অজন্বদপ। এই সকল পদার্থ 
মায়াশক্তির সাহায্যে কারণ-ত্রহ্ম হইতে উৎপন্্। 
শ্রুতি স্পট বলিয়াছেন-_তশ্তাবয়বভূতৈস্ত ব্যাপ্তং 
সর্যমিদৎ জগৎ, সেই পরমেশ্বরের অবয়বরূপে কল্লিত বস্তনমূহের দ্বারা 
এই অখিল জগৎ পরিপূর্ণ । (৫) তাহ! হইলে মায়িক ও লৌকিক 
পদার্থমাআ্ই সগ্চণত্রদ্ষের অবয়ব অর্থাৎ প্রতীক হয়। এইভাবে তাহার 
কোনও প্রতীকে ব্রহ্মবুদ্ধির আরোপ করিয়! উপাসনা প্রতীকোপাসনা॥ 
এই. প্রন্তীকগুলি প্রক্কুতপক্ষে ব্রহ্ম নহে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। ব্রহ্ম শুদ্ধ- 
চৈতন্তত্বরূপ, কিন্ত প্রতীকগুলি জড় পদার্থ। অতএব, উভয়ে কখনো 
(৩) তৈঃ উঠ, ১৮ 
(৪) প্রঃ উ$, ৫২ 
(৫) শ্বেও উঠ, ৪।১০ 


প্রতীকোপাসন। 
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এক হইতে পারে না। ক্রদ্ধ উৎকুষ্ট, প্রতীক নিক্র। তবে, ঠচতন্যের 
আবয়ব জড়. পদার্থ হইতে পারে); যেষন টচৈতন্তত্বদপ জীবাত্মার 
'আবয়ব জড় জীব-দেহ। ভাই, প্রন্ভীক ব্রদ্দের অবয়ব । প্রতীক 
ব্রহ্ম না হইলেও, তাহাতে ব্রহ্মদৃষ্টিতে উপাসন। করা যাইতে পারে। 
এইভাবে উপাসনাই প্রতীকোপাসনা। অক্রহ্ষণি ব্রদ্ধানসন্ধানৎ, 
ব্রন্ধাতিরিক্ত নিকষ্ট বস্ততে উৎকষ্ট ত্রদ্ষের ধ্যান । এই স্থলে নিকৃষ্ট বস্তত্তে 
উৎকৃষ্ট বস্তর আরোপ বুঝিতে হুইবে, উৎকৃষ্ট বস্তুতে নিকৃষ্ট বস্তর 
"আরোপ নছে। এই বিচারে অস্তর্জগতে মন-বুদ্ধি ইত্যাদি এবং 
বহির্জগতে সাগর, পর্বত, অরণ্য ইত্যাদি াবতীয় বস্তই ব্রদ্দের প্রতীক 
হুইয়া পড়ে । কিন্তু এই সকল বস্তর যে কোনটির উপর ইচ্ছামত ব্রচ্ম- 
বুদ্ধির আরোপ করিয়! উপাসন! করিলেই যথার্থ প্রতীকোপাঁপনণ হয়. 
না। ইহাদের ভিতর যে বস্তটি শাম্বিছিত তাহাকে অবলম্বন করিয়া, 
অর্থাৎ ভাহার উপর ব্রহ্মবুদ্ধির আরোপ করিয়া, যে উপাসনাঁ_তাহাই 
যথার্থ প্রত্টকোপাসনা । আচার্য শক্করের স্পষ্ট উক্তি-_-যথাশাস্ত্রসমপিতং 
কিঞ্চিদালম্বনমুপাদাযস। কোন কোন বস্ত প্রতীকোপাসনার যোগ্য, 
তাহা উপনিষদ্‌-ভাগবতাদি শ্ান্ত্গ্রন্থে ফঘিত হইয়াছে। শ্রুতি 
বলিয়াছেন-_অগ্রি, স্ুর্থ, বায়ু আকাশ, ছ্যলোক, পৃথিবী, সঙ্গৃত 
প্রভৃতি (১) প্রন্ভীকোপাসনার যোগ্য । এই সৰ পদার্থ ব্যতীত গুক1রও 
বর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রতীক বা শব-্্রতীক বলিয়া কখিত--এতদালম্বমং 
শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরং। (২) গুকার ব্রহ্ষত্বরগ এবং বহ্ধবাঁচক, এই 
কথা পুর্বে অহংগ্রহ-উপাসনার প্রসঙ্গে বল! হইয়াছে। সেখানে 
গুকারের উপাসনাই ব্রন্ষোপাসনা-_ ত্রহ্ষের প্রভীকোপাসনা নছে। 
বনু না 

(২) কঃ উঃ, ১1২১৭ 


৪২০ হিন্কুধর্ম-প্রবেশিকা 


আবার, এখানে এই গুকারকে ব্রন্ষের প্রতীকরূপেও উপাসনার 
নির্দেশ । অর্থাৎ, প্রাতিমাদির ন্যায় গুকার এখানে ত্রহ্দের যেন ধ্যেয় 
সৃতি। অ, উ ও ম এই অক্ষরত্রয়ের সংযোগে ও শব্দের উৎপত্তি । 
তিন বেদ হইতে এই তিন অক্ষর সংগৃহীত হইয়াছে--খক হইতে 
“অ+, যজুঃ হইতে “উ” এবং সাম হইতে “ম" | স্ক্টিকালে মায়াশক্তির 
বার আবৃত সগুণব্র্দ হইতে পঞ্চমহাভূতের সর্বপ্রথমে উৎপন্ন 
হয়--আকাশ । (৩) আকাশের হ্যন্াংশ বা তমা শব্ধ । 
প্রথমে শব্দতনম্সাত্র, তারপর স্থল আকাশ । (৪) অতএব দেখা যায় 
যে, পঞ্চভৃতাত্মক ্যট্টিমগুলে শবতন্মাত্রই সগুণত্রন্দের প্রথম স্য্টি। 
গুকার শব্দাত্মক। পঞ্চভূতাত্মক স্প্টির আদিতে এই শব্দাত্মক 
গুকার-ধ্বনির ভিতর দিয়া পরমেশ্বর আত্মপ্রকাশ করেন। এই 
শব্দ অনাহত, অর্থাৎ আঘাঁতজনিত নহে। স্থলজগতে যে সব 
শব আমরা সচরাচর শুনিয়া থাকি, সে সব বস্তর আঘাত-জনিত বা 
আহত । লুক্্জগতে যে ওকার-ধ্বনি উঠিতেছে, তাহা এইক্ষপ বস্তর 
আঘাত-জনিত নহে। এই অনাহত ধ্ৰনি অন্তর্জগতেও নিত্য উখিত 
হইতেছে । চিত্ত সমাহিত হইলে এই ধ্বনি স্পষ্ট শুনিতে পাওয়! 
যায়। এই ওঁ-ধবনি বাহিরে (৫) ও অন্তরে অনবরত উঠিতেছে। 
এই নিমিত্ত ইহ! ব্রদ্ষের শ্রেষ্ট প্রতীক ৷ এখানে গুকার ্রহ্ষম্বব্ূপ ন! 
হইলেও, তাহার উপর ক্রহ্ষবুদ্ধি আরোপ করিয়া উপাসনা কর! 
0১) তক্মান্থা এতপ্মাদাত্মন ও আকাশঃ সম্ভৃতঃ। মাকাশঃ সভভূতঃ। __তৈঃ উঠ, ২১।৩ 


(8) ২৫৭ পৃষ্ঠায় ইহার ব্যাখ্যান ভ্রষ্টব্য। 
(৫) 'শ্রীক দার্শনিক পিখাগেরস (25৮৮৯8০758৪) একস্বানে ইডি 


একটি লাটিমকে হুতা বাধিয়া জোরে ঘুরাইলে তাহা! হইতে এক ৰৌ বৌ! শব্দ উঠে, তেসনি 
অতিবেগে সর্বদ! ধূর্ণারমান পৃথিবী-চক্্রা্গি গ্রহ-উপগ্রহ হইতে এই বিরাট সৌঞ্জজগতে এক 
বিপুল ধ্বনি নিয়ত উঠিতে্ধে ; সেই ধ্যনিকে হিন্নুশান্ত্রেঠ ধ্বনি বলা যাইতে পান্সে। 
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যায । যিনি মন্দ অধিকারী তাহার পক্ষে অহংগ্রহ-উপাসনার 
অভেদত্ব-বোধ ক্থকঠিন, ভিনি প্রতীকোপাসনা করিতে পারেন। 
প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলা যাইতে পারে। হিন্দুবিদ্বেষী ধর্ম- 
প্রচারকগণ অগ্রি-স্র্য-বায়ু প্রস্তি প্রতীকসমূহের উপাসনাকে জড় 
প্রকৃতির উপাসনা এই আখ্যা দিয়া, তথাকথিত সভ্যসমাজে ৫বদিক 
উপাসনাকে হেয় করিতে তৎপর । প্রতীকোপাসনার যথার্থ মর্ম 
অবগত না হওয়ার ফলেই তাহাদের এই অপচেষ্ী। স্যষ্টিমগ্ডলে 
নিছক জড় পদার্থ কিছু নাই, জড়ের মধ্যেও চৈতন্ত অহুস্যত- ইহাই 
বেদবাণী। অতএব, বৈদিক হিন্দু অগ্রি-স্থর্যাদিকে জড় পদার্থ জ্ঞানে 
উপাসনা করে না, তাহাদের উপর ঠৈতন্তত্বরূপ ব্রনের আরোপ 
করিয়া ব্রহ্মপ্রতীক ৰ চিন্ময় দেবতাবোধে উপাসন1 করে। কাজেই. 
ইহা ঠিক জড়-উপাপনা নহে। স্থুল বস্তর সাহায্যে সুন্ বস্তর 
অবধারণা। পাঠশালার ছাত্রদিগকে স্থল বস্তর সাহায্যে হক্ষ্প বস্তর 
শিক্ষা! দিতে হয়, নচেৎ তাহারা বুঝিতে পারে না। উপাপনাক্ষেত্েও 
€সই নিয়ম ॥ বয়সে বৃদ্ধ হইলেও অধ্যাত্সসাধনায় অনেকে শিশু। 
তাই, স্থুলের অবলম্বন ভিন্ন সুষ্ষের অবধারণা তাহাদের হয় না। 
এইকন্প মন্দাধিকারীদের পক্ষে প্রতীকোপাসনা প্রশস্ত । 


€খে)ট পৌরাণিক উপাদনা। 


পৌরাণিক যুগে যে সব উপাসন! প্রবত্তিত হয়ঃ তাহার মধ্যে 
উজেখযোগ্য-_প্রতিমা-পুজা» লিঙগ-পু'জা, শালগ্রাম-পৃজা, এবং নাম- 
জপ ও নাম-কীর্তন। প্রতীকোপাসন! ছুই প্রকার 
_-সাকার এবং নিরাকার । এখানে আকার 
বলিতে মান্ধষের মত হস্ত-পর্দ-মুখ-বিশিষ্ট আকার বুঝিতে হুইবে। 


প্রতিমা-পূজ! 


৪২২ হিন্দ্বধর্ম- প্রবেশিকা! 


€ৰদিকযুগের প্রভীকোপাসন। ছিল নিরাকার । অগ্থি, কুরে, বাস প্রভৃতি 
প্রাতীকগণের হম্ত-পদ-মুখ-বিশিষ্ট আকার কল্লিত হয় নাই। সাকার 
প্রতীকোপাসন। প্রচলিত হয় পৌরাণিক যুগে। ইহাই প্রাতিমা- 
পুজা বা মৃতি-পুজা। ঠিক কোন সময় হইতে আধহিন্দুসমাজে 
প্রতিমা-পুজার প্রচলন হয়, তাহ বলা কঠিন। কেহ কেহ বলেন 
যে, £জনধর্-প্রবর্তকগণ প্রথমে মৃত্তিপূজা আরভ করেন । (১) খাষভদ্দেব 
হইতে মহাবীর পর্যন্ত তীর্ঘক্করদের বড় বড় যতি নির্মাণ করিয়া জৈনগণ 
পুজা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাদিগের অন্থুসরণে আধহিন্দু- 
সমাজেও এই মুতি-পুজ। দেখা দিল। মতান্তরে, প্রছ্যয়ের পুত্র অর্থাৎ 
শ্রীকষ্ণের পত্র প্রথমে শ্রকুষ্ণের মৃতি স্থাপিত করিয়া পূজা আরম্ভ 
করেন এবং তদবধি মৃতি-পুজ। চলিয়া আদিতেছে। মে যাহাই 
হৌক্‌, প্রতিমাপূজাও প্রতীকোপাসনা। ন্ুস্শরীৰী দেবতার 
করিত স্থল আকারের পুজা প্রতিমা-পুজ1। প্রত্যেক দেবতার 
প্রতিমাতে €সই হুস্মশরীরী চিন্ময় দেবতার আরোপ করিয়া পুজ1 
করা হয় বলিয়া, প্রতিমা-পুজাকে সাকার প্রতীকোপাসনা বলা 
হয়। দেবতাদের মৃতি-কল্পনা একেবারে বেদমূলক নহে, একথা 
বল যায় না। খাখেদেও মৃত্তির কল্পনা আছে, ইহা আমরা সপ্তম 
অধ্যায়ে দেখিয়াছি । (২) মৃত্তি-পৃজা-প্রচলনের মূলে কয়েকটি সারগর্ভ 
যুক্তি বিদ্যমান । প্রথমতঃ, দেশ-কালের দ্বার সীমাবদ্ধ নয়, এমন 
কোন বস্তর চিন্তা সাধারণ মানুষের কষ্টলাধ্য_-উপাসনা তো দুরের 
কথ! | সাধারণ মান্ছষ অতি-মানবের চিন্ত্রন-স্থজন-চিস্তনে অক্ষম (৩)। 
(১) ব্যামী দক্লানন্দ সগ্ন্বতী কৃত, সত্যার্থ-প্রকাশ, ১১শ সমুল্লাস | 

€২) ৬০৭ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টবয। 

৩) উজ) 16 02 20880 0 81200 20065105006 20020, "পি াঠেগুলেড0 
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"অতএব, মাছ্ষ পরমেশ্বরের, অথবা সুক্প্শরীরী দেবতাদের, ধারণা 
করিতে চায় মাসষেরই আকার দিয়।। সে মনে করে, ভাহার দেবতা 
তাহারই সদৃশ--তবে তাহার সঙ্গে তাহার দেবতার প্রভেদ এই যে, 
তাহার ভিতর যে সব দ্দিবাগুণ অতিসামান্ত মাত্রায় আছে, সে সৰ 
গুণ তাহার দেবতার ভিতর আছে খুব বেশী মাত্রায়। নিরাকার 
প্রতীকোপাসনায় বৈদিক প্রতীকগণের বা যজতগণের আকার 
মান্ধষের মত ছিল না, তাই তাহাতে সাধারণ উপাসকের অন্তরের 
পিপাসা মিটে নাই । প্রগ্মোজন হইয়াছিল সাকার মৃকত্তির ৷ দ্বিতীয়তঃ, 
পরমেশ্বরের এম্বরিক ভাব অনস্ত। মানবের কি সাধ্য যে সে তাহার 
সেই অনন্ত এ্শ্বর্ধের ধারণ! করিতে পারে । তিনি শক্তিময়, জ্ঞানময়, 
মজলময়, প্রেমময় এবং পবিভ্রতাময়--এই পাঁচটি ভাবেরই একত্র 
ধারণা মানুষ করিতে পারে না। যদি শিল্পকৌশলে একাধারে এ 
সমন্ত ভাবের সমাবেশে একখান। চিত্রপট আকিয়1 তাহার সম্মুখে ধরা 
যায়, তাহা হইলে ০স চিত্তের মাঝে এ ভাবপঞ্চ যুগপৎ গ্রহণে সমর্থ 
হুয়, ঠিক যেরূপ বালকগণ মানচিত্র দেখিয়! বিচিত্র নদী-পর্বত-বিশিষ্ট 
দেশ-বিদেশের ধারণা করিতে পারে। খধিগণ ধ্যানলন্ধ দৃটিতে 
পরমেশ্বরের যে লকল  এরশ্বরিক ভাব দেখিতে পাইয়াছিলেন, শিল্প- 
কৌশলে সেই সকলের সমাবেশে এক এক দেব-মৃতির রচনা করিয়া 
ছিলেন। এক এক দেব-প্রতিমাতে একাধিক এরশ্বরিক ভাবের 
সংস্থিতি। যেমন, পরমেশ্বরের আগ্যাশক্কিরূপিনী মহাশক্তির যে 
সব এশ্বরিক ভাব খষি ধ্যানদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, সেই সবের একত্র 
সংস্থিতি ছুর্গা-প্রতিমাতে । (9) প্রতিমা-দর্শনে শুধু যে উপাসকের 

(৪) অধুনা দেখ-দেবীক শ্রতিষানির্সাশে দেখ-দেবীর ধ্যান-মুতির সহিত কোথাও 

কোথাও বৈসাদৃগ্ত দেখখ বায়। প্রতিমা শষেগ অর্থ, প্রতিবিদ্ব। খবিগণের 


৪২৪ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা। 


চিত্তে যুগপৎ এ সব এশ্বরিক ভাবের গোতনা হয়, তাহা নহে। 
নিমিষের জন্যও তাহার চিত্তরকে লইয়! যায় সাস্ত হইতে অনস্তে » 
উপাঁসক তন্ময় হুইয়। যাম্ন অনন্তের ভাবে । সকল প্রকার যথার্থ শিল্প- 
কৌশলের সাধারণ ধর্ম এই যে, তাহা অতি সামান্ত ঘটনার কিংবা 
বিষয়ের উপর এক বিশ্বব্যাপী সনাতন অনস্ত ভাবের আরোপ করে। 
দেবদেবীর প্রতিমাচিত্রনে সেই ধর্ম স্থপ্রকাশিত। মুতিপুজা- 
বিরোধী এই বলি্া সচরাচর দোষারোপ করেন যে, ইহ কেবল 
পুতুলপৃজা__কাঠ-পাথর-মাটির মৃতির পুজা । এই দোষারোপ 
ভিত্তিহীন ; কেননা, প্রতিমাতে দেবতার আরোপ করিয়া তবে পুজা 
কর হুয়। যে পরমাত্ম! সর্বভূতে সর্বত্র অহুস্যভ, তাহার সংযোগে 
প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা হয় সর্বপ্রথমে। তখন তিনি হয়েন 
চিন্য় দেবতা । তখন সেই প্রতিমাকে পুজা করা হয় দেবতা-জ্ঞানে । 
পণ্ডিতের দৃষ্টিতে হয়তো? এই ধাতুময়, প্রত্তরময়, বা দাকুময় জড় স্মৃতির 
প্রাণ-প্রতিষ্ঠ৷ নিতান্ত বালস্থলভ মনোবৃত্তি হইতে পারে। কিন্তু এই 
অনুষ্ঠানটিকে পণ্ডিতের দৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না_দেখিতে হইবে 
ভক্ত-সাধক-উপাসকের দৃষ্টিতে । এইব্প ব্যক্তির নিকট প্রতিম! 
পুতুল নয়। যখন আত্মহারা ভক্ত-সাধক-উপাসক সাশ্রুনয়নে 
প্রতিমায় তদগতপ্রাণ ও তন্ময়চিত্ত হইয়া সৰ ছুঃখ-দৈন্ত-জবাল1 চাতুরী- 
ছলনা-প্রবঞ্চনা হিংসা-দ্েষ-স্বণ। ক্ষণেকের তরেও তুলিয়' যায়, তখন 
এই যে তাহার চিত্ুপরিবর্তন, ইহা কখনে। প্রাণহীন পুতুলের দ্বারা 


ধ্যানদৃষ্টিতে যে দেবতার যে মুতি উদ্তাসিত হইয়াছিল, তাহাই ধ্যান-মুতি । বে 
বাহ মুত্তিতে খবিদৃষ্ট অন্তরের এই ধ্যান-মুপ্তি প্রতিবিস্থিত হয় না, সেই বাহ, 
মুতি ঠিক প্রতিষাবাচ্য নহে! এরূপ কোন বাহা মুক্তিতে রচনার শিল্পচাতুর্ধ 
'বথ্ে্ট থাকি লেও, তাহ! শান্ত্রতঃ প্রতিমাবাচ্য নছে। 


পৌরাণিক উপাসন। ৪২৫ 


সাধিত হইতে পারে না। ইহা চিন্ময় দেবতার কাজ। (১) ধর্শের 
আদিকথা-_চিত্তশুদ্ধি। যদি প্রতিমা-পূজার সাহায্যে উপাসকের 
চিতশুদ্ধি ঘটে, তবে তাহা! নিশ্চয়ই ধর্মানুষ্ঠানের অজবিশেষ । 
যে সকল ধর্খে প্রতীকৈর উপাসন] নিন্দিত, সেই সকল ধর্মপন্থীও 
উপাসনার অভিপ্রায়ে কোন-নাকোন বাহ প্রতীকের আশ্রম গ্রহণ 
করেন। শ্রীষ্টপন্থী ক্যাথলিক (0861,0189) সেই সম্প্রদায়-তৃক্ত 
সাধুদের মৃতি পূজা করেন । শ্রীষ্টপন্থী প্রোটেষ্ট্যাপ্ট (7:969888756 ) 
এইরূপ মৃতিপূজার বিরোধী হইলেও, ক্রুসকে (0708৪ ) ঈশার 
(59885) প্রতীকরূপে পূজা করেন। ইস্লামপন্থীর কাছে মক্কার 
প্রধান মসজিদ, হজরত মহুম্মদের প্রতীকম্বরূপ হুইয়! ্াড়াইয়াছে । 
প্রত্যেক নিষ্ঠাবান মুসলমানকে নমাজের সময় ভাবিতে হয় যে, তিনি 
যেন কাবার মসজিদে রহিয়াছেন। তীর্ঘদর্শনে যাইলে তাহারা এ 
কাবার মসজিদের ভিতর এক কৃষ্ণ প্রস্তরবিশেষকে চুম্বন করিয়া 
থাকেন। তাহাদের বিশ্বাস, এ চু্বন-চিহ্ন তাহাদের কল্যাণার্থে 
শেষ বিচারের দিনে সাক্ষীশ্বূপ হাজির হইবে । মুসলমানগণ 
আরো বিশ্বাস করেন যে, জিম্জিম্‌ নামক কৃপ হইতে যে কেহ 
কিছুমাত্র জল গ্রহণ করিবে তাহার পাপরাঁশি বিধৌত হুইবে এবং 
গোর হইতে পুনরুখানের পর সে নবদেহে চিরদিন বিছ্ামান থাকিবে । 
তারপর আর এক কথা । আজকাল সমস্তভ দেশেই সমস্ত ধর্মাবলম্ষি- 
গণের মধ্যে দেখা যায় যে, কোন ত্বনামধন্য পুরুষের জন্মতিখিতে বা 
সৃত্যুতিথিতে তাহার প্রস্তরমৃতি, ছায়াচিত্র, বা ঠতচিত্রকে পুষ্পমাল্যে 
(২) একনিষ্ঠ সাধকের সম্মুখে ঙাহার ইস্টদেবতাক প্রতিমা ভাবঘন মুতিতে জীবস্তরূপে 


দেখ! . দেন, ইহার প্রমাণ বিরল নকে। বাজল! দেশে ঠাকুর প্রীরামকৃক ও 
সাধকপ্রবর প্রীরানপ্রসাদ তাহার দৃষ্টান্ত । 


৪২৬ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিক! 

ভূষিত করিয়! পৃজা-সম্মান করা হয়, যদিও ভিনি এ প্রতিমূন্তিতে 
অধিষ্ঠিত থাকেন না। ইহা! কর! হয় এই হেতু যে, এ প্রতিমুতি' 
তাহার ভাব-শক্তি-গুণের কথ! আমাদের স্মরণ করাইয়া! দেয়। তাহা 
যদি দোষের না হয়, তবে দেব-প্রতিমাতে দেবতার অধিষ্ঠান জানিয়া 
সেই প্রতিমার পুজার্চনায় কোন দোষ থাকিতে পারে নাঃ কেননা, 
তাহাঁও সেই দেবতার ভাব-শক্তি-গুণের কথা আমাদের স্মরণ 


করাইয়া দেয়। 
লিঙ্গ-পৃজা বলিতে সাধারণত্তঃ আমরা শিব-লিঙ্গের পৃজ! বুঝি । 


লিজ শব্দের অর্থ একাধিক ; কেবলমান্ পুরুষাঙ্গই ইহার অর্থ নহে। 
হেত কোন-কিছুর চিহ্ন, তাহার লিজ । শিব-লিজ 
বলিলে গোৌরীপট্রট বা যোনিপীঠ সমন্বিত শিব-লিজ 

বুঝিতে হইবে, এমন কোন মানে নাই । যাহা শিবের চিহ্ন বা! হুচেকঃ 
তাহাই শিবলিঙ্গ । এমন অনেক তীর্থস্থান আছে, যেখানে 
গৌরীপট্টযুক্ত শিব-লিক্গের পরিবর্তে কেবলমাজ্র এক শিলাখগুকেই 
শিবলিঙ্গ বলিয়া পুজা করা হয়। যেমন_হিমালয়ে প্রসিদ্ধ 
কেদারনাখতীর্থে, কাশীতে কেদারেশ্বরে, কঙ্খলে দক্ষেশ্বর-শিবমন্দিরে, 
গোদাবরীতীরে ত্র্যঘকেশ্বর-শিবমন্দিরে, পুরীতে জন্থুকেম্থর-শিব- 
মন্দিরে, দাক্ষিণাত্যে প্রসিদ্ধ গোরক্ষনাথ-শিবমন্দিরে | কাশ্রীরে 
প্রখ্যাত অমরনাথ তীর্থে এক খণ্ড বরফ, অমরনাথ শিবের 
প্রতীক । পুরাণে শিবলিঙ্গের ব্যাখ্য। এইরপ-_উপযে অনন্ত আকাশ 
শিবের লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন বা প্রতীক এবং নীচে পৃথিবী তাহার 
পীঠিক।; তিনি সর্বদেবতার আলয়, এবং প্রলয়ে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক 
জগৎ তাহাতে লম্ম পায়, সেই হেতু লিজ কথিভ। (১) 'সধিকাংশ- 


(১) আকাশং লিঙ্গমিত্যাহঃ পৃথিবী তন্চ পীঠিক! ৷ 
আলম্বঃ সর্বদেবানাং লান্গনালিঙ্মুচ্যতে ॥ 


পৌরাণিক উপাসন। ৪২৭ 


ক্ষেত্রে গৌরীপট্ট বা যোনিপীঠ সমন্বিত শিবলিজের পৃজ]1 হয়, 
এই কথ। অবশ্ঠ ম্বীকার্খ। তবে কিভাবে এই প্রথা প্রচলিত হয়, 
তাহার একটি সুন্দর যুক্তি আছে। বেদে শিবের নাম, রুত্র। 
রোদয়তি ইতি রুত্রঃ£হ_তিনি সংহারমুর্তিতে সমস্ত স্থষ্টির সংহার 
ব1লয় করিয়া যেন জীবগণকে রোদন করাইয়া! থাকেন। তাহার 
এই রুত্রমূতিকে জনসাধারণ ভয়ের চক্ষেই দেখিয়া থাকে-_প্রীতির 
চক্ষে দেখিতে পারে না । এই অবস্থায় তাহার প্রতি ভক্ত-সাধকের 
যথার্থ অন্ুরতি কখনো জন্মাইতে পারে না। যিনি স্থজন করেন, 
তিনিই লোকের প্রিয়; যিনি ধ্বংস করেন, তিনি নহেন। দেই 
নিমিত্ত শিবকে জনপ্রিয় করার উদ্দেস্টে, তাহাকে সংহারকর্তার 
পরিবর্তে স্ঙ্জনকর্তারূপে পৌরাণিক যুগে কল্পনা কর! হয়। শ্রুতিও 
বলিক্সাছেন যে, প্রলয়কালে সব ধ্বংস হুইয়া যায়, কিন্তু এক অদ্বিতীয় 
রুজ্র থাকেন। (২) তিনি তাহার নিজাংশভৃতা। প্রক্কতি হইতে আবার 
নূতন জগৎ হ্ষ্টি করেন। তাই, পুরাণে শিব জগতের পিতা এবং 
তাহার অংশভূৃতা প্রকৃতি জগতের মাত] বলিয়া কল্পিত। জগন্মাতাই 
পার্বতী । শিব-পার্বতী হইলেন জগতের পিতামাতা। সাধারণতঃ 
আমরা দেখি যে, ক্ত্রী-পুং-সংযোগে জীবের উৎপতি হয়। ইহ? 
স্বাভাবিক নিয়ম। শিব-পার্বতীর সংযোগে যখন জগতের উৎপত্তি, 
তখন পুরাণকার ইহাকে স্থলর্ূপে দেখাইবার উদ্দেশ্তে এ স্বাভাবিক" 
নিয়মাছসারে যোনি-বেষটিত লিঙ্গের কল্পন1-করিয়াছেন। গীতাতেও (৩ 
শ্রীভগবান শ্বয়ং,বলিয়াছেন-ত্রিগুণাত্মিক? প্রকৃতিই আমার যোনি; 
ইহাতে, আমি গর্ভের আধান করি, অর্থাৎ হ্ট্টির বীক্ছগ নিক্ষেপ 


(২) মেঃ উ, ৩২ 
(৩) গীঃ, ১৪।৩ 
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করি (৪) সেই গর্ভাধান হইতে হিরণ্যগর্ভাদি সর্বভূতের সৃষ্টি /হয়। 
এখানেও গর্ভাধানের কথা। তাই, পুরাণে যোনি-বেছ্টিত লিঙ্গ কল্লিত। 
লিজ-পুজাকে নিরাকার প্রতীকোপাসন। বলা যাইতে পারে । 


ভিন্নধর্মাবলম্বিগণ এই লিঙ্গ-পূজার অপব্যাখ্যা করিয়া ইহাকে 
নিন্দিত করেন। তাহাদের মতে, অসভ্য অনার্ধদের ভিতর শিক্স-পুজা 
বা পুরুষাঙ্গ-পুজা প্রচলিত ছিল। তাহাদ্িগের সেই জঘন্ত পুজা 
পদ্ধতি আধগণ গ্রহণ করিয়্াছিলেন। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রাস্ত ধারণা । 
অনাধদের মধ্যে শিশ্ব-পুজ! প্রচলিত ছিল, ইহা সত্য। শুধু ভারতে 
অনার্ধদের মধ্যে নহে । এককালে বেবিলোনীয়, মিশনীয়, গ্রীক এবং 
রোমক জাতির মধ্যেও এই শিশ্র-পুজ। প্রচলিত ছিল। (৫) কিন্ত এই 
কথা সত্য নয় যে, আর্গণ তাহাদের ০সই শিশ্ন-পৃজাকে সাদরে 
আধ্ষধর্মে স্থান দিম়াছিলেন। বেদে ইহার ঠিক বিপরীত কথা দেখ' 
যায়। খখেদে বছুস্থলে অনার্দের এ শিশ-পুজাকে লক্ষ্য করিয়। 
গ্বণার সহিত অনার্ধদিগকে কথিত হইয়াছে-_শিশ্রদেবাঃ, শিশ্ব বা 
পুরুষাঙ্ঘই তাহাদের দেবতা। যাহার অতিশয় ইন্ট্রিয়াসক্ত, 
তাহারাই শিশ্বদেবাঃ | ইহ] প্রশংসার বাক্য নহে, নিন্দার বাক্য । (৬) 
শিশ্প-পৃজার ভিতর বিশ্বন্ট্টির ভাব কিছুমাআ নাই । 


শালগ্রাম শিলায় বিষুতবুদ্ধির আরোপে পুজা--শালগ্রাম-পুজ1। 
ইহাঁও নিরাকার প্রতীকোপাসনা। যে মন্ত্রেশালগ্রাম শিলাকে সান 


€)' জড়া প্রকৃতির উপর চিন্বয় ব্রন্মের চিদাভাস পাতনকে লৌকিক তাবায় এখানে: 
, বীর্যপাতশ বল। হইয়াছে। 
(৫) ইংরাজিতে বলে 719%1109 ০2811 | 
(*) 539 02860.29, 3 (5158-0016) । 


পৌরাণিক উপাসনা ৪২৯ 


করাইতে হয়, তাহ1 প্রসিদ্ধ ৫বদিক মন্ত্র-_যে পুরুষ সহশ্রশীর্য অর্থাৎ 
অসংখ্য মস্তকযুক্ত, সহন্রাক্ষ অর্থাৎ অসংখ্য নেজধুক্ত, সহম্রপদ অর্থাৎ 
অসংখ্য পদযুক্ত, তিনি জগৎকে সর্বদিকে ব্যাপ্ত 
করিয়া আছেন এবং পঞ্চ স্থলভূতে ও পঞ্চ সুক্্ভূতে 
গঠিত এই জগৎকে অতিক্রম করিয়! অবস্থান করিতেছেন । (১) এই 
মন্ত্রে একাধারে সবিশেষ এবং নিবিশেষ ব্রহ্ম স্থচিত হইয়াছে। 
শালগ্রাম শিলা, ৫সই বিশ্বব্যাপক ব্রন্দগ বা বিষ্ণুর প্রতীক । দ্সান 
করাইবার এই মন্ত্রে ইহা অবধারণ করিতে হয়! ইহাঁকেই কহে 
শালগ্রাম শিলায় বিষুণবুদ্ধির আরোপ । 

সুতি-পুজ1 ছুইভাবে হইতে পারে-__অন্তরে ও বাহিরে । নিজের 
অভ্যন্তর প্রদেশে হৃদয়ে, জ্রিকৃটে বা অন্ত কোন কেন্দ্রে ই্টদেবতার মূত্তি 
কল্পন। করিয়া, সেই মৃতির ধ্যান ও মানসপুজা বা উপাসন। করা চলে । 
ইহা1 সাধকের নিত্যকর্ম। বাহিরে দেব-দেবীর প্রস্তরময়, দাকুময়, 
অথবা ধাতুময় মতি নির্যাণ করিয়া যে পুজ। করা হয়, তাহা নৈমিত্তিক 
কর্ম। এরূপ বাহ্‌ মুতিকে প্রতিমা বলে। নমিত্তিক পূজায় একত্র 
অহনক লোকের উপাসনার উদ্দেশ্তে প্রতিমার আবশ্তক। ইহাতে 
সমবেত উপাসনার সাহায্যে জাতির সংহতি-শক্তি জাগ্রত হয়। 
নিত্য ব্যক্তিগত উপাসনা প্রতিমার একান্ত প্রয়োজন হয় না। 

ব্যক্তিগত উপাসনায় দেব-দেবীর মুতি-ধ্যানও 
নাম-জপ ও এ 
দিত যে অপরিহার্য, তাহা নহে। অস্তরে এঁন্প কোন 
মুতির কল্পনা না! করিয়াও, কেবলমাত্র ইষ্টদেবতার 

নামজপের ও নাম-কীর্তনের ছার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। শান্ত 
নট হজ 

স ভূমিম্‌ সর্বতঃ স্পৃত্বাহত্য তিউদাশাঙ্গুলম্‌ ॥ সঙাক, ১০।৯০।১ 


শালগ্রাম-পুজা 
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বলেন--জপাৎ সিদ্ধি ভঁপাৎ সিদ্ধি জ্পাৎ সিদ্ধিঃ ন সংশয়ঃ। ইহা দৃঢ় 
বাণী। জপের অর্থ, মনে মনে পুনঃ পুনঃ শ্রভগবানের কোন নাম ঘা 
মন্ত্র উচ্চারণ। নামই নামী_ নাম ধরিয়া! ভাকিলে, নামী সাড়া দেন। 
নাম-কীর্তনের অর্থ, শ্রীভগবানের নামের গুপকীর্তন। ধাহার! 
নিরাকারবাদী, তাহারাও নাম-জপ ও নাম-কীর্তনকে উপাসনার 
অজঙ্ঘরূপ গ্রহণ করেন। আসল কথা--উপাসকের অধিকারভেছে 
উপাসনাভেদ । শাস্ত্র বলিক(ছেন- সমাধির অবস্থায় ব্রন্ষের সহিত 
অভেদ-ভাব, সর্বেতম ; অভ্তরে সগুণব্রদ্দের কোন গুণ অবলম্বনে ধ্যান, 
মধ্যম) তাহার স্ততি-জপ, অধম; তাহার বাহু মৃত্তির পুজা» 
অধমাধম। (২) এইভাবে শাস্ত্রে চারি প্রকার অধিকার-ভেদ 
উল্লিথিত-_উত্তম, মধ্যম, অধম এবং অধমাধম। উত্তমাধিকারীর 
সংখ্যা খুব কম। মধ্যমাধিকারীও বিরল। সাধকদদের মধ্যে 
অধিকাংশ অধম ও অধমাধম অধিকারী । বাহামূতির পৃজা অধমাধম 
হইলেও, জনসাধারণের পক্ষে ইহা স্থগম। নাম-জপ এবং নাম-কীর্তন: 
বা স্ততি-জপ অধম, কিন্ত ইহাও অধিকাংশের উপযোগী । 


(গল) তান্ত্রিক উপাসন!। 
কি নিগুণণ, কি সগ্ডণ* কি নিরাকার, কি সাকার, কি €বদিক, কি 
পৌরাণিক, কি সাত্বিকী, কি রাজসী, কি তামসী, সকল প্রকার 
উপাসন। স্থান পাইয়াছে তন্ত্রে। এই শাস্ত্রে উপাসকের রুচি-প্রককতি- 
সামর্থা অন্ছসারে উপাসনার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী কথিত; অতি উচ্চত্তর: 


(২) উততষে ব্রহ্মসস্তাবে! ধ্যানভাবস্ত মধ্যম ॥ 


স্ততির্জপো হধমে। ভাষে1 বাহুপুজাধমাধমঃ ॥ 
| স্পনিিবিসংহিতা ৯ 


তান্ত্রিক উপাসন। ৪৩১ 


হইতে অতি নিয় ঘ্তরের উপাসনা _সব আছে । তাই, বলা যাইতে 
পারে যে, তম্ত্রে অধিকারবাদ পূর্ণমাত্রায় গৃহীত । বর্তমানকালে দেব- 
দেবীর পুজার্চনায় তন্ত্রের প্রাধান্ত আসমুক্র হিমাচল, বিশেষতঃ 
বঙ্গদেশে । কি শৈব, কি টৈষ্ণব, কি শাক্ত, প্রায় সকলেই তত্ত্রান্ছসারে 
দীক্ষা-ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিয়! থাকেন। তত্ত্রে দ্বিজ এবং স্ী-শৃত্ 
সকলের অধিকার । তন্ত্র পূজার্চনার স্থানে স্থানে বৈদিক মন্ত্রও গ্রহণ 
করিয়াছেন। তান্ত্রিক উপাসনা সম্বন্ধে এখানে আর বেশী কিছু বলা 
হুইল না। 


দশম অধ্যায় । 
হিন্দুধর্মের বৈশিগ্্য। 


প্রত্যেক ব্যক্তির ও প্রত্যেক জাতির মত প্রত্যেক ধর্মেরও &বশিষ্ট্য 
'আছে। সেই বৈশিষ্ট্য সেই ধর্মকে অন্য ধর্ম হইতে পৃথক্‌ করিয়া রাখে । 
হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য প্রধানতঃ সাতটি-_-(১) পরমেশ্বরের বিশ্বাচগতা 
ও অন্তর্যামিত্ব, (২) পরধর্মসহিষুতা, (৩) বিশ্বভ্রাতৃত্ব, (৪) অধিকারবাদ, 
(৫) সার্বভৌমিক তা, (৬) পরিবর্তনশীলত। এবং (৭) আত্মনির্ভরত]1। 


[ এক এ 
পরমেশ্বরের বিশ্বান্ুগতা। ও অন্তর্ধামিত্ব । 

পারসিক ধর্ষে অন্থর-মজ.দার অর্থাৎ পরমেশ্বরের বিশ্বব্যাপক ত1 
স্বীকৃত; কিম্তু তিনি বিচারপতিরূপে মর্ত্যের বা পৃথিবীলোকের 
বাহিরে অবস্থান করেন । ইহুদী ধর্মে পরমেশ্বর সম্পূর্ণ মর্তযাতীত। 
তিনি এই পৃথিবী ্থষ্টি করিয়াছেন সত্য, কিন্ত 

2 আছেন পৃথিবীর বাহিরে । গ্রীষ্টধর্মের বাইবেলে 
বাহিরে আমাদের মধ্যে পরম্শেরের অধিষ্ঠান ব্ছবার 
কথিত হইয়াছে; কিন্তু হ্ষ্টিমগুলের সর্ব 

তিনি অনুন্যত, এই স্পষ্ট উক্তি বাইবেলে নাই । শ্রীষ্টধর্মের মতেও 
বিচারপতিরূপে পরমেশ্বর মর্ভ্যের বাহিরে অবন্থান করেন। 
ইস্লামের অন্তর্গত ন্থফীসম্প্রদায় বেদাস্ত-মতবাদের . ছারা কিছ 
প্রভাবান্বিত, ভাই তাহারা পরমেশ্বরের বিশ্বান্ছগত। ব। বিশ্বব্যাপকতা 


পরমেশ্বরের বিশ্বান্থগতা ও অস্তর্ধযামিত্ব ৪৩৩ 


ঘীকার করেন। কিন্ত মূল ইস্লাম ধর্ম তাহা ক্ষীকার করেন না। 
ইস্লাম বলেন--আল্লা অর্থাৎ পরমেশ্বর পৃথিবীর বাহিরে অস্তরীক্ষে 
অবস্থান করেনঃ «রাজ কেয়ামৎ* অর্থাৎ বিচার-দ্িবস আগত 
হুইলে ম্বতদিগের সমাধি 'ব1 গোর হইতে পুনরুখান ঘটে এবং তাহার! 
আল্লার সম্মুখে উপস্থিত হয়। তখন আল তাহাদের প্রত্যেকের 
এই পৃথিবীলোকে কৃতকর্মের বিচার করিয়া পুণ্য ও পাপ অন্রযায়ী 
স্বর্গভোগের ও নরকভোগের নির্দেশ দেন। তিনি স্বয়ং মর্ভে্য 
নামেন না, তবে অস্তরীক্ষ হইতে মর্ভ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং মাঝে 
মাঝে শ্বাঁয় দূত এখানে পাঠান। ইস্লামের এই মতবাদ শ্রীষ্ধর্ম ও 
ইহুদ্রীধর্ম হইতে গৃহীত । আবার, শ্রীষ্টধর্ম এবং ইহ্ছদী ধর্ম ইহা 
কতকাংশে লইয়াছেন পারসিক ধর্ম হইতে । এ সকল ধর্মে বিচার- 
দিবস (70%5 ৫৫ 0.960062% ) এক মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। 
বতকাল সেই 1ৰন না আসে, ততকাল ম্বত ব্যক্তিকে গোরের মধ্যেই 
থাকিতে হইবে । 
একমাত্র হিন্দুধর্মই পুনঃ পুনঃ উচ্চ কণ্ঠে বলিম়্াছেন- সগ্ুণ ব্রহ্ম বা 
পরমেশ্বর বিশ্বান্গ, তিনি ব্রন্ধাণ্ডের সর্বত্র সর্বলোকে অনুস্যত । চতুর্থ 
অধ্যায়ে ব্রদ্ম-ব্রক্মাগুবাদের আলোচনায় (১) ইহা কথিত হুইয়াছে। 
পুনরালোচনা নিম্রয়োজন | হিন্দুধর্ম আরে! বলেন যে, সেই বিশ্বব্যাপী 
পরমেশ্বর সর্ব ভূতের অন্তরে অধিষ্তিত। ইহার নাম--সর্বভূতাত্মবাদ | 
ইহাই তাহার অন্তর্ধামিত্ব। হিন্দুধর্মের মতেও 
৮০০০৬ পরমেশ্বর বিচারকর্তা। কিন্ত তিনি এই পৃথিবীর 
বাহিরে অন্ত তোকে কোথাও আসন পাতিয়া 
বসিয়া নাই। তিনি এই পৃথিবীতে সকল জীবের অস্তরে অধিষ্ঠিত 
৫১) ১৪৮ পৃ ভ্রষটব্য । 
২৮ 
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হুইয়! তাহাদিগকে নিদ্নত পরিচালিত করিতেছেন (২) এবং পাপ- 
পুণ্যের বিচারে নিজ নিঞ্জ কর্মফল ভোগ করাইতেছেন। তাহাঞ্জই 
বিচারে আমরা শুভাশুভ কর্মের ফলম্বরূপ হুখ-ছুঃখ সর্বদা ভোগ করি(৩)। 
তিনি মানবের অন্তরে প্রজ্ঞাক্ূপে নিত্য বিরাজমান এবং প্রজ্ঞার 
বাণীই তাহার বাণী। সেই বাণী ধ্বনিত হয় বিবেক-বাণীরপে 
আমাদের সকলের হৃদয়ে । ইহাও পূর্বে বলা হইয়াছে । (৪) শ্রীষ্টধর্ম, 
ইস্লাম প্রভৃতি অপর ধর্মে পরমেশ্বরের যে বিচারকের ভাব চিত্রিত, 
তাহাতে বিচার-দিবসে সেই মহান্‌ বিচারকের সম্মুখে অপরাধীর 
ম্যায় আমাদিগকে হাজির হইতে যেন ভয় লাগে। অন্যপক্ষে, হিন্দু- 
ধর্ষে জীবের হৃদয়ে অন্তর্যামী সারথিরূপে তাহার অধিষ্ঠানের ভাবে, 
সত্যসত্যই আমাদের প্রাণে ভয়ের পরিবর্তে ভরসার সঞ্চার হয়। 
সেই সারধিরূপী অন্তরের দেবতা-চিরকল্যাণময় দেবতা কখনো 
আমাদিগকে অমঙ্গলের পথে লইয়া যাইবেন না» যদি আমরা 
কায়মনোবাক্যে তাহার শরণাপন্ন হইয়া অন্তরে তাহার বাণী শুনিবাক 
শক্তিলাভ করি এবং সেই বাণীর অচ্ছসরণ করি। 


[ ছুই 
পরধর্মসহিযুগতা ৷ 
হিন্দুধর্ম কখনো আগুয়ান হইয়া অপর ধর্মের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ 
করেন নাই, বরং অপর ধর্মের মতবাদকে যতদূর সম্ভব এঁক্যের দৃষ্টিতে 
আপনার করিয়া লইতে প্রষত্ব করিয়াছেন। ইহাই হিন্দুধর্মের 
(৭) ঘঃ সর্থাশি ভূতান্তত্তরে! বসয়তভ্যেব ॥-্্বৃ ই উঠ, এ৭1১৫ 


(৩) ১২০ পৃষ্ঠা জ্রষ্টব্য॥ 
(৪) ৩৯-৪০ পৃষ্ঠা জষ্টব্য। 


পরধর্মসহিষ্ততা ৪৩৫ 

পরধর্মসহিষুঃতা। নিরপেক্ষ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী এই 
ররর সত্য একবাক্যে শ্বীকার করিয়াছেন। প্রাচীন 
শরক্ি__অপর ধর্মে আধহিম্দু অনার্থগণের ধর্শকগ্টি-সাধনাকে আর্ধ- 
তাহার অভাব ভাবের দ্বারা পরিশে!ধনাস্তর নিজের ধর্মে 
স্থান দিয়াছিলেন॥ তাহার! বলিতেন-_কমবস্তে 

বিশ্বমার্ধম, বিশ্বের সকলকে শুদ্ধির ছারা আর্ধ করিয়া লও । (৫) 
উত্তরকালে বিদেশী ব্যাক্ট্রীয়ান গ্রীক, হুন ও শক প্রভৃতি জাতি 
ভারত অধিকার করিলে, তাহারা শত্রু হইলেও তাহাদের ধর্মমতের 
বিরুদ্ধে 'মার্ধহিম্দু কখনে। যুদ্ব-ঘোষণা করেন নাই » বরং যতদূর সম্ভব 
ভাহাদিগকে আপনার করিয়! লইয়াছিলেন। শুধু ভারতে নহে-__ 
সমগ্র এসিয়। মহাদেশে -হিন্দুধর্মের প্রভাব বিস্তার করে, অন্য ধর্মকে 
ধ্বংস না করিয়া, তাহার ধর্মমতকে সাধ্যমত হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত 
করিয়া লইয়া ৷ মুসলমান কর্তৃক এই দেশ অধিকারের পর, ইস্লামকেও 
হিন্দুধর্ম অজীতৃত করিতে ইচ্ছা? করিয়াছিলেন স্ফীবাদ-প্রচারে। 
ইংরাজ কর্তৃক এই দেশ অধিকারের পর, খ্রীষ্টধর্মকেও হিন্দুধর্ম নিজের 
কোলে আশ্রয় দিয়াছিলেন ব্রন্মানন্দ কেশব চন্দ্রের নববিধানের ভিতর 
দিয়া। এই ভাবে পরধর্মকে আপন করিয়া লওয়ার ফলে, হিন্দুধর্মের 
খভ্যস্তরে আজ এত বিচিত্রতাঁ-এত নানাবর্ণের সাধন-পদ্ধতি । 
গাছপালা, ইটপাথর, পশুপক্ষী হইতে নিরাকার নিগুণ পরক্রদ্দের 
উপাসনা পর্যস্ত। প্রকৃতপক্ষে, কালপ্রবাহে হিন্দুধর্ম আজ প্রায় সর্বধর্শের 
সংক্ষিগুসার হুইয়। দ্লাড়াইয়াছে। ভিন্নধর্মাবলম্বী সম্প্রদার় তাহাদের 
সন্কীর্শ দৃষ্টিভঙ্গিতে হিন্দুধর্মের এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কখনো! কখনো 
উপহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা কনেন--তোমর। হিন্দুধর্ম বল কোনটাক্ষে ? 


(৭) খক, ৯1৬৬৩ 
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তাহারা বুঝিতে অসমর্থ যে, হিন্দুধর্মের উদ্দেশ্ট বছর মাঝে একের 
সন্ধান__ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমতের সবিশেষ সামঞ্জশ্ত । ইস্লাম এবং 
শীষ্টধর্ম সারপ্য স্থাপন করিতে পারেন অন্ত ধর্মের নাশে। তাহার 
ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়। সবিশেষ সামগ্রস্য স্থাপন করিতে 
অক্ষম । কিন্তু হিস্ুধর্ম তাহা! করিতে সক্ষম । আর্যভারতে বহির্ভারতের 
আক্রমণ পুনঃ পুনঃ হইয়াছে, কত রাষ্ট্রবিপ্লরব ঘটিয়াছে, তত্রাচ 
হিন্দুধর্ম আজো দৃঢ়মূল £ তাহার কারণ, হিন্দুধর্মের এ সামগ্জন্য-শক্তি | 
তাই, হিন্দুধর্ম কালজয়ী । 
কেহ কেহু বলেন যে, হিন্দুধর্মের আক্রমণ-নীতির ফলে 
বৌদ্ধধর্ম ভারত হুইতে বহিষ্কৃত হয়। এই ধারণ! ভূল। প্ররুত কথা 
এই । শ্রীবুদ্ধের প্রবতিত আসল বৌদ্বধর্খ এক হাজার বৎসর পরে 
ভারতে বিরুত হইয়! জঘন্ত কাপালিক তন্ত্রাদিতে পরিণত হয়। তখন 
শ্রীশস্করাচার্ধ প্রভৃতি আচার্ধগণ সেই বিকৃত বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার 
আরম্ভ করেন । তাহার ফলে ভারতে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মের 
আত্মবিলুপ্তি ঘটিতে থাকে হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরে। আন্মানিক 
খ্টায় অ্রয়োদশ শতাব্দীতে সেই আত্মবিলুপ্তি সম্পূর্ণ হয় তন্ত্রের 
মাধ্যমে । (১) এই আত্মবিলুষ্তির শেষ পর্যায়ে কতক হিন্দু দেব-দেবী 
রূপান্তরিত হুইয়াছিলেন বৌদ্ধধর্মের ভিতর । ঘেমন- হিন্দুর শ্রীঠবিষু 
হইয্ল়াছিলেন বৌদ্ধের পল্মপানি, হিন্দুর শক্র ব] ইন্দ্র হুইক়াছিলেন 
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বিশ্বভ্রাতৃত্ব ৪৩৭ 


বৌদ্ধের সক, হিন্বুর দশমহাবিভ্যার দ্বিতীয়! তারাদেবী হুইয়াছিলেন 


বৌদ্ধের শক্তিদেবী। শ্রভগবান শ্রীবুদ্ধ অন্াবধি হিন্দুর পৃজ্য ও 
দশাবতারের অন্যতম (২) 


[ তিন] 
বিশ্বভ্রাতৃত্ব। 

অন্ত ধর্মে ঠিক বিশ্বভ্রাতৃত্ব ষে আছে, তাহা! নহে__আছে স্বধর্ম- 
ভ্রাতৃত্ব । ইস্লামে ভ্রাতৃত্বের প্রেরণা যথেই আছে, ইহা অন্বীকার 
করা যায় না। ইস্লাম বলেন- মন্ুষ্যবিশেষের যাহা সাধনার ধন, 
চিতা তাহার ফলভোগী জাতি-দেশ-বর্ণ-নিবিশেষে 
আনা মন্ষ্যমাত্রই, কেহ কোন কিছু নিজে সমস্ত ভোগ 
করিবার অধিকারী হইতে পারে ন।। এই প্রেরণ! 
ইস্লামে আছে, তাই ইস্ল।ম অল্প সমক্ষের মধ্যে দেশে দেশে বিস্তৃত 
হইয়া পড়ে । কিন্তু সুশ্ম বিচারে দেখা যায় যে, বিশ্বত্রাতৃত্বের মহান্‌ 
ও উদার আদর্শকে ইস্লাম পুর্ণভাবে' গ্রহণ করিতে পারেন নাই। 
ইস্লামের ভ্রাতৃত্ব কেবলমাত্র ইস্লামপন্থীদের ভিতর সীমাবদ্ধ-_তাহা। 
মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব মাত্র । সেই ভ্রাতৃত্বে অ-মুসলমানদের স্থান নাই। 
এক ব্যক্তি যে দেশের অধিবাসীই হোৌক্‌, যে জাতিই তাহার হোৌক্‌, যে 
বর্ণটই তাহার হোৌক্‌, সে যদ্দি একবার ইস্লামত্ব গ্রহণ করে, তৎক্ষণাৎ 
সে মুসলমানের ভ্রাতৃত্বের অধিকারী হইবে--আর যদ্দি সে তাহা ন। 
করে, তবে সে সই শ্রাতৃত্বের অধিকারী হইবে না। একই পূর্বপুক্রষের 
রক্ত যাহাদের ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহমান, তাহাদের যদি কেছ 

০) ৩২ পৃষ্ঠা ব্য । 


৪৩৮ হিন্দুধর্ম প্রবেশিকা 


ইস্লামকে গ্রহণ করে, তখন সেই নবদীক্ষিত মুসলমান আর তাহার 
রক্র-সম্পকিত আত্মীয়-্বজনের জন্ত বেদনা অচ্ভব করে না, বেদন। 
অনুভব করে তাহাদের জন্য যাহার ইস্লামপন্থী, যদিচ তাহাদের 
ভাষাটিও তাহার ছুর্বোধ্য । এক কথায়, রক্তের টান তখন আর 
তাহার থাকে না। গ্রীষ্টধর্মেও বিশ্বত্রাতৃত্ব পূর্ণ নহে। সেই ধর্ম বলেন 
যে, আমরা সকলেই এক পিতার সন্তান এবং পরস্পর ভ্রাতা। কিন্তু 
কারক্ষেত্ররে সেই ভ্রাতৃত্বও সীমাবদ্ধ ্রীষ্টধর্মাছুরাগীদের এবং খ্রীষ্টপহ্ছীদের 
মধ্যে । খ্রীষ্টধর্মের প্রচারকগণ যে ধর্মপ্রচারের সঙ্গে জনসেবার কার্ধ 
করেন তাহ! নিশ্চয়ই প্রশংসার; তবে তাহার মূলে ঠিক বিশ্বভ্রাতৃত্ব 
নাই। সময়ে সময়ে তাহাদের ধর্মান্তরিতকরণের উদ্ছেশ্ট প্রকট হুওয়াক্স 
কিছু তিক্ততার স্ষ্তি করে। 
বিশ্বভ্রাতৃত্থের পুর্ণ আদর্শ হিন্দুধর্মে, এই কথা বলিলে অত্যুক্তি হুয় 
না। এই ধর্মে এই বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভিতি পরমেশ্বরের সর্বব্যাপকত্বের 
উপর- বুনিষ্ণাদ পাকা। কেবলমাত্র জাত্ি-দেশ-বর্ঁ-নিবিশেষে নহে, 
ধর্-নিবিশেষেও আমরা পরস্পর ভ্রাতা । কেন? 
হিন্দুধর্ম পুর্ণ বিশ্বতত্ত্ব শুধু এক 'পরমেশ্বরের সম্ভান-বোধে নহে, এই 
টা বোধে যে একই পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম সর্বক্র 
ভিত্তি পরিব্যাঞ্ত এবং আমাদের সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। 
আমরা এক অক্ষর আত্মার উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন 
দেহধারী জীব। এখানে হিন্দু-মুসলমান-্রীপ্রিয়ান, রাজা-প্রজা, সধন- 
নির্ধন, ভ্রী-পুরুষ, ব্রান্ষণ-চগ্ডাল এই সবের ভেদ নাই। আমর! বস্তুতঃ 
সকলেই এক । এমন কি, তৃণ-গুল্স পশু-পক্ষী কীট-পতজ্াদির সঙ্গেও 
আমরা বস্ততঃ এক। কেননা, তাহাদের অন্তরেও তিনি বিদ্তষান। 
প্রভেদ মাক তাহার চৈতন্যাংশের বিকাশে । ফোন জীবে তাহার 


অধিকারবাদ ৪৩৯ 


'চতন্যাংশের বিকাশ খুব কম, কোন জীবে খুব বেশী। মাজার 
তারতম্য। এইক্ষপ দৃষ্টিভজিমা_-সমদর্শন। এই সমদর্শন যথার্থ লাভ 
হুইলে, কাহারে প্রতি স্বণার ভাব আসিতে পারে না- হৃদয়ে জাগিয়! 
উঠে প্রকৃত বিশ্বপ্রেম ও 'বিশ্বভাতৃত্ব। শ্রতি বলিয়াছেন-_যিনি সকল 
বস্তই আয্মাতে এবং সকল বস্ততেই আত্মাকে অবস্থিত দেখেন, তিনি 
সেই সমদর্শনের ফলে, আর কোন বস্ততে দ্বণাবোধ করেন ন1। (১) 
ইহাই বেদমূলক সত্য সনাতন হিন্দুখর্মের মর্শবাণী। এই বিশ্বভ্রাতৃত্ব- 
বোধেই হিন্দু অতীতকালে গ্রীক, হুন, শক, মুসলমান, ইংরাজ প্রভৃতি 
অ-হিন্দুকে হিন্দুস্থানে স্থান দিক্লাছিল এবং আপনার করিয়া লইতে 
চেষ্টা করিয়াছিল 


[ চার] 
তাধিকারবাদ । 


সকল ব্যক্তির অবস্থা, গুণ, রুচি, প্রকৃতি ও ধীশক্তি সমান নহে। 
অতএব, ধশ্নসাধনার ক্ষেত্রে সকলের পক্ষে এক পথ হইতে পারে না। 
তাই হিন্দুধর্মে ব্যক্তির অবস্থ?, গুণ রুচি, প্রকৃতি ও ধীশক্তি অন্ুযায়ী 
সাধনার ব্যবস্থা । ইহার নাম-_-অধিকারবাদ। অন্য ধর্মে ঠিক এই 
অধিকারবাদ নাই । হিন্দুধর্মে ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ সুনিপুণ। ব্যক্তির 
জীবনকে প্রথমতঃ বস্সস ও অবস্থা অন্যায়ী ব্রহ্ষচর্ধ, গাহ্স্থ্য, বানপ্র হ 
এবং সন্গ্যাস এই চারি আশ্রমে ভাগ কর] হইয়াছে । তারপর, ব্যক্কি- 
বিশেষে সত্ব-রজঃ-তমঃ এই ব্রিগুণের তারতম্য ও প্রাধান্য অনুযায়ী 


€১) যন্ত সর্বাণি ভূতান্তাত্মভেবানুপস্ঠতি । 
' জর্বভূতেনু চাকমা নং ততো ন বিভূষ্গগদতে 1--ঈ3 উঠ, ৬ 


৪৪০ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা। 


ব্যক্তিগণকে পৃথকৃভাবে ভাগ করা হইয়াছে । তারপর, জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম 
এই ত্রিবিধ চিত্র-প্রবণতার তারতম্য অনুযায়ী ব্যক্তিগণকে পৃথক 
শ্রেণীতে বিভাগ কর] হইয়াছে । এইরূপ বিভাগের পর, মানব-জীবনের 
বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শ্রেণীভূক্ত ব্যক্তির 
ধীশক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে সাধনার ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা। সেই 
নিমিত্ত ব্রহ্মচারীর সাধন। এক, গৃহীর আর এক, বানপ্রস্থের আর এক, 
সন্যাপীর আর এক সাত্বিকের সাধনা এক, রাজসিকের আর 
এক, তামসিকের আর এক ; জ্ঞানীর সাধনা এক, ভক্তের আর এক, 
কমার আর এক । হিন্দুধর্মে এই ব্যক্তিত্ব-বিশ্লেষণ আছে বলিয়াই, 
অপর ধর্মের মত এক নিরাকার উপাসনা অথব। এক সাকার উপাসন? 
সর্বত্র সমানভাবে চালাইবার চেষ্টা করা হয় নাই । সই হেতু অন্য 
ধর্মে যাহার! পাপী-তাপী-পতিত বলিয়। ঘ্বণার ও বর্জনের পাজ্ত, 
তাহারাও আশ্রক্ পাইয়াছে হিন্দুধর্মের কোলে । তাহাদেরও উপযোগী 
ধর্মসাধনার ব্যবস্থ। হিন্দুধর্ম দিয়াছেন | সর্বাবস্থায় সকল শিক্ষার্থার পক্ষে 
শিক্ষনীয় বিষয় সম্বক্ধে শিক্ষা-বিধান যেমন এক হয় না, সর্বাবস্থায় 
সকল সাধকের পক্ষে সাধনীয় বস্ত সন্বন্ধে সাধনার বিধান তেমনি এক 
হইতে পারে না । অতএব, হিন্দুধর্মের এই অধিকারবাদ যুক্তিসম্মত। 


[ পাঁচ] 
লার্বভৌমিকতা ৷ 
ধর্মোইখিলং বেদমুলং__€েদ সকল ধর্মের মূল। জগতে এমন কোন 
ধর্ম নাই, যাহার মূল তত্ব বেদে নাই। যে সকল ধর্শ একেম্বরবাদ 
প্রচার করেন, ভাহাদের সেই একেশ্বরবাদ মূলতঃ বেদ হইতে লওয়া 





সার্বভৌমিকতা ৪৪১ 


কি প্রাচ্যা--কি পাশ্চাত্য _পণ্ডিতমগ্লী একবাক্যে ক্বীকার করেন 
যে, পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্রগ্রস্থ হইল বেদ। হিন্দু বেদপন্থী--টৈদিক 
ধর্মই যথার্থ হিন্দুধর্ম । বৈদিক ধর্মের পশ্চাৎ উদ্ভুত 
হয় অন্য ধর্মসমৃহ এবং বেদের পরে রচিত হয় অন্য 
ধর্মসমূহের ধর্মগ্রস্থগুলি__ইহ। ধর্মেতিহাসের কথা । 
জগতে প্রধান ধর্ম ছয়টি-__বৈদিক ধর্ম বা বেদপন্থী হিন্দুধর্ম», পারসিক 
ধর্ম, ইহুদী ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, গ্রীষ্টধর্ম এবং ইস্লাম। কালের পৌর্বাপর্ষ 
অনুসারে এইগুলি উল্লিখিত হইল । সকলের পরে ইস্লাম। ইহাদের 
মধ্যে ইহুদী ধর্ম, গ্রীষ্টধর্ম ও ইস্লাম সম্পূর্ণ বহির্ভারতের এবং সেমিটিক 
(8৪92০966 ) জাতীয়। তাহাদের জন্স্থানগুলি পরস্পর নিকটবতাঁ। 
তাহাদের জন্ুস্থান যথাক্রমে_প্যালেষ্টাইন, জেরুজালেম এবং মক্কা" 
মদিনা । এই সব স্থান ভৌগলিক দৃষ্টিতে এক অঞ্চলের অস্তর্গত। 
ধর্ষেতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই ভ্রিবিধ সেমিটিক ধর্মের উৎপস্তি 
পারসিক ধর্ম হইতে । কিন্ত পাঁরসিক ধর্ম মূলতঃ বহির্ভারতের হইলেও 
আর্ধজাতীম্ম এবং ঠিক ধর্মের যমজ ভ্রাত1। এই বিষয়ে প্রথম 
অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচন। কর! হইয়াছে । (১) বৌদ্ধধর্ম, বৈদিক 
ধর্মের বিজ্রোহী সন্তান মাঠ অতএব আরঙ্জাতীয়। কি প্রকারে 
বৈদিক ধর্ম হইতে অবশিষ্ট অপর ধর্মসমূহ উদ্ভূত হইয়াছিল, সে সম্পর্কে 
কিছু আলোচন! অপ্রাসজিক হইবে না। 

হিন্দুর মূল ধর্মগ্রস্থ_-€বদ ? পারলিকের-জেন্দ -আবেস্ত। $ ইহুদীর 
প্রাচীন বাইবেল (014 586825676 ) 7 বৌদ্ধের__অ্িপিটক $ 
্রীষ্টপন্থীর__নব্য বাইবেল € গন্ম [:88687,6726 ); এবং মুসলমানের 
--কোরাণ। হিন্দুদের বিশ্বাস, বেদ কালাতীত। (২) বেনগ্রস্থ 

(১) ২---৩ পৃষ্ঠা অঙ্টব্য। (২) ৪« পৃষ্ঠ ভ্রইব্য। 





৪৪২ হিন্তুধর্ম-প্রবেশিকা। 


কাহারো রচিত না হইলেও সর্বপ্রথম সঙ্কলিত হয় আনুমানিক ৪০৯ 
শীষটপূর্বান্ধে এবং সেই সক্কলিত মন্ত্ররাশি খগাঁদি চারি ভাগে বিভক্ত হয় 
আনুমানিক ৩০০* গ্রীষ্টপূর্বাব্দে। (৩) জেন্দ-আবে্ত। জেন্দ, ভাষায় 
প্রণীত হয় আনুমানিক ১৬০০ শ্রীষ্টপূর্বান্বে। প্রাচীন বাইবেল হয় 
হিক্র ভাষায় আহ্ছমানিক ১৩০০ খ্রীষ্টপূর্বান্দে। (৪) জ্রিপিটক (৫) 
হয় পালি ভাষায় আনুমানিক ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। নব্য বাইবেল হয় 
গ্রীক ভাষায় আহ্মানিক ৩০ শ্রীষ্টাব্বে। কোরাণ হয় আরবি ভাষাক়্ 
আহ্ছমানিক ৬২২ শ্রীষ্টাব্দে। জেন্দ, ভাষা, €বদিক ভাষার রূপাস্তর 
মাত্র । পারসিকগণ অস্থরোপাসক আর্য, আর টর্দিকগণ দেবোপাসক 
আর্ষ। পারসিকদের এবং ৫বদিক আরবদের 
ধর্মমতের ও ধর্মানুষ্ঠানের সারাংশ প্রায় একরূপ, 
ইহা আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করিয়া 
দেখিয়াছি । সেই কারণ, প্রত্বতত্ববিদ্‌ পপ্ডিতমগ্ডলীর মতে, পারসিক 
ধর্মের সার বেদ হইতে গৃহীত । কেহ কেহ বলেন যে, বেদব্যাসেক 
সহিত জরথুস্ত্রের মিলন হইয়াছিল, এই কথাও নাকি জেন্দ-আবেম্তায় 
'আছে। এইবপ ক্ষেত্রে বৈদিক ধর্ম ষে পারসিক ধর্মে প্রবেশ 
করিয়াছে, তাহাতে বিন্মক়সের কিছু নাই। 

পারসিকগণ পারশ্যদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন । পারস্যদেশ 
এবং ইহুদী ধর্মের জন্মস্থান প্যালেষ্টাইন প্রদ্দেশ নিকটবততা। প্রাচীন 


পারসিক ধর্মের সার 
বেদ হইতে গৃহীত 


(৩) ৫৭৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
(৪) ইহাতে মুশার (80599) -প্রবতিত [ ১৫৭১ শ্রীঃ পৃঃ] বিধান লিপিবন্ধ। এই 
বিধানই ইহুদী ধর্ম। 

(৫) ইহাতে বিনর-পিটক, হুজ্-পি্টফ ও অভ্িধর্ম এই ভিন অংশ আছে। তাই, 
ইহার নাম ভ্রিপিউক। প্রলিদ্ধ ঘধপদ-নাঅক এন্থ শুত্র-পিটকের বস্তু । 


সার্বভৌমিকতা ৪৪৩ 


বাইবেনের মতে এত্রাহিম (]105515870) ইহুদী জাতির পিতামহশ্ছানীয় । 
“কোন কোন. প্রত্বতত্ববিদ্‌ (৬) বলেন যে, এই এত্রাহিম ও জরুস্থ 
সমলাময়িক এবং তাহার ছুই জন নাকি অস্থরোপাসক আর্ধদিগের 
আধনোবীজো-নামক প্রাচীন উপনিবেশে 
পাসিক ধর্ম হইতে 

ইহুদী ধর্মের উৎপত্তি কিছুকাল একত্র বাস করিয়াছিলেন। এই অবস্থাক্স 
পারসিক ধর্মের মতবাদ ইহুদী ধর্মে অনুন্যত হওয়। 
খুব স্বাভাবিক । তাই দেখ! যায় যে, জেন্দ-আবেম্তার ঈশ্বরতত্ব, 
নয়তানবাদ, ম্ব্গায় দূতের অস্তিত্ব, সমাধি হইতে পুনকুতখান, বিচার- 
দিবস ইত্যাদি মতবাদ প্রাচীন বাইবেলে স্থান পাইয়াছে। যেহেতু 
পারপিক ধর্ষের উৎপত্তি টব্দিক ধর্ম হইতে, সেই হেতু বলিতে পারা 
যায় যে, ইহুদী ধর্মও বৈদিক ধর্মের দ্বারা পারদিক ধর্মের মাধ্যমে 
পরোক্ষভাবে প্রভাবান্বিত। €৫বদ্দিক ধর্মের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে বিস্তার 
করে ইহুদী ধর্মে পশুবলিপ্রথায়। ইহুদী ধর্মের উপাসনায় বৈদিক 
পশুষজ্ঞ বিশেষভাবে স্থান পাকস। ইহুদীগণ পাপ-ক্ষালনার্থে পশুবলি 
দিতেন। জেহোবার মন্দিরে হাজার হাজার পশুবলি হইত। 

হিন্দুধর্মের সাকার উপাসনাও প্রকারাস্তরে ইহুদী ধর্মে প্রবেশ করে। 
পরবতর্ণকালে ঈশ। (8৪8৪) প্যালেষ্টাইন প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে 
জুডিয়ার অন্তর্গত বেখলেহেমে (13961979৩70 ০: 509৪ ) জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার পিত? ছিলেন নাজারেখ (1ঘ85%7:962) ) গ্রামের 
ক্ত্রধর যোসেফ, (০9৪৪1০1, ) এবং মাত ছিলেন 
১৮৯ ধর্মই মেরী (15 )। ঈশ। ম্বয়ং ইহুদী। কিন্ত তিনি 
_.. ইছদী ধর্ষের ব্যাপক পশুবলি ও সাকার উপাসনা 
ইত্যাদি সমর্থন না করিয়া, এই ধর্মের সংস্কার-সাধন করেন। তাহা! 


(*) 705, 97079£61 


৪88 হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা 


কর্তৃক সুসংস্কত ইহুদী ধর্ম__গ্রীষ্টধর্ম। ঈশার উপদেশাবলী সব ছিল৷ 
মৌখিক । তিনি হ্বপ়ং কোন ধর্মগ্রস্থ প্রণয়ন করেন নাই, | 
কিংবা তাহার জীবদ্ঘশায় তাহার শিশ্কদের হার! কোন ধর্মগ্রস্থ রচিত 
হয় নাই। তাহার তিরোভাবের -পী্স _ক্িশ ব্ধ্সর পরে, তাহার 
শিশ্বর্গ নব্য বাইবেল রচনা করেন। খ্রীষ্ধর্মের তত্বাংশ সম্পূর্ণদপে 
ইহুদী ধর্ম হইতে গৃহীত । যথা-_ঈশ্বরতত্ব, সয়তানবাদ, শ্বর্গায় দূত 
ইত্যাদি । শ্রীষ্টধর্শের নৈতিক অংশসমৃহ বৌদ্ধধর্মের নীতিকথা 
অবলম্বনে রচিত। যথা_অহিংসাবাদ, দয়া-দাক্ষিণ্য, দীনতা?, ক্ষমা 
ইত্যাদ্দি। বৌদ্ধধর্মের ভ্রিপিটকের অন্তর্গত জাতক । এমন কি, এই 
জাতকের নীতিগর্ভ গল্পমালার অনুকরণে নব্য, 
বাড়তি 8 বাইবেলে জনশিক্ষার উদ্দেশ্টে কতকগুলি তব্রপ 
ধর্মের নৈতিক অংশ 
গৃহীত গল্পের (10957519195 ) অবতারণা কর হইয়াছে ॥ 
বৌদ্ধমঠের আদর্শ অনুযায়ী ক্যাথলিক শ্রীষ্টিয়ানদল 
তাহাদের মঠ নির্মাণ করেন। ইহার কারণ, দ্বয়ং ঈশা বৌদ্ধধর্মের, 
ঘার! সাক্ষাৎভাবে অন্প্রাণিত হইয়াছিলেন। ঈশার জন্মের এক শত 
বৎসর পূর্বে প্যালেষ্টাইনে এসেনিস্‌ (চ558995 ) নামে এক ইহুদী 
সম্প্রদায় ছিল। (১) এই সম্প্রদ্ায়টি বৌদ্ধ ভিক্ষুসম্প্রদায়ের সংস্পর্শে 
আসিয়া! একেবারে তভ্ভাবান্বিত হইয়া পড়ে। বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের মত 
তাহার। সন্গ্যাসী ছিলেন । অতএব এই সম্প্রদ্দাযসটিকে বৌদ্ধ সম্প্রদায় 


(১) 2125 লাসক একজন প্রখ্যাত রোৌমবাসী 2৪507587386 ২৩ খ্বঃ হইতে ৭৯ খ্বঃ 
পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি এ এসেনিস্‌ সম্প্রদায় সম্পর্কে চাক্ষুষ প্রমাণ লিপিবদ্ধ 
কন্িক়াছেন। তিশণি বলিয়।ছেন- 02 6259 9৪6৪72৪0025 01 1195 709%0. 995 07626 
6155 07)889169, 02995 8: 80 87:9207369 01809 0:09 170875818009 1085 09220. 9158 0610979 
» «৯১ সব160)006 8225 0220912) চম10) 59500.5] 3706959020:95 512687৩1815 20% 
"1৮206 2802265) 8250. 6009 888০0০19589 0 198] 6559, নত 0. 4১ এ 


সার্বভৌ মিকতা 8৪৪৫ 


বলিলে অতুযুক্তি হয় না। অনেকে বলেন যে, ঈশার অভিষেক গুরু 
€জাহন (০1০) 15973896886 ) একজন এসেনিস্‌ ছিলেন এবং তিনি 
€বৌদ্ধ ভিক্ষুসম্প্রদায়ের ন্যায় কাষায়-বাস পরিধান করিতেন। নব্য 
বাইবেলের কথা-_-ঈশার জন্মের সময় তাহার জন্মস্থানে প্রাচ্য 
পণ্ডিতগণ আসিয়াছিলেন। (২) তখন প্রাচ্যে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুখখান- 
কাল। এখানে প্রাচ্য পণ্ডিতগণ বলিতে বৌদ্ধ আচার্য ও 
প্রচারকর্দিগকে বুঝায়। ঈশার স্থদীর্থ অজ্ঞাতবাম সম্বন্বে নব্য 
বাইবেলে কিছু পাওয়া যায় না। তাহার প্রধান কারণ, ঈশার 
তিরোভাবের এস _ন্রিশ বঙ্ষর পরে নব্য বাইবেল লিখিত হয় এবং 
এই গ্রন্থে তাহার শিশ্তবর্গ তাহার সিদ্ধিলাভের পরবর্তাঁ জীবনের 
'ঘটনাবলীই বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করেন, পূর্বের সাধনজীবনের 
প্রসঙ্গ তেমন কিছু উল্লেখ করেন নাই। ইঈশার অক্ঞাতবান হয় 
তাহার সাধনজীবনে। পণ্ডিতদের মতে, ঈশ? 
ঈশার যৌদ্ধসঙ্গলাভ ও 
অজ্ঞাতবাস মিশরে, অজ্ঞাতবাসের সর্বপ্রথমে মিশরে আসেন । তখন 
ফাশ্বীরে এবং ভারতে মিশরে থেরাপিউট্‌ (15528796565 ) নামে বৌদ্ধ- 
ভাবাঁপন্ন এসেনিস্‌ সম্প্রদায়ের এক শাখ। ছিল। 
তাহাদের সঙ্গলাভে তিনি অধিকতর বৌদ্ধনী তির প্রতি আকরুষ্ট হন। 
তারপর, মিশর হইতে তিনি আসেন কাশ্মীরে । আঠার হইতে বন্রিশ 
বৎসর বয়ন অবধি তিনি ভারতে হিন্দু বা বৌদ্ধ সন্গ্যাশীর স্াক্স 
অতিবাহিত করেন এবং প্রাচীন আধাবর্তের শিক্ষা-সংস্কৃতির সহিত 
সুপরিচিত হন । অজ্ঞাতবাসের পর ভারত হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 


করিয়া ঈশা তাহার নব মতবাদ প্রচার করেন। (৩) ঈশা ও তাহার 
(২) 95৬. 81556,2দদ 5 272 


(৩) নিকোলস্‌ নটোভিস্‌ নামে এক রুশ এঁতিহাসিক নাকি তিব্বতের এক বৌদ্ধ মঠ 
হইতে ঈশান তারতবাসসংক্রাস্ত একখানা প্রাচীন গ্রন্থ আবিষ্কার কগিয়াছেন। 


৪৪৬ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা 


শিশ্তবর্গ ছিলেন গৃহত্যাগী ও ব্রক্ষচাত্রী। তিনি যে এই ত্যাগ- 
্হ্ষচর্য-ব্রত বৌদ্ধ ভিক্ষু অথবা! হিন্দু সন্গ্যাসাশ্রম হইতে গ্রহণ, ' 
করিয়াছিলেন, ইহা সুম্পষ্ট । পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বৌদ্ধধর্মের 
জননী বৈদিক ধর্ম। বৌদ্ধধর্মের অহিংসা, দয়া-দাক্ষিণ্য ও ক্ষমা! 
প্রস্তুতি উচ্চ স্তরের নীতিকথা নূতন নহে। এইগুলি বেদ হইতে 
গৃহীত। প্রাচীনতম খখথেদেও এই সকল নীতিমুলক মন্ত্র আছে। 
অতএব, শ্রীষ্টধর্মশের ভিতর পরোক্ষভাবে বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে টৈেবদিক 
ধর্মের অনুপ্রবেশ স্পষ্টতঃ দেখা যায়। গ্রীষ্টধর্মের ভিতর টৈদিক ধর্মের 
প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায় অধ্যাত্মবাদে। বৌদ্ধধর্ম আত্মার অস্তিত্ব 
হবীকার করেন নাই; কিন্ত শ্রীষ্টধর্শ তাহ! শ্বীকার করিয়াছেন । 
বাইবেলে অধি-আত্মার অস্তিত্ব স্পষ্টভাবে উল্লিখিত । (৪) শ্রীষ্টধর্মের 
এই অধ্যাত্ববাদ যে ৫বদিক ধর্ম হইতে গৃহীত তাহা সহজে অন্গমিত 
হয়। মনে হয়, যখন ঈশা (09৪5৪) ভারতে অজ্ঞাতবাস করেন 
তখন এই বেদ-মূলক অধ্যাত্মবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। 
ইস্লামের প্রবর্তক, হজরত মহম্মদ। তিনি আরব্যদেশে 
জন্মগ্রহণ করেন। দেই সময় সেই দেশে সাকার দেব-দেবীর উপাসন? 
প্রচলিত ছিল । হজরত মহম্মদ ছিলেন একেশ্বরবাদী এবং নিরাকার 
উপাসনার সমর্থক । তাই, তিনি তৎকালীন প্রচলিত ধর্মের প্রতি 
বিজ্রোহ ঘোষণা করেন। ইস্লাম প্রধানতঃ 
রি ইহুদী ও গ্রী্রীয় ধর্মের উপর এবং গৌণতঃ পারসিক 
ইস্লাম প্রতিঠিত ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাইবেল-কোরাণের 
সাদৃশ্ট অতিযাতআয়। জেন্দ-আবেম্তার ঈশ্বরতত» 
সয়ভানবাদ, ন্বগ্ণয় দূত, পুনরুখান, বিচারবিবস ইত্যাদি মতবাদ 
(৪) ১৭৭ পৃষ্ঠা অব্য । | 


সার্বভৌমিকতা! ৪৪৭ 


প্রাচীন ও নব্য বাইবেলের মাধ্যমে কোরাণেও স্থান পাইয়াছে। 
যেহেতু পারসিক, ইহুদী ও শ্রীস্টীয় ধর্মের উচ্চ তত্বের সারাংশসমূছ 
আসলে ৰেদ হইতে গৃহীত এবং ইস্লাম যেহেতু খণী এ সকল ধর্মের 
কাছে, সেই হেতু ইস্লামের উচ্চ তত্বগুলির মাঝে 
তাই ইসলামের উচ্চ ৃ 
তত্বসমূহে বৈদিক যে পরোক্ষভাবে টবর্দিক ধর্মতত্ব অন্ুপ্রবি, ইহা! 
ধর্স-তন্ব অনুপ্রবিষ্ট : বলিলে তুল হয় না। ইস্লামের একেশ্বরবাদ 
এবং নিরাকার উপাসনার মুলে সেই প্রাচীনতম 
বেদের প্রভাব বিদ্ধমান। সাকার-নিরাকার উপাসনার ছন্দ 
হিন্দুধর্মেও আছে । (৫) কিন্তু হিন্দুধর্মের মহত্ব এই যে, এই ঘন্্ থাকা 
সত্বেও উভয়কে স্থান দিয়াছেন পাশাপাশি আপনার কোলে । এখন 
এই সকল আলোচনার সিদ্ধান্ত--জগতে ছয়টি প্রধান ধর্মের আদি ও 
মুল টৈদ্দিক ধর্ম এবং ০সই ধর্ম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অপর ধর্মগুলির 
উচ্চ তত্বরাশির অন্তরে অন্ুপ্রবিষ্ট, সেই নিমিত টৈদিক ধর্ম বা বেদপদ্থী 
হিন্দুধর্ম সার্বভৌমিক। এই সিদ্ধাস্তবশতঃ মন্গ মহারাজ তারম্বরে' 
গর্বভরে ঘোষণ। করিয়াছেন- পৃথিবীর সর্বদেশীয় মানব এই আধাবর্তের' 
ব্রাক্ষণদিগের অর্থাৎ বেদবিদ্‌ পগ্ডিতদ্দিগের নিকট নিজ নিজ চবিত্র- 
নীতি শিক্ষা করিয়াছে । 6৬) ইহ। অতুযক্তি নহে। ইভিহাস সাক্ষ্য 
দেয় যে, এককালে বহির্ভারত হইতে বিগ্ভাধিগণ আর্বভারতে আসিয়া 
এখানকার পণ্তিতদের নিকট শিক্ষালাভ করিত, এবং আর্ধভারতও 
বাণিক্্যব্যপর্দেশে বহির্ভারতে যাইয়া! ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রচার, 
€৫) ৪২১-৪২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। 
(৫) এতন্গেশপ্র্তহ সকাশাৎ অগ্রজক্মনঃ। 
ক ব্যং চক্সিজং শিক্ষে্জন্‌ পৃথিব্যাং সর্বসানবাই 
, সমন, ২২০. 


৪৪৮ হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা! 


করিতেন। জাভা, সমাত্রা, মালয় উপদ্বীপ, বলী দ্বীপ, ইন্দোচীন এবং 
কাদ্োভিয়া প্রভৃতি দেশে তাহাদের সর্বদা যাতায়াত ছিল। “এ 
সকল দেশে হিন্দুরাজ্যও স্থাপিত হইয়াছিল। প্রাচীন পারস্থেঃ 
আরবে, সিরিয়াতে, মিশরে, জাপানে, দক্ষিণ আমেরিকায় এবং 
মেক্সিকোতে হিন্দুধর্ম বিস্তারলাভ করে। এঁ সকল দেশে হিন্দু 
মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে ও যাইতেছে । যে কারণেই 
হোঁক্‌ মধ্যযুগে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইলে, বহির্ভারতে এ প্রচারের কাজ 
বন্ধ হুইয়! যায়। তাই বল! যাইতে পারে যে, জগতে সুশিক্ষার 
ও স্ুসংস্কৃতির আদি ধারক, বাহক ও প্রচারক এই ভারত--আধধভারত 
--আধহিন্দুভারত। (১) 


[ ছয় ] 
পরিবর্তননীলতা ৷ 


অন্য ধর্মে শাশ্বত সনাতন সত্য অল্প, অধিকাংশ আচাঁর-অনুষ্ঠানে 
ও চরিত্র-নীতিতে পুর্ণ এবং তাহাও বহু ক্ষেত্রে একদেশী। সেই 
নিমিত্ত যে যুগে যে ধর্মের উৎপত্তি সেই যুগে তাহা যেমন কার্ধকরী 
হয়, পরব্তাঁ যুগে পরিবেশের ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে আর তাহা 


(১) হ্ৃপ্রাীন ও স্থপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত ক্রজার € 02526: ) এই কথাই 

বলিয়াছেন অন্ত প্রকারে । তাহার উক্তি-.. 
**£ 62000 19 9, 0০0012৮7 00 99610 10101 0850 10860 01512016109 12020002 

91 05512610960. 5009 03:2.019 ০01 609 1015700810. 2809» 0:8৮ 182,86 6109 ৪00329 ০0£ & 
02170016155 01511152650, 69 80.03999158 0:95910701091068 ০ 10101 0817290 
$726০ 81] 98768 01 8105 20085206 আ০]0 8500. 65632. 06502805 6105 10199812189 ০৫ 
800119069, 2101) 18 6105 89002001866 0£ 2209725 62৯৮ 0000625 89 রত 
820015,৮-- 7০0১ 4, 2৩ 

এখানে 2935 শবে অবসন্থ তিনি প্রার্টীন আবহিন্ুভারতকে লক্ষ্য কনিয়াছেন। 








পরিবর্তনশীলতা ৪৪৯ 


তেমন কার্ধকরী হয় না। যুগ-পরিবর্তনে যুগণপ্রেরণা অহ্ছসাঁরে সেই 
ধর্ম তাহার আবরণ বদলাইতে জানে না, কাজেই বর্তমানের সহিত 
সামগ্রশ্ত রাখিতে পারে না। উঈশা-গ্রচারিত ধর্ষ এখনে প্রায় 
তাহাই আছে, হজরত মহম্মদের প্রচারিত ধর্ম এখনে প্রাক তাহাই 
আছে। হিন্দুধর্মের প্রকৃতি ঠিক এ রকম নহে। হিন্দুধর্মে বেদ- 
বেদাস্তের প্রচারিত শাশ্বত সনাতন সত্যগুলিকে যুগপ্রেরণা অস্কারে 
ষুগে যুগে যুগধর্মের পরিচ্ছদ পরাইয়া ছেওয়! হয়, যাহাতে প্রতে্ক 
যুগের লোক অনায়াসে এ সত্যগুলিকে হৃদয়ঙজ্গম করিয়া অহ্ধাবন 
করিতে সক্ষম হয়। এই কারণ, হিন্দুধার্শর সনাতন সিদ্ধশান্র বেদ 
হইলেও, স্বৃতিঃ পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্র, পঞ্চরাত্রসংহিতা, ৫শব আগম 
প্রসভৃতি নানা যুগধর্মশান্ত্র (২) হইয়াছে । হিন্দুধর্ম প্রাচীনতম, তথাপি 
ইহ1 এধনে। জীবন্ত । তাহার অন্ততম কারণ* যুগে যুগে যুগ-প্রেরণা 
অন্গসারে তাহার বাহাবরণের পরিবর্তনশীলতা। এই বাহাঁবরণের 
পরিবর্তনশীলতার অভাবে স্থপ্রাচীন অন্ত ধর্মসমুহের চিহ্ন পর্যন্ত এখন 
লুগ্ঠ। প্রাচীন এসিরিয়া, বেবিলোনিয়', মিশর, গ্রীন এবং রোম 
তাহাদের নিজ নিজ ধর্ম অনেক দিন হারাইয়াছে। এখন সেই সব 
দেশে সম্পূর্ণ নৃতন ধর্ম। পুণ্যতূমি ধর্মভূমি ভারতবর্ষ কেবলমাত্র 
দাবী করিতে পারে যে, তাহার সেই সনাতন ধর্ম এখনো সে হারায় 


নাই। 


(২) ৪5 ও ৬৮ পৃষ্ঠা ব্রষ্টব্য। 
নী 


৪৫০ হিন্দ্রধর্ম-প্রবেশিকা 


[ সাত এ] 
আত্মনির্ভরতা | 


অন্য ধর্মে মানবের আত্মনির্ভরতার স্থান কম। খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম 
প্রভৃতিতে বিচাঁর-দিবসের কল্পনাটি মানুষকে যেন সর্বদ1 কিছু ভীত 
করিয়া রাখিয়াছে। জীবদ্দশায় যেটুকু সকাঁজ করা যায়, তাহা যেন 
নন্রকের ভয়ে; পাছে পরমেশ্বর বিচারদিবসে নরকভোগের নির্দেশ 
দেন। শ্রীষ্টধর্ম বলেন যে, আমরা জন্মপাগী ! মানুষ যদি নিয়ত 
আপনাকে জন্মপাপী ভাবে, যদি সে সারাজীবন 


রে রর নরকের ভয়ে ভীত হয়, তবে তাহার যথার্থ 
যোগ 
ভাল নিত আত্মবিশ্বাস--আত্মনির্ভরতা--আত্মশক্তি কথনে! 


স্থান কম জন্মিতে পারে না| হিন্দুধর্মে মান্ধষকে এ রকম 

ঘ্বণ্য ও পাপী বলিয়া কল্পনা কর! হয় নাই, অথবা 

তাহাকে নরকের ভয়ে সর্বদ1 ভয়যুক্ত করিয়! রাখা হয় নাই। হিন্দুর 
উপনিষদ্‌ পাঞ্চজন্যশঙ্খনিনাদে ঘোষণ1 করিয়াছেন--অভী:ঃ, হে মানব ! 
ভি তুমি ভয়শৃন্ত হও। সকল জীবের সকল ত্রাসের 
অভী; তাই আগ্ম; সেরামরণত্রাস। মরণের ভয় পশু-পক্ষীর ও 
নির্ভরতার স্থান ঘথেষ্ট কীট-পতঙ্গের হইতে মানুষের পর্বস্ত। হিন্দুধর্ম 
এই মরণত্রাসকে অতিক্রম করিতে বার বার 

উপদেশ দিয়! বলিয়াছেন_-হে মানব! তুমি মৃত্যুকে জয় কর, 
মৃত্যুপ্যয় হও, স্থলদেহের নাশে তোমার নাশ নাই, তুমি বস্ততঃ অজর 
অমর, জরা-মরণ-ভীতি তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তুমি 
অমৃতের সম্ভতান। হিন্দুধর্ম বলেন--হে মানব] তুমি নিজ কর্মফলের 
দ্বারা তোমার ম্বর্গ-নরক তুমি সৃষ্টি করিতে পার, তুমি বিশ্বাস কর যে 


আত্মনির্ভরতা! ৪৫১ 


তোমার মাঝে অনস্ত শক্তি নিহিত, তুমি শ্বীয় সাধনার সাহায্যে 
দেবত্বলাভেও সক্ষম। হিন্দুধর্শ বলেন_হে মানব! তুমি জন্মপাপী 
নও, তুমি শুদ্ধ-বুদ্ধ-ুক্ত আত্মা, শুধু মাপ্গামোহে আপনাকে ক্ষুত্র-বন্ধ- 
নীচ মনে করিয়। বৃথা ছুঃখ-কষ্ট পাইতেছ, ০সই মোহ দূর কর। ইহা! 
সত্যসত্যই খুৰ আশ্বাসের আত্মবিশ্বাসের--আত্মনির্ভরতার বাণী। 

হিন্দুধর্মসন্বদ্ধে £মাটামুটি জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা আলোচনা 
করিয়াছি । এইবার 


শেষ কথা 


কিছু বলিয়া উপসংহার করি। অধুন। হিন্দুধর্মের মাঝে কিঞ্চিৎ, 
আবর্জনা জমিয়াছে, ইহা ম্বীকার্ধ। তবে জগতে এমন কোন ধর্ম 
নাই--কি খ্রীষ্টধর্ম,। কি ইস্লাম-যাঁহার ভিতর কোন আবর্জনা 
জমে নাই । হিন্দুধর্ম প্রাচীনতম। কাজেই কালবশে এই ধর্মের 
অভ্যন্তরে যে কিছু আবর্জনা রাশিকৃত হইবে, ইহা খুব ত্বাভাবিক । 
এই আবর্জনার পরিশুদ্ধিকল্ে প্রয়োজন- শাশ্বত সনাতন ঠবদিক মূল 
তত্বের ভিত্তিতে এবং খধি-মহাপুরুষদের প্রদশিত পথে বর্তমানের 
উপযোগী ধর্মসংস্কার। ইদানীং ভারতে হিন্দুধর্ম-সংস্কারের আন্দোলন 
ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া! ঈাড়াইতেছে। তবে কথা৷ এই যে, 
হিন্দুধর্ষের মাঝে কিছু আবর্জনা জমিয়াছে বলিয়া! হিম্ফুনামে আত্ম- 
পরিচয় দ্দিতে কোন হিন্দুরই লজ্জাবোধ করা উচিত নহে ; বরং 
€সই হ্বপ্রাচীন হ্মহান আর্খধষিগণের সন্তান মনে করিয়া প্রতেক 
হিম্তুরই আপনাকে হিন্দুনামে পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করা উচিত। 
অলমতিবিস্তরেণ। নমঃ পরমখষিভ্যো! নমঃ পরমখধিভ্যঃ ॥ 


সমাঞ্ড 


শুদ্ধিপত্র 


পৃষ্ঠা পংক্তি . অশুদ্ধ শুদ্ধ 
৪ পাদটাকা (২) বেদ-বেশিকা বেদ-পগ্রবেশিকা 
€ আর্নোবীজোর আর্যনোবীজো। 
৫ ৮ আর্নোবীজে। আধনোবীজোর 
৮ ৯ ছুশরও ছুশরত্ত 
৯ ৪ কো-লি-লি-সাঁটাংনা ফো-লি-সি-সা-টাং-না 
৯ ১৬ আয্বুকাল আয়ুকাল 

১২ ১২ তুমি ভূমি 

১২ ১৬ উত্তরাংশ ও উত্তরাংশও 

১৪ পাদটীকা (১) জয়পুর জয়পুর 

১৬ ১৯ কোল চোল 

১৯ ৩ জন্ম জন্ম 

১৯ ১৩ বহু বনু 

২২ ১ . বীর্যতে ধার্ধতে 

২৫ পার্খ্টাকা আর্ব আর্ধ 

২৮ ৯ ও ১৪ উদ্ভৃত উদ্ভৃত 

২৮ ১৭ সম্পুর্ণ সম্পৃ 

২ ১৮ সংফার সংস্কার 

২৯ ১১৬ ' সংফানের সংন্কারের 

৩০ ৫ তাহাদের তাহাদের 

৩০ ৮. মাতৃতৃল্য মাতৃতুল্য 


৩৬ প্র হিন্দুধর্মের হিন্দুধর্মের 


পৃষ্ঠা পংক্তি 
২১৪) ১৩ 
৪৩ ১৩ 
৪6১ ১১ 
৪8৪ ৯ 
৪৮ ৯৫ 
৫৯ ১৫ 
৬৩ শু 
৮ ৪ 
৭৪8 ঙ 
৭৪ 
৯৬৯ . 
১৬৪ ৮ 
১২১ ১৭ 
১২৩ ৬ 
১২৪ ৭ 
১২৯ ১১ 
১৩৬ পাদটীক1 (১) 
১৩৭ ২ 
১৪৭ চে 
১৫৩ টু 
১৫৪ ঢা 


(২) 
সওন্ক 
ধরি 
বাগ-দ্বেব-নক্ 
হিন্দুধ্ন 
ধমাচরণের 
ধর্মের ও 
পারস্পর্য 
কৌযিতকী 
সত্য সমূহ 
অন্ত 


গীতার 


আটটি 

স্যায়-দর্শন ও 

উর্ধে 

ভাস্ঠ 

নাপবঃ 

১০৩৭ খ্রীঃ 
নিবিতি 
১৪০১ খ্রীঃ 

চাবাক-দর্শন ও 

মহাচিৎ্গগণে 

অন্ন্যযত 


অন্ধ ঃ 

ধর্মই 
রাগ-দ্বেষ-মুক্ 
হিন্দুধর্ম 
ধনাচরণের 
ধর্ষেরও 
পারম্পর্য 

কৌধিতকী 
সত্যসমৃহ 
বাইবেল 
ছাড়া অন্ত 
বাইবেল বাদে 

গীতার 

পাচটি 
স্যায়-দর্শনও 

উধেব 

ভাস্ক 

নাপরঃ 

১০১৭ শ্্রীঃ 
নির্বৃতি 

১৪৭৯ গ্রীঃ 
চাবাক-দর্শনও 

মহাচিৎ্গগনে 

অন্গত্য্যত 


পৃষ্ঠা পংক্তি 


১৫৪ পাদটীক? (১) 
১৬৪ € 

১৬৮ পাদটীকা (২) 
১৭৩ ৯১৮৮ 

১৭৩ ১৮. 

১৭৫ ১৭ 

১৮১ ৬ 

২০৩ পাদটাক1। 
২২৪ পাদটীকা 
২৩৫ পাদটীকা (৫) 
২৫৪ ৭ 

২৬৩ পাদটীক। (৩) 
২৬৭ ১৩ 

২৯৯ ২০ 

৩১৪ ১৬ 

৩২৯ ৬ 

৩৩৯ পাদটাক। (৭) 
৩৭৩ মই 

৩৮১ পাদটীক1 (২) 
৪১৩ ঙ.' 
৪৪৩ ১ 

৪৪৩ ২. 


(৩) 
অঙন্ধ 
সম্ভবতাহ 

উর্ধে 

সখ ছুঃখো। বিপধয়ে 
বসিয়া বসিয়। 
মেষন 
€জনধর্ষের 
উর্ধে 

জকে 

(৬) 
ব্রজত্যধঃ 
ব্রহ্মশক্তির 
বাস্থকে 

ল স্থজীবাদির 
রত্ববীতমম্‌ 


' অহন্ুন্থ্যত 


বন্ধের 

- যোই স্থঃ ২। 
সন্গাসগ্রহণ 
২৪৫ 

সম্মুখে 


অন্ধ 
সম্ভবতীহ 
উধেব 
সতী ছুঃখী বিপর্য়ে 
বলিয়৷ বসিয়া 
যেমন 
€জনধর্মে 
উধ্বে 
শূত্রকে 
(৩) 
ব্রজত্যধঃ 
ব্রজ্জশক্তি 
বাস্ুকে 
স্থলজীবাদির 
রত্বধাতমম্‌ 
অঙ্গ হ্্যত 
বন্ধের 
-_ যোঃ সত, ২৪৯ 
সন্গ্যাসগ্রহণ 
৭৫ 


সম্মৃথে 


একব্াহিম 0079৮915870) এজাহাম (402878520) 


এক্রাহিম 


এক্সাহাম 


